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আচার্য শ্রীতুলসী, বর্তমান আচার্য 


ঠজন শেতাম্বর তেবাপদ্থ সংঘ 


জ্ঞান তাঁপস যুবাচার্য মহাপ্রজ্ঞ 


মুন পুস্তক্ষেব লেখক 


মের জয়ই জয় 


তুললী অধ্যাত্ব বীডষ প্রকাশন 


যুবাচার্য মহাপ্রজ্ঞ 


মনের জয়ই জয় 


মূল হিন্দি থেকে অনুবাদ £ চম্পালাল অঞ্চালিম! 


প্রাপ্তিস্থান £ 
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প্রথম প্রকাশ্‌ £ সেপ্টেম্বব, ১৯৮৪ 


স্ব্গী জেঠমলজী অঞ্চালিবাঁৰ পরিবাবেব সদস্তবৃন্দেব 
আঁধিক আনুকুল্যে এই সংক্কবণ যুদ্রিত হবেছে। 


মূল্য £ ২৫ টাকা 


প্রচ্ছদ ঃ চিত্ত দাঁস 


তুলসী অধ্যাত্থ নীডম্, জৈন বিশ্ব ভারতী, লাডন্থু (রাজস্থান )-এব 
পক্ষে শ্রীচম্পালাল অথণলিব! বর্তৃক প্রকাশিত এবং প্রিন্টিং আয 
আযালাযেড সাঁভিস, ৮৬৩৮ বি, রফি আহমেদ কিদোঘাই রোড, 
কলকাঁতা-৭০০*১৩ থেকে বণেন গুপ্ত কর্তৃক মুদ্রিত | 


উত্নর্গ 


ধ্ম-দর্শনে যিনি ছিলেন সমধিক অনুপ্রাণিত 
আমাৰ সেই পবমাবাধ্য প্রষাতি পিতৃদেবকে-_ 
জগৎ এবং জীবন সম্বন্ধে ষিনি 
আমার প্রথম পথপ্রদর্শক । 


ভুষিকা 


মনেব প্রশ্ন বীতিমত জট পাকিষে আছে। এই সমস্থা| বনু 
হাজাব বছব ধবে বষেছে, ভবিষ্যতে আবও কত বছৰ পর্যন্ত তা থাকবে 
বলা মুদকিল। মনকে ধাবা বুঝেছেন এবং মনকে ধাবা দেখেছেন, 
তীদেব ভ্রম শেষ হযেছে! মনকে ধীবা বুঝতে পাবেন নি, মনকে 
দেখতে পান নি, তীব। মনকে জঘ কাব প্রশ্নেই সমস্তাগ্রস্ত বয়েছেন। 
জযেব ভাব! হল লড়াইয়েব ভাবা । ল্ডাইযে হাব বা জিৎ-_ছুষেবই 
সম্ভাবনা থাকে । মনেৰ সঙ্গে যিনি লড়াইষে নেমেছেন তিনি ষেমন 
জিততে পাবেন, ঠিক তেমনি হাবতেও পাবেন। একেবাবে নিশ্চিত- 
ভাবে কেউ কখনই বলতে পাবেন না, ধিনি মনেব সঙ্গে লডাইবে 
নেমেছেন, তিনি জযলাভ কববেনই। মনকে যিনি উপেক্ষা কবেন, 
বিনি তাকে দেখেন, তিনি ভটম্থ হন, মধ্যস্থ হন। উপেক্ষা কথা 
কত বড় হব, কেউ তাঁকে সইতে পাবে না। মনকেও তিনি সইতে 
পাবেন না এবং কোনে লড়াই ছাড়াই তিনি নিজে নিজেই পরাজিত হন। 

অধ্যাত্মক্ষেত্রে যুদ্ধেব একটা নিজন্ব ভাষা আছে, ঝোদ্ধাবও তেমনি 
নিজন্ব একটি ভাবা! আছে। যুদ্ধ কেবল সমর-প্রাঙ্গণেই হয না, 
কেবল অস্ত্র ঘবাবাই মে লডাই হয না, ল্ডাই নিজের ভেতবে হতে 
পাবে, এবং অন্ত্র ছাভাই যুদ্ধ কবা৷ বাষ। মহাবীব এজন্াই বলেছেন-_ 
"নিজে নিজের সাথে লড়াই কব। অন্তেব সঙ্গে লডে কি হবে? 
'জুদ্বাবিহং খলু ছুর্লহং-_যুদ্ধেব অবদব ছুর্লত, তাকে খু'ঁজো না? 


অধ্যাত্বেব ঘোষণা হছল-_ । 


ওহে বীব। 

এই বিজ্ঞাতীষ তত্গুলিব সঙ্গে ল, 

নকল লড়াই কবে কি হবে? 

যুদ্ধেব যে সামগ্রী পাওয! গেছে, 

তা৷ কবে বাব বাব পাওষা যাবে ? 

এটাই হল সর্বাত্মক যুদ্ধেব মওকা । 
সামনেই ঘব বযেছে, 

ধিনি সর্বন্ব-ত্যাগী, তিনি এই ঘবেই থাকেন 
ওটাই হুল সাম্য । 

আমি এই অট্টালিকাব শিখব থেকে 
বিজাতীষ তত্বগুলিকে অন্ত দিকে ছু'ডে দিষেছি 
দ্বিতীঘ শিখব তো! এমন নেই, 

বেখান থেকে ওগুলোকে এপাবে ছু'ডে দিতে পাবি। 
শ্রাস্ত হযে! না। 

থেমে। না। 

থামিষে দিও না। 

নত হ্যা না। 

নামনেব দিকে এগিষে ঘাও। 

দ্বিগুণ শক্তিব সঙ্গে 
সামনের দিকে এগিঘে যাও । 


বিজ্রষেব এই মন্ত্রকে যিনি বুঝতে পাবেন নি, তাঁৰ কাছে মন 
চিবকাল অজ্েষই থাকে, অজ্বেষই থেকে যাঁয়। মনেব বিজব-বহন্ত 
যিনি বুঝতে পাবেন না তিনি মানসিক সমস্তাবও সমাধান কবতে 
পাববেন না। একটি দর্ডিবই হু প্রান্তে ধবে ছুটি মানুষ টানাটাৰি 
কবে, ফলে যখন দডি ছি'ডে যা, তখন হুজনেই পড়ে যাঘ। 
একজন টানে, আর দ্বিতীজন তা ছেডে দেব। যে টানে সে 


পড়ে যাঁষ, কিন্তু অপবজন দীডিষেই থাকে । প্রেক্ষাকে যিনি ভ্বানেন, 
দ্রডিকে বিনি ছেড়ে দিতে বা টিলে করতে জানেন, তিনিই বিজষী 
হন। এই সোজা কথাটিকে বুঝবাব জন্যই বইটি পড়ুন, নিজে দেখুন 
এবং অনুভব ককন। বদি কথাগুলিকে বোঝা যাষ, তাহলে জট- 
পাকানো প্রশ্নটিব সহজেই সমাধান হবে। 

আচারধন্রী তুলসী হলেন আমাব প্রেবণা-শ্রোত এবং জ্যোতিস্তস্ত। 
তাঁব আশীর্বাদ এবং সাঙ্সিধ্, ছুই-ই আমি পেষেছি। তাবই উৎসাহ 
এবং প্রেবণাষ সাধনা-শিবিবেব ব্যবস্থাদি চলুক | 

যুবাচার্য মছাপ্রজ্ঞ 


শী এটি 

দেশনোক গ্রামেব স্বর্গীফ জেঠমলজী অধ্চালিঘাঁব পবিবাব ববাববই 
জৈনধর্শ এবং তেবাপন্থ দর্শন-সক্কাবে অনুপ্রাণিত পবিবাব ছিল। 
ব্যবসাধিক কাবণে বাংলাষ প্রবাসী হওষায়্ ধর্মসজ্বেব সঙ্ষে এ পবিবাবেৰ্‌ 
সম্পূর্ব অনেকটা চিভ ধবে আসছিল । লাড়ম্ু-নিবাসী প্রাত মোহন- 
লালজী খটেড় (আমাব সংদাব-পক্ষীধ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) এ সমযে সিবাঁজগঞে 
( অধুনা বাংলাদেশ ) থাকতেন। ওখাঁনেই জেঠমলজীব সঙ্গে গব সম্পর্ক 
স্থাপিত হয। এ সম্পর্কই এুদদেব আবাব আমা কাছে আ'সাব প্রেবণা 
বোগাষ। এর্বা এলেন, আৰ এমন ভাবেই এলেন যে আগেব চেষে 
বেশি অধ্যাত্বধর্মী হলেন। ওব গোটা পবিবাবেব মধ্যেই এঁ কাবণে 
সংক্কাব পল্পবিত হুল এবং ধর্মবিষষে একটা শ্রদ্ধা ওঁদেব মধ্যে পুষ্ট হতে 
লাগল | 

জেঠমলজীব জ্োষ্ঠ পুত্র চম্পাঁলালজী একাধাবে শিক্ষিত, কর্মঠ এবং 
মিতভাবী। বাংলাদেশেই এব শিক্ষা-দীক্ষা হওযায় একদিকে যেমন উনি 
বাঙালীই হুষে গেছেন, তেমনি বাংলা ভাষাব ওপবেও ও'ব বেশে অধিকাব 
জন্মেছে। ওঁব সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে সুযোগ বিশেষ হয় নি, তাই 
উনি আমাদেব কাছে অপবিচিতই বয়ে গিষেছিলেন এতদিন। 

আমাদেব বাণাবাঁস চাতুমাসেব দমব কলকাতা এক বিশে সংবাদ 
পেষে চম্পালালজী রাণীবাসে এদে পৌছলেন। এখানে আদাব পবেই ওঁব 
শ্রদ্ধা, কচি এবং নিষ্ঠা বদলে গেল। আমি ও'কে দেখলাম, ওঁব যোগ্যতা 
লক্ষ্য কবলাম এবং আমাদেব কাঁজে ওকে নেব বলে ঠিক কবলাম। 

ওঁব সাহিত্যধর্মী কচি এবং বাংলাভাবাধ দক্ষতা দেখে আমিই গুকে 
আমীদেব সাহিত্যগুলি বাংলা অনুবাদ কবাব নির্দেশ দিলাম! এই 


নির্দেশ উনি প্রসন্নভাবে মেনে নিয়ে বলেন, 'আমি নিজে তো অগ্বাদ 
কববই, অন্যকেও এ কার্জে লাগাব 1 

পর্বপ্রথন ছুটি বই উনি লিলেন-_“নন কে জিতে জিত এবং 
“আভাঁমগুল' । উভঘ পুস্তভকই ঘুবাচার্ধজীব বচনা। এগুলি যোগ- 
নম্পকিত, প্রেক্ষাধ্যান-বিবযক এবং বিদ্জ্জনের দৃষ্টি-আকর্ষণকবী। পুরো 
মনোযোগ এবং নিষ্ঠা নিষে উনি কান শুক কবলেন এবং কাল্রটিকে 
একেবাবে শেৰ করে তবেই বিশ্রান নিলেন। অনুবাদিটি কেনন হযেছে, 
তার বিচার পণ্ডিতবা কববেন। তবে, আমি বজটুকু দেখেছি, তাঁতে 
অনুবাদ খুবই ভালে লেগেছে। 

বাংলার নানুবব! যোগ-রসিক, সুরুচিপূর্ণ নাহিত্যের সমবাদার এবং 
অধ্যবনপ্রিঘ! ও'দেব কাছে এই লেখা পৌঁছক, জীবনের প্রতি সঠিক 
এবং নতুন দৃষ্টি দিতে সক্ষম হেনি ওঁবা। 

শ্রীতঞ্ালিঘ! নিজ কর্তব্য নিষ্ঠাব সঙ্গে পালন কবেছেন। এ পথে 
উত্তবোন্ধব ওঁব কুশলতাঁব বিকাশ হোক, এই কামনাহি কবি! 
৬ জুন, ১৯৮৪ 
জৈন বিশ্ব ভাঁবতী আচার্য তুলনী 
লাডনু 


ওটি হি 
আশীর্বাণী 

মনেৰ সমন্তাৰ সমাধানের জন্ক এক গভীব প্রচেষ্টা প্রবোজন। 
সমাধানেব উপাষ বাভালী জনদাধাবণেব কাছে পৌছে দেবাব প্রচেষ্টাও 
থুব রকবী। শ্ত্রীচম্পালাল অথলিযা এবং তাব.নহযোগীবা নিষ্ঠাব সঙ্গে 
কাজ কবেছেন। বাংলা-ভাঁষাভাষী পাঠকেব সামনে গঁবা মানসিক 
সমস্যাব সমাধানেব সুত্র তুলে ধবেছেন। এটা খুবই মহত্বেব কাঁজ। এই 
বই থেকে আধ্যাত্মিক চেতনাব জাগবণ, সর্ধোপবি মনেৰ সম্তাব 
সমাধানের সুত্র মিলবে । কল্যাণকারী এই প্রচেষ্টাব জন্য মঙ্গলভাবনা 
বইল। 


২ জুন, ১৯৮৪ যুবাচার্ধ মহাপ্রজ্ঞ 
জৈন বিশ্ব ভাবতী 
লাড়ন্ু 


অন্ুবাদকের ভূষিকা 


আজ থেকে প্রা বছব পঁচিশ আগে আচার্যশ্রী তুলসী এবং যুবাচার্য 
মহাপ্রজ্র কলকাতা এদেছিলেন। বাঁংলাৰ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীগুণীদেব সঙ্গে 
তীদেৰ সাক্ষাৎকার ঘটেছিল এবং এই ভাব-বিনিময়-পর্বেই ভীব৷ স্থিব 
কবে ফেলেছিলেন, তীদেব স্বলিখিত জৈন দর্শন ও ধ্যানবিষয়ক কিছু 
বই বাংলায় ভাবাস্তবিত কবাঁবেন, যাঁতে তাদের ভাবধার! বাংলাদেশেও 
প্রচাঁবেব সুযোগ পায় এবং বাংলাব জ্ঞানীগুণী ও বিঘজ্ঞন উভযেই উপকৃত 
হওযাব সঙ্গে সঙ্গে পাবস্পবিক ভাঁব-বিনিমষেব কাজটিও সম্পূর্ণ হয। 
দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তাঁদেব সেই বাঁসন অপূর্ণ ছিল। গত বছর নিতান্তই 
আকন্মিকভাবে তাঁদেব সঙ্লে আমাৰ যোগাযোগ ঘটে এবং আচার্যন্রী 
তুলসী আমাকে গ্রন্থগুলিব বঙ্গান্গবাদেব কাঁজে অগ্রণী হতে বলেন। 

আচার্যত্রী তুলসীর নির্দেশ মাথ! পেতে নিষে যেদিন তব কাছে মন 
কে জিতে জিত' বইটি বালা ভাষাস্তবিত কবাব প্রতিশ্রুতি দিলাম 
এবং আমাৰ জন্মদাত্রী জননীও যখন প্রসন্নচিত্তে সেই প্রতিশ্রুতিকে 
অবিলম্বে কার্ষকৰ কবার আদেশ দিলেন, খন ভাবতেই পাবি নি, কি 
বিবাট বিশ্মঘ আমাব জন্য অপেক্ষা কবে আছে। নিতান্তই সহজ এবং 
সাধাৰণ মনে কবে যা! শুক করেছিলাম, কাজে নেমে দেখি, তা ঝপান্তবিত 
কবাঁৰ পৃথে এত বাধ! যে হিমালয়েব উচ্চতা অতিক্রমেব বাধাও যেন 
তাৰ কাছে তুচ্ছ। প্রসঙ্গত বলি, হিম্বি ভাবাব সঙ্গে বকিঞিৎ 
পবিচিতি থাকলেও আমি বাংলা ছেলে-_আচাবে-আচরণে, কথাবার্তার 
ষোল আনা! বাঙালী এবং তাৰ চেযেও বড় কথা, আমার সম্পূর্ণ শিক্ষা 
দীক্ষা পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলাঘ। তাই ঠিক বাঁভালীব মতই হিন্দি 


ভাষা! আমাৰ কাছে গ্রীক ভাবাব সমতুল হযে দীডাঁল। এই অবস্থাঘ পডে 
স্পষ্টই অনুভব করলাম, মা এবং আচার্ষজীকে বথ। দিষে কি সাংঘাতিক 
বিপদেই ন! পডেছি। আমি প্রকৃত অর্থেই আঁদাব ব্যাপাবী, আমাৰ 
সব কাঁজকাব্বাবৰ লোহা এবং ইনজিনিযাবিং নিযে, তানুবাদ-বপ 
জাহাজেব খবব নিতে যাঁওযাব কোন প্রযোজ্বনই যে ছিল না, তখন ত] 
মর্মে মর্মে অনুভব কবতে পাঁবলাম। কিস্ত, জিদ চাঁপল, নেপোঁলিবনেব 
আপ্ত বাক্যকে মনে পডল--'অসম্ভব কথাটি কেবল মূর্থদেব 
আভিধানেই পাওষা বাব'-_-এবং দ্িগুণ উৎস।হে ঝঁ(পিষে পডলাম অনুবাদ 
শেব কবাব কাজে । 

'মনেব জবই জঘ” অনুবাদ কবতে আমাৰ সময লেগেছে প্রা 
পনেবে। মাস। অসঙ্কোচে বলি, বাব বাব ছ'বাব আমি আন্ত এটি 
লিখেছি, কেনন। প্রতিবাঁবই অনুবাদ কবাব পৰ্‌ অনুবাদের ত্রুটি আমাৰ 
কানকে পীডা দ্িষেছে। অবশেষে মুদ্রিত হবে অনুবাদের চেহাব! 
কেমন হল, ত1 বিচাবেব ভাব বইল বিদজ্ঞনেব ওপবে-_আমাব শুধু 
এটুকুই সান্বন! যে, অপবিসীম নিষ্ঠাভবে কাজটি সম্পন্ন কবাব চেষ্টা আমি 
কবেছি। আমাৰ মা এবং আচার্ধজী উভবেই সেই নিষ্ঠা আনযনে 
প্রেবণ। যুগিবেছেন, নেপথ্যেব এই ছুটি মাহুবকে আমি প্রণতি জানাই! 

যুবাচার্ধজীব অসংখ্য বইযেব মধ্যে এই বইটিকেই অনুবাদকার্ধে জ 
বেছে নিষেছিলাম কেন, সেটিও এক প্রশ্ন। আজ্রকেব বস্ততান্ত্রিক 
পৃথিবীতে মনেৰ সমস্তাই সবচেষে ব্ভ সমস্তা, আমব৷ প্রত্যেকেই নান৷ 
মানসিক সমস্তাভাবে জর্জবিত। “মনেব জযই জধ' আঁগীগোডা। মনেব 
সমস্তা। নিষেই চগি কবেছে এবং কিভাবে তা অতিক্রম কবা বায সে 
ব্যাপাবে বাস্তব এবং বৈজ্ঞানিক সমাধান দিষেছে ৷ এহেন কঠিন বিবযকে 
ঘুবাঁচার্যজী এমন সহ, সবল ও প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপিত কবেছেন যে তা! 
আমাৰ মনকে আকর্ষণ কবেছে। আমাৰ বিশ্বাস, বাংলা ভাষাষ এই 
ধবনেব বই খুব বেশি নেই। তাই এ বই পড়ে বাঙালী পাঠক যে বীতি- 
মত উপকৃত হবেন তাতে কোন সন্দেহই নেই। মানিসিক সমগ্া- 
গীভিত এই পুথিবীতে মনের সমস্তাকে অতিক্রম কবাঁব যেসব পদ্ধতিব 
কথা যুবাচার্যজী বলেছেন, আজকের দিনেও তার প্রযোগ অসম্ভব নয। 


এই প্রযোগকার্য ্পন্ন করে দেশে মীন্ুষ লীভবান হতে পাঁববেন বলেই 
আমার বিশ্বীদ। তুলসী অধ্যাত্ম নীডম-কে ধন্যবাদ, দেশেব ও দশের 
কল্যাণীর্ঘে ভীবা এই বইগুলি বিভিন্ন ভাষাষ বপাস্তবগেব কাজে ব্রতী 
হযেছেন। প্রাথমিক প্ৰক্ষেপ হিসেবে যে চারটি বইযের বাংলা সংক্করণ 
এঁরা প্রকাশ কবলেন, সেগুলিব সাঁফল্য এলে পববর্তী গ্রন্থগুলিকে 
ভাবান্তবিতকবণেব কাজ এঁদেব পক্ষে সহজ হবে। তাই ভাদেব হয়ে 
বইগুলিব বহুল প্রচাবেব জন্থ বাংলাৰ জ্নী-গুণী, সাঁধাবণ-অসাধাবণ 
প্রতিটি মানুষেব কাছ থেকে সহযোগিতা কামনা কবছি। 

এ বইযেৰ অনুবাদ সম্বন্ধে একটা! কথা সুধী পাঠিক-পাঁঠিকাঁকে বলে 
নেওযা ভালি। যুবাচীর্যজী বইটি পাঁগুলিপির আকাবে লেখেন নি, এটি 
তার বিভিন্ন শিবিবে দেওয়া বক্তৃতার সঙ্কলন। টেপ-বেকর্ড করা 
বন্তৃতীকে পব্বতীকালে বইযেব আকাবে লিপিবদ্ধ কবা হযেছে। বল! 
এবং লেখাঁব 'ভাষ! সর্ধদা এক হু না। তাই মাঝে মাঝে লেখাৰ মধ্যে 
পুনবাবৃত্তি এসে গিষেছে। 'আমবা অবশ্য সতর্কতার সঙ্গে পুনবাবৃত্তিকে 
ৰথাসম্ভব বাদ দেবাধ চেষ্ট( করেছি। তবুঃ তাকে যে সর্বদা পবিহাব 
করতে পেবেছি তা নয। তবে এতে এই মূল্যবান বইযেব রসান্বীদনে 
কোন বিশ্ব ঘটবে বলে মনে হষ না। 

আব একটি কথা । যে প্রেক্ষা-ধ্যান নিষে এই বইঘে আলোচনা 
কব! হযেছে, সে সম্বন্ধে বদি কেউ কিছু জানতে চাঁন বা প্রেক্ষাধ্যান 
অভ্যাম কবত চাঁন, তাহল্লে এই গ্রচ্থেব লেখক বা! প্রকাশকেব সঙ্গে 
যোগাযোগ করতে পাবেন। 

সবশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপনেৰ পালা । সর্বপ্রথম ধন্বাদ জানাই 
কলকাতা বিশ্ববিষ্ালযেব ভাঁষাতত্ব ও তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের 
অধ্যাপক ড, সত্যবঞ্জন বন্ব্যোপাঁধ্যাযকে, শত ব্যস্ততাঁৰ মাঝেও যিনি 
বইটিব মূলাঘান ভূমিকা লিখে দিষেছেন | অধ্যাপক শুকুমাৰ চক্রবর্তী 
এ বইবেৰ প্রুদিপিটি আগাগ্গোড়া সংশোধন করে দিবে অপরিনীম 
খণপাশে আমাকে আবদ্ধ বরেছেন। পাগুলিপি ঝচনার ব্যাপাবে 

ফ--২ 


শ্রীবংশীধব বন্দ্যোপাধ্যাষ, শ্রীন্ুবোধ কুমাব বাধ, শ্রীমতী শ্ঠামলী চক্রবর্তী 
এবং শ্রীগৌবগোপাল সাহা! নানা ভাবে আমাকে সাহায্য কবেছেন। 
শ্রীবণেন গুপ্ত খুব অল্প সমঘেব মধ্যে বইটিব মুদ্রণকার্য সম্পন্ন কৰেছেন, 
বেশিব ভাগ প্রুফ দেখে দিষেছেন এবং অন্ুবাদেও নান! ভাবে সাহায্য 
কবেছেন। এঁদেব সকলেব কাছেই ব্যক্তিগতভাবে খনী বইলাম। 


স্বাধীনতা দিবস, ১৯৮৪ বিনীত 
২ বাজা উডমান্ট ্রীট চম্পালাল অঞ্চালিযা 
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স্ুটীপত্র 


দেখা ও ভাব! 

শবীব সাধন! 

শব সাধন! 

মনেব পটুতা বিধান 

না কবাব মূলা 

মৌনতা মূল্য 
চিন্তাশৃন্যতাব মূল 
শবীব পবিচব 

প্রেন্গা প্রবোগ 
অন্ুপ্রেক্ষা 

বপান্তবণেব গ্রক্রিঘ! 
সুুল থেকে সথক্মে 
অধ্যাত্মেব বহস্তেব সন্ধান 
ভধ্যাত্ম এবং ব্যবহাৰ 
শবীব এবং তাব বিশিষ্ট কেন্দ্র 
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দেখা ও ভাবা 


এই সংসাঁবে আমব ছুই বুকম তত দেখতে পাই। তাঁদেব একটি অভেদ 
অপবটি ভেদ। যখন আমবা অভেদদকে দেখি তখন মনে কোন বিকল্প 
বা সন্দেহ উৎপন্ন হয না। কিন্তু খন ভেদকে দেখি তখন মনে বিকল্প 
বা সন্দেহ উৎপন্ন হব। এবকম হয কেন? এই পার্থক্য কেন, এই 
ভিন্নতাই বা! কেন? এই বকম এক ঘটনা সুদূব অতীতে ঘটেছিল । 

একবার পার্বনাথ পবস্পবাব পট্ধব কুমাব শ্রমণ কেশী ভীব শ্রমণ 
পব্বাবসহ শ্রীবস্তী নগবে আসেন এবং তিন্দুক উদ্ভানে অবস্থান কবেন। 
সেই সমযে ভগবান মহাঁবীবেব শিল্ত গণধব গৌতমও াব শ্রমণ সহ 
এ নগবীতে আসেন এবং কোষ্ঠক উদ্ভানে অবস্থান কবেন। উভষেব 
শরমণদল পবস্পবকে দেখাব সুযোগ পাঁন। কিন্তু পবস্পবেব মধ্যে বেশভূঘা 
ও আচবণেব পার্থকা লক্ষ্য কৰে ভীদেব মনে সশয জাগে। তীবা 
জীনতেন যে তীর্ঘকব পার্শ্ব চতুর্ধাম ধর্মেব প্রবপনা কবেছিলেন এবং 
মুনিদেব জন্য চাঁব মহান্রত বিধান করেছিলেন। আব মহাবীব শ্রমণদের 
জন্য পাচ মহাত্রতে নির্দেশ দিয়েছিলেন । চাব মহাত্রত ভাব পীচমহাব্রত 
ছুই বিধানেব মধ্যে এই প্রভেদ কেন? পার্শবনাথেব শ্রমণদেব পবিষেষ বন্ 
সব বকম বডেব ছিল। মহাঁবীবেব শরমণদেব বস্ত্র কেবল সাঁদা বর্ডের 


ছিল। আঁচবণেব পার্থক্যও ছিল। কিন্তু কেন? দুই সম্প্রদাধেবশ্রামণদেব 
মনে সন্দেহ জ্ঞাগল। আচার্য কেন্টী ও গণধব গৌতম সে কথা জানতে 
পাবলেন। ভাবা অভীল্দ্িষ জ্ঞানী ছিলেন। ভাবা দুজনে এক স্থানে 
মিলিত হলেন। তীদেব শ্রদণবাও সঙ্গে ছিলেন। কুমাৰ শ্রমণ কেশী 
গণধব গৌতমকে ভিজ্ঞাসা কবলেন £ আমাদেব লক্ষা এক ও অভিন্ন, 
আমবা একই উপলব্ধি লাভেব ভন্য সচেষ্ট। তবুও তীর্থকব পার্খশনাথ চাব 
মহান্রতেব এবং তীর্থংকব মহাব।ব পাঁচ মহাত্রতেব বিধান কি কবে 
দিলেন? এই প্রভেদ কেন? বেশভুবাতে পার্থক্য কেন? চর্ধাতেই 
বা পার্থক্য কেন? একই লন্গ্য অভিমুখে চলা সেও এই পার্থক্য 
থাকাধ শ্রমণদেব মনে সন্দেহ উপস্থিত হযেছে । এব সমাধান কি? 
আপনি আশুপ্রজ্ঞ, এব সমাধান ককন। 

গৌতম জমস্তাব সমাধান কবলেন। তাৰ বক্তব্যে প্রথম চবণেই তিনি 
যা বললেন তা খুবই মহত্বপূর্ণ। তিনি বললেন-“পন্ন। নমকিখবে ধন্মং 
তত্বং তত্বিনিচ্ছিঘ___ধর্সেব পবম অর্থকে জানতে হলে, তাকে নিশ্চয় 
কবে জানতে হলে, প্রজ্ঞাব ছ্বাবা তাৰ সনীক্দা কব। প্রজ্ঞাব দ্বাৰা দেখ 
তাঁব ভেতবে কি আছে। ভাব বাইবেব ঝপকে দেখো না। পিন 
সমকিখবে'_ প্রজ্ঞার বাব! গভীবে অবতবণ কবে দেখ, তাৰ অতল গভীবে 
পৌছে তবেই তুমি ানতে পাববে পবম ধর্ম আঁসলে কি'। এই বেশভূষার 
পার্থক্য, চাব-পাঁচ মহাব্রতেৰ ভিন্নতা সংখ্যাৰ এই পবিবর্তন প্রকৃত 
প্রস্তাবে ধর্ম পদ্বাচ্য নব । এগুলি থেকে ধর্ম মিলবে না! প্রজ্ঞার দ্বাবা 
গভীবে অবতবণ কবে দেখ । লেখানেই ধর্নকে দেখতে পাবে। তাঁতে 
কোন ভিন্নতা বোধ কববে না। সবই একই বঙ্গ বলে প্রতীত হবে। 
আজকে আমবা যে বিববে আলোচনা কবছি নেই প্রেক্ষ। ধ্যান কি? 
প্রেন্ষা ধ্যান হল গভীবে অবতব্ণ কবে দেখা । বতক্ষণ গভীবে অবতবণ 
কবা না বাঘ ভতন্ণ সত্যকে দেখা সম্ভব হব না। আঁমবা সত্যকে 
জানতে চাই। সভ্ভকে দেখা-জ্তানার ছুটি মাধ্যম আছে-_একটি বিচাব, 
আপবটি দর্শন অর্থাৎ দেখা । আানবা বিচাবেব সঙ্গে বিশে পবিচিত্, 
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কিন্তু দর্শনেব পবিচয় এখনও আমবা পাইনি । বিচাবেব ভূমি নিচেই 
থেকে ঘার, কিদ্তু দর্শনেব ভূমি তাঁব অনেক ওপবে ওঠে। দর্শনেব যে 
শক্তি আছে বিচাবে ত। নেই | দর্শন যেখানে বেতে পাবে বিচাৰ সেখানে 
পৌছতে পাবে না। বিচারবব বিস্তাব খুবই সীমিত, দর্শন হুদৃবপ্রসাবী । 
যেখানে দর্শন হষ সেখানে বিচাঁব সমাপ্ত হয। 

বিচাবেব সমাপ্তি ঘটানোব্‌ সবচেবে প্রকৃষ্ট উপাষ দর্শন। যখন আপনি 
দর্শনেব ভূমিকাতে প্রবেশ কবেন. দেখতে আবন্ত কবেন, তখন বিচাব 
আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে বার়। আপনি হষত বুবাব ভেবেছেন বিচাবেব 
পাঁশ কিভাবে ছিন্ন কব! যাবে, বিচাবেৰ প্রবাহ কিভাবে কদ্ধ কবা বাবে। 
এই যে একেব পৰ এক বিচাৰ মনেব মধ্যে উঠেই চলেছে তা কিভাবে 
বন্ধ কৰা যাবে। কিন্তু কেবল এই ধবনেব ভাবনাব্‌ দ্বাবা বিচাব বোধ 
কব যাবে না । বিচাৰ বন্ধ কবা সম্ভব দর্শনেব ছ্বাবা, য্থাঁযথ্ভাবে 
দেখাব দ্বাবা। আপনি দেখাব অভ্যাস ককন। আপনি যেমনি দর্শন 
কবতে আবন্ত কববেন, দেখতে শুক কববেন, তখনই বিচাব বন্ধ হয়ে 
যাবে। ছুই কাক্ত এক সঙ্গে চলবে না । হয় দর্শন চলবে, নযতো৷ বিচাব 
চলবে। দর্শন বদি হয বিচীব বন্ধ হবে, বিচাঁব যদি চলতে থাকে দর্শন 
হবে নী। তাব৷ পবস্পব বিপবীত পথেব পথিক। একসঙ্গে তাদেব 
ছুটিকে নিষে চলতে পাঁববেন না। আপনাৰ অভিকচিমত ছুটিকে ধকন, 
থাকবে সেই একটিই, হয দর্শন ন| হয বিচাঁব। সাধনাৰ দৃষ্টিতে 'দেখা” 
খুবই মুলাবান। সত্যকে ভানাব, সত্যকে দেখাব সবচেষে বড় উপাব 
দর্শন। 

প্রশ্ন হতে পাঁবে_-কি দেখব? কেমন কবে দেখব? কেন দেখব? এই 
তিনটি প্রশ্নই স্বাভাবিক । 

কি দেখব, এই প্রথম প্রশ্ন । উত্তৰ হচ্ছে, ঘা কিছু সামনে আসে তাই 
দেখুন। কি দেখতে হবে সে বিষষে কেউ নিষম বেঁধে দিতে পাবে না। 
কেউ বলতে পাবে না, এগুলি দেখ, ওগুলি দেখ না। য্খোনে দেখাই 
উদ্দেশ্য সেখানে কি দেখতে হবে আব কি দেখা চলবে না, এ নিঝে কোঁন 
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প্রশ্নই হতে পাঁবে না । যে কোন বস্তকেই দেখ! যেতে পাবে। 
আকাবকে দেখুন । সেটাই সবচেষে সহজ দর্শন। যে কোন আকাঁব 
সামনে এলেই আমব! তা৷ দেখতে শুক কবি। যেকোন বস্ত দৃষ্টিগোচব 
হলেই আমবা তীব বাহ বপ দেখতে আবিন্ত কবি। প্রত্যেক আকৃতিব 
ছুটি কপ আঁছে-_একটি বাইবেব কপ, অপবটি ভেতবেব বপ। একটি 
বাহা, অপবটি আন্তবিক | এমন কোন বস্ত নেই যাব বাইবেব বপ 
আছে, কিন্তু ভেতবেব কোন ৰপ নেই। আবাব অন্তবেব ঝপ আছে, 
কিন্তু বাহ! কোনও কূপ নেই এমন কোন বস্তুও নেই। দুই বপই থাকে । 
যেখানে বদ থাকে সেখানে ছোব্ডাও দেখি, বসও দেখি । আমবা 
উভষকেই দেখে থাঁকি। বাইবেৰ এবং ভেতবেব দুই কপকেই আমব! 
দেখি! প্রথমে বাইবেবটি দেখি, পবে ভেতবেবটি দেখি। প্রথমে ভুল 
'ৰপকে দেখি, পৰে সৃস্ত্র ৰপকে দেখি। 

প্রথম দর্শনে ব। আমাঁদেব চোখেব সামনে আসে তা হল স্থল বপ। কিন্তু 
প্রথম দৃষ্টিতে যতটা দেখা যাঁষ তাই সব নয, ভেতবেও অনেক কিছু 
থাকে , তাই আপনি ক্ুক্মকেও দেখুন। আমাৰ হাতে একটা পেন্সিল 
আছে, আপনি এব স্থল বপকেই কেবল দেখছেন। আপনি পেন্সিলটিকে 
গ্রভীবভাবে দেখতে থাকুন, এক মিনিট ছুই মিনিট পাঁচ মিনিট ধবে 
দেখুন। দেখতে দেখতে আপনা সামনে এব স্থল বপ নাশ পেতে 
থাঁকবে এবং এব ভেতবেব কপ, এব সুক্ষ বপ, প্রকাশ হতে থাকবে । 
আপনি দেখছেন আব দেখছেন আব দেখছেন, আব এই ভাবে গভীবে 
অব্তবণ কবছেন। এক বস্ত্ব কত যে নতুন নতুন বপ ভেসে উঠবে তা 
দেখে আপনি বিস্মঘবিমূড হযে যাবেন। 

আজকে আমবা পেন্সিলেব আকাব দেখলাম, তাৰ আকৃতিকে লক্ষ্য কবে 
একাগ্র হযে গেলাম । প্রথমে ওব একটি বপই দেখলাম, কেবল তাঁব 
স্থল আকাঁবটিই দেখলীম। ছ্িতীষবাব দৃষ্টিপাত কবে ওব বঙ যে কি তা 
দেখলাম এবং ভৃতীষবাবে ওব গাষে বে ক্ষুদ্র অক্ষবগুলি লেখা আছে তাঁও 
দেখলাম । এসব প্রথম বাবেই দেখ। সম্ভব হয নি। পেন্দিল একটি 


৪ নেব জবই জঘ 


সামান্ত বস্ত, কিন্তু তাও নিজেব মধ্যে অনন্ত পর্বাঘ সংগ্রহ কবে বেখেছে। 
একবাব দেখলেই এ অনন্ত পর্ধাব আমাদেব সামনে প্রকট হবে না। কিন্ত 
আমবা ঘতই গভীবে অবতবণ কবে যতই ৃঙ্মতাব সঙ্গে দেখতে থাঁকব 
ততই এ সমস্ত পর্যাঘ আমাদেৰ দৃষ্টিপথে ক্রমশঃ একের পব এক 
উদঘ্াটিত হতে থাকবে । এমনও সম্ভব যে, ষদি আমব। এ পেন্সিল পাঁচি- 
দশ দিন ধবে দেখতে থাকি তবে সেটি আব পেন্সিলই থাকবে না, 
আমাদেব কাছে সেটি অন্য কিছু হযে যাঁবে। তখন পেন্সিলই হযে 
দাডাবে সত্য উদ্ঘাটনেব একটি মাধ্যম । 

আমবা আকাঁব দেখব__-তাঁব বাইবেবটাও দেখব, ভেতবটাও দেখব । স্ছুল- 
নুঙ্গু ছুটি বপই দেখব। দেখতেই থাকব আব দেখতেই থাকব, আব 
ক্রমশঃ গভীবে অবতবণ কবে দেখতে থাকব । দেখা, কেবল দেখা, আব 
গভীবে নেমে দেখা । আমবা৷ ত বেশি সম্ভব গভীবে অবতব্ণ কবে দেখতে 
থাকব। দেখা, কেবল দেখা, আব গভীবে নেমে দেখা। আমবা ত 
বেশি গভীবভাবে দেখতে থাকব তত এমন সব নতুন নতুন পর্যা 
উদঘাটিত হতে থাকবে ঘ৷ প্রথম দর্শনকণলে কল্পনাই কব! যাযনি। 

যেমন ভাবে পেন্সিলকে দেখা হুল তেমন ভাবেই শ্বাসকে দেখা দবকাব। 
কেবল বাইবেব বস্তু যে আমাদেব কাছে দেখাব যোগ্য তা নয, আমাদেব 
আশেপাশেই দেখাব যোগ্য অনেক কিছু আছে। শ্বাসকে দেখ, শ্বাসেব 
কল্পনাকে দেখ। শ্বাস যে বিন্দুকে ছুঁষে আছে তাকেও দেখ । শ্বাস কত 
দুব পর্যন্ত যা, কোথা মোড ফেবে, কোথা থেকে ফিবে আলে এবং 
কোথাষ এ শ্বাস প্রশ্থীসে পবিণত হয-_এ সব দেখ। শ্বীসেব তীব্রতাকে 
দেখ, শ্বাস কতট! স্ুল তা৷ দেখ, শ্বাস কতটা ছোট তাও দেখ । শ্বাস কি 
অধিক পবমাণু-স্ম্বলিত, ন! অল্প পবমাণু-সম্থলিত অবস্থা আছে? শ্বাস 
কতট। দীর্ঘ? ওব দৈর্ঘ্যকে লক্ষ্য কব। শ্বাদেব গতিকে লক্ষ্য কব। 
একই শ্বাসেব বিভিন্ন বপকে দেখতে থাক । 

শবীবকে দেখ। শবীবেব আযতন খুবই ছোট, কিন্ত তা এক অতি বৃহৎ 
ভাগ্াব। শবীবেৰ যন্ত্রপাতি এত বিপুল যে তীঁব সঙ্গে তুলনাষ পৃথিবীৰ 


দেখা ও ভাবা ৫ 


অতি বভ কাঁবখানাগুলিও ছেটি বলে মনে হবে। এই ক্ষুত্র শবীবে এত 
বেশি সংখ্যক যন্ত্র আছে, আব তাদেব নির্মাপকৌশল এতই আশ্চর্যজনক 
বে, কোন মানুষ যদি এ সব যন্ত্র নির্মাণ কবতে চেষ্টা কৰে, তবে আজ 
সর্ব ব্ষষে বিকশিত বিজ্ঞানেব যুগেও সে সবল হতে পাববে,ন1 | মানুষে 
এই দ্ুত্রাকৃতি মস্তিষ্কে কোটি কোটি প্রকোষ্ঠ আছে, ঝা সুক্্াতিশুক্ম 1 
কোন মানুষই তা নির্মাণ কবতে সমর্থ -হবে না। কোন মানুষেবই 
এমন ক্ষমতা আব যোগ্যত৷ নেই যে সে এত শৃঙ্গাতিনুক্ম যন্ত্র নির্মাণ 
কবতে পাববে। 

নিজেব কাছেই যখন দেখাব এত বস্তু পড়ে আছে তখন বাইবে দৃষ্টি 
দেওযাব আবশ্যকতা কি? আপনি মস্তিক্ষেব এক একটি প্রকোষ্ঠটকে 
দেখতে শুক ককন। মস্তিক্ষে বেটি কোটি প্রবোষ্ঠ আছে। কোনটি 
স্মৃতিব প্রবোণষ্ঠ, কোনটি অনুভূতিব প্রকোঁষ্ঠ। কোনটি ক্রোষেব প্রকোষ্ঠ, 
কোনটি ক্ষমা প্রবোণষ্ঠ । কোনটি অভিমানেৰ প্রকোষ্ঠ, কোনটি মাধাৰ 
প্রকোষ্ঠ। যত বকম আবেগ, বত বকম বৃত্তি, যত বকম বাসন! 
আছে- _-তাদেব গ্রত্যেকেব পুথক পৃথক প্রকোষ্ঠ আছে। সেগুলি 
দেখুন। আজ্ঞাচক্রকে দেখুন, নাসাগ্রকে দেখুন, নাঁভিমগ্লকে দেখুন । 
এই বকম আবও অনেক স্থান আছে। আপনি সবই দেখতে থাকুন । 
অনেক বহন্ত উদঘাঁটিত হতে থাকবে। 

দেখা কেবল দেখা নয, তাব একটা! পবিণামও আছে । শবীবেব কোন 
এক স্থানকে দেখাব অর্থ হল, মনকে সেখানে কেন্দ্রিত কৰা 1 যখনই 
আপনি আজ্ডাচব্রুকে দেখবেন তখনই মন সহজেই একগ্র হবে যাবে । 
কাবণ এ স্থানেব এমন এক বৈশিষ্ট্য আছে যেমন যখনই সেখানে 
পৌঁছবে তখনই সেখানে আটকে থাকবে । এ স্থানই মনকে ধবে বাখবে। 
আমাদেব শবীবেৰ অভ্যস্তবে এত অসংখ্য নাভী আছে, এত বৃহৎ নাভী- 
সংস্থান আছে যে, আমব! সেগুলি দেখে শেষ কবতে পাবব না। 
আমাদেব শবীবেব মধ্যে অনেক গ্রন্থি আছে । যোগেব প্রাচীন আচারবা 
ধ্রগুলিকে "ক্র বলে অভিহিত কবেছেন। আধুনিক শবীব বিজ্ঞানীব৷ 


৬ মনেব জবই জব 


এগুলিকে গ্লাস বলেছেন। জ্তাপানে প্রচ্লিত বৌদ্ধ পদ্ধতিব 
'জুডো'-তে এগুলিকে 'ক্যুসোস' বলে। এটা আশ্চর্যজনক বাপাব বে, 
যোগে আচাবা। চক্রগুলিব বে বে স্থান ও আকাব বর্ণ কবেছেন, 
আধুনিক শবীব বিজ্ঞানীবা গ্লাপ্ুগুলিব ষে ষে স্থান ও আকাব স্বীকাৰ 
কবেছেন, এবং জুডো পদ্ধতিতে বুদনোসেৰ যে বে স্থান ও আকাব 'বলা 
হবেছে-__তা তিন ক্ষেত্রেই সান। বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। 


ত্রমিক জুডো ক্যুনোস গ্লাগুস বোগচন্র 
সংখা। 
১ টেপ্ডো পিনিবল গ্ল্যাণ্ড সহজ্রার চক্র 
২ উতো। পিটুইটাবি গ্ল্যাশ 'আঁজ্ঞা চক্র 
৩ হিছ্‌ থাইববেড গ্ল্যাণ্ড বিশুদ্ধ চক্র 
৪ ক্যোটোট্ন্ থাইমাস গ্ল্যা অনাহত চক্র 
৫ সুইগেট্ল্থ সোলাব প্লেক্সাস মণিপুব চক্র 
৬ মাইওো আ্যাড্রিনীল গ্ল্যাণ্ড স্থাধিষ্ঠান চক্র 
৭ সুবগিনে পেলভিক প্লেক্সাস মূলাধাব চক্র 


একেব পব এক গ্ল্যাণ্ড বা ক্যুসৌস বা চক্রকে দেখতে থাঁকুন। এ সবেব 
স্থান স্পষ্টবূপে প্রতিভীবিত হতে আবন্ত কববে। এদেব দেখাব পবিণাম 
সুমহৎ হবে থাকে । 

আমাদেব সামনে দেখাব মত বহু বন্ত আছে। স্ৃতবাং আমবা৷ কি' দেখব 
এই প্রশ্ন নিবর্থক | দেখাব জন্য আমাঁদেব এই শবীবই পর্যাপ্ত । তা 
ছাডা জগৎ অতি প্রকাণ্ড। এত প্রকাণ্ড যে দেখাব যোগ্য বস্তব অভাব 
কোন দিই হবে না। দেখাব পক্গে কোন বস্তুই অযোগ্য নয। ঘে 
বন্তকে আমবা সবচেষে তুচ্ছ বা ঘৃণ্য বলে মনে কবি তাব দর্শনেও 
আমাদব সাতাব দর্শন হতে পাঁবে। কোন বসন্ত ততক্ষণই ভুচ্জ বা ঘৃণ্য 
বা মন্দ থাকে ঘতন্দণ আমাদেব তৃর্টিকৌণ অন্য বকম থাঁকে। যখন 
আমাদেব দৃ্টিকৌণ সতাকে দেখাব উপযুক্ত হয ত্রধন বোন বস্তুই তুচ্ছ 
বা ঘৃণ্য ব। মন্দ থাকে না। তখন ভাঁল-মন্দেৰ ভেদ সমাপ্ত হযে ষাব। 


দেখা ও ভাবা ৭ 


কেবল ঘথার্থকে দেখবাঁব, সত্যকে দেখবাব কথাই শেষে থেকে যাষ। 
আমাদের প্রথম প্রশ্ন ছিল-_কি দেখব? এ সম্বন্ধে আমি কিছুটা 
আলোচনা কবলাম মাত্র। 

এখন দ্বিতীষ প্রশ্ন-_কেমন কবে দেখব? এটি খুবই গুকতাপূর্ণ প্রশ্ন । 
দেখা যতটা গুকন্বপূর্ণ তাব চেষেও গুকত্বপূর্ণ প্রশ্ন-_কেমন কবে দেখব। 
এব সোজা উত্তব হবে, চোখ দিষে দেখ । এ উত্তৰ ঠিকই যে আমবা 
চোখ দিযে দেখি। নিস কেব্দগ চোখ দিযে দেখাই যথেষ্ট নয। চোখ 
দিধে দেখাব আগে বে সব অপবিহার্য শর্ত আছে সেগুলি বুঝতে হবে। 
প্রথম শর্ত হল, অনাসত্তভাবে দেখতে হবে। নিলিপ্ত হযে দেখতে হবে৷ 
বাগ-দ্বেষ শৃন্ত চিত্ত নিষে দেখতে হবে। যদ্দি আসক্তি এসে যাষ, ঠিক 
দেখাই হুবে নাঁ। চোঁখ দেখবে বটে, কিন্তু ষথার্ঘ দেখবে নাঁ_নজবে অস্ত 
কিছু এনে যাবে। 

বসিক লোকেব কাছে তাঁব স্ত্রীব গোল মুখাঁবঘব ঠাদেব মত সুন্দৰ মনে 
হয। আবাঁব কিন্ত ক্ষুধার্ত লোকে কাছে তাব স্ত্রীব গোল মুখ কটিব মত 
মনে হতে পাঁবে। কাঁবণ দেখাব সঙ্গে একজন কামাসক্তি জুডে দিযেছে, 
অন্ত জন জুভে দিষেছে পদার্থাসক্তি ! নতুবা স্ত্রীব মুখ কি কবে াদেব মত 
হবে, কি কবেই বা কটিব মত হবে ? 

নাটিকেব এক দৃশ্য কল্পনা কব1 যাঁষ-এক দুধার্ত ব্যক্তি চাদ দেখছে, 
পৃ্ণিমাব টাদ দেখছে, তাৰ চোখেব সামনে গোল গোল কটি ভেসে 
বেভাচ্ছে। 

আমবা চোখ দিযে দেখছি, কিন্তু বথার্থ বস্তু দেখাই দিচ্ছে না। বস্তব 
সঙ্গে আমাঁব যে আসক্তি জুডে দিচ্ছি তাই আমি দেখতে পাচ্ছি। বু 
সমবে শুন্দব অনুন্দব হযে দেখা দেখ । আবাব অসন্ুন্দবও নুন্দব দেখা 
দেষ। যাব সঙ্গে আসক্তি জুডে দেওষা হযেছে তা অন্ুন্দব হলেও সুন্দৰ 
প্রতীত হবে । বাব সঙ্গে ঘৃণা বা তিবস্কাবেব ভাব জুডে দেওযা হযেছে 
তা সুন্দৰ হলেও অন্ুন্দব বলে প্রতীত হবে। বেচাবা চোখ কোথাষ 
যথার্থ বস্ত দেখতে পাবে? চোখেব ওপবে যে আসক্তিব, বাগ-দেবেব, 


শাসাহা আদগাট হত 


পৃপ্রযতা-অপ্রিযতাঁৰ আববণ পড়েছে। যত্তক্ষণ পর্যস্ত এই আববণ দূব না 
হয়-_আসক্তি ও বাগ-দ্বেষ মিটে না ঘাঁষ, প্রিষতা ও অপ্রিষতাব বোধ নষ্ট 
না হয_-ততক্ষণ পর্যস্ত চোঁখ বধার্থভাবে দেখতে পাঁবে ন7া। যাব ঘ৷ 
প্রকৃত কপ তাঁকে সেই বপে দেখতে সমর্থ হবে না । কোন লোক যথার্থই 
ভাল, কিন্ত আমি তাঁকে মন্দ দেখছি , মন্দ বলে মনে কবছি । আবাব 
একোৌন লোক যথার্থই মন্দ। কিস্তু আমি তাঁকে ভাল দেখছি, ভাল বলে 
'মনে কবছি। কাঁবণ ভাল বা মন্দ মনে কবাঁব সঙ্গে ভন এক ভাবন! কাঁজ 
কবছে। এ কাঁবণেই অনাসক্ত হযে দেখুন। নিবপেন্দ ভাবে দেখুন, 
তবেই কেবল বরার্থভাবে দেখতে পাবেন। যা! ঘটিত হচ্ছে ঠিক তাই 
দেখুন | তাঁব সঙ্গে কোন বকমেৰ চিন্তা! বা ভাবনা! জুডে দেবেন না। 
-বন্ত্রকে অনাসক্ত ভাবে দেখা, বাগ-ছ্বেষবহিত চিত্তে দেখা, নিবপেক্ষ ভাবে 
যা যে বকম তাঁকে ঠিক সেই ভাবে দেখা এই হল আমাদেব দেখাব 
প্রক্ব। 

বখন অনাসক্ত চেতনা জাগ্রত হযে যায তখন যে কোন মাধ্যমকেই 
আমবা কাজে লাগাতে পাবি। চোঁখ এক মাধ্যম । দুল বিষষ, ব! চোখেব 
মাধ্যমে দৃশ্য হয, তা আমবা চোখ দিষে দেখব। যা মনেব দাবা দেখাৰ 
যোগ্য তা আমবা চোখ বন্ধ কবে মনেব দ্বাবাই দেখব। যদি চোঁখ খুলে 
'বেখেই দেখতে চান তো! সেই ভাবেই দেখুন। ভেতবকে দেখুন। এই 
দেখাকে বলে “অনিমেষ দর্শন' | কোনও বস্তুকে অপলক দৃ্টিতে দেখুন । 
চোঁখ খোল। আছে, খোলাই থাকুক । পলক যেন না পডে। এই হল 
অনিমেষ দর্শন? । অর্থাৎ অপলক দৃষ্টিতে দেখা । তন্ত্র ও হঠযৌগে একে 
'আ্রাটক' বলা হযেছে। ত্রাটকেব অর্থ হল, অপলক দৃষ্টিতে এক বিন্দুকে 
'দেখা । নিবস্তব দেখা । 

হৃতীয প্রশ্ন হচ্ছে__কেন দেখব? চেতনাব মূল স্বভাবই হল দেখা । 
চিন্তা কৰা বুদ্ধিব কাঁজ। বুদ্ধি চেতনাব একটি বশ্মি মাত্র। আব বিচাব 
তাৰ আলোক । দেখা অখণ্ড চেতনা কীজ। চেতনা যখন অনাবৃত 
হফ তখন কেবল দর্শন হয চিন্তন, আঁব হয না'। দেখাই আমাদেৰ ব্বভাব। 


দেখা ও ভাবা ৯ 


সেজন্ত কেন দেখব এ প্রশ্নই হয না । নিজেব স্বভাবেব' সঙ্গে আমাদেব 
পবিচয কম, তাই এই প্রশ্ন 'অদ্বাভাবিকও নয। যতই গভীব ও স্থিব 
ভাবে আমবা দেখতে শিখব ততই আমাদেব একাগ্রতা বাডবে ও সমাধিব- 
পুষ্টি সাধন হবে। সমাধি লাভ কবাব সবচেষে সবল উপাষ হল দেখী। 
কোন এক বিন্দু বা লন্দ্েব ওপৰ মনকে স্থিব ককন আব নিবস্তব দেখতে 
থাঁকুন। কিছুক্ষণ পবেই নিবিচাবত। এসে যাবে এবং সমাধিব অনুভব 
হতে থাঁকবে। নিবস্তব দেখাব কাঁল ঘতই বাডবে ততই সমাঁধিব পুষ্টি 
সাধন হবে। 

এবগগ্রতা ও নিধিচাবতা৷ লাভেব বত প্রকাব সাধন আছে, যথা মন্ত্রজপ, 
শ্বাস-নিবোধ, একাস্তিক বিচাব, অবলম্বন প্রভৃতি__তাদেব কোনটাই 
স্বাভাবিক নয। কাবণ প্রত্যেকটিতেই কোন না কোন বিশেষ বিকল্প 
বা প্রযত্তেব প্রযোজন হয। দেখা কিন্তু স্বাভাবিক। তাব জন্য কোন 
কল্পনা, বিচাব বা বিকল্পেব সহাঁধত! নেওযাব আবশ্যাক হয না । মনকে 
নিযোজিত কবলেই চলে, তাতেই সহজে স্বভীব উদ্দ্ধ হব আব লুকাষিত 
শক্তি প্রকট হতে থাকে । স্বভাবেব অনুভূত চৈতন্যেব সাক্ষাৎকাব, 
স্থলেব মধ্যে গুপ্তভাবে অবস্থিত স্ুক্ষ্েব প্রতীকিকবণ, আনন্দ ও শক্তিব 
অন্ুুভব-_এ সব নিবন্তব দর্শনেব দ্বাবাই পাওষা যেতে পাবে। স্ুৃতবাং 
দেখাব অর্থ নিবতিশঘ গভীব ও জটিলতাপূর্ণ নব, এবং ছুবহ মীমাংসা 
সাপেক্ষও নষ। 

দর্শন (দেখা) সম্বন্ধে যে তিনটি প্রশ্ন উঠেছিল £ কি দেখব? কেন দেখব? 
কেমন কবে দেখব? সেগুলিব সংক্ষিপ্ত আলোচনা কবা হল। 

এখন ছিতীষ প্রসঙ্গ হল, চিন্তন । চিন্তা কবা, বিচাঁৰ কবা, ভাবা । 
চিন্তনও সত্যকে উপলন্ধি কবাব এক প্রকৃষ্ট সাধন । চিন্তন বা! বিচাবেব 
সার্থকতা আছে । বিচাব তখনই ব্যর্থ হব ষখন তা একটি বিষযেব ওপৰ 
কেন্দ্রিত হয না । কেউ ষদি কেবল বিচাবই কবতে থাকে তবে বিচাৰ 
অসার্থক হবে। একজন সমঝদাব মানুষ ও পাগলের মধ্যে প্রভেদটা 
কোথায? তাদেব মধ্যে সত্যিই খুব বেশি পার্থক্য নেই। যেব্যক্তি 


১০ মনেব জঘই জয 


নিজেব ইচ্ছামত নিজেব বিচাবশক্তিব ওপব নিষন্ত্রণ বাখতে পাবে সে 
সমঝদাব, আব যে তা৷ পাবে না সে পাগল সমঝদাব ব্যক্তি বিচাঁৰ কবে, 
পাঁগলও বিচাৰ কৰে । এমন মনে কববেন না যে, পাগল চিন্তা বা বিচাঁব 
কবতে পাঁবে ন7া। পাঁগলও চিন্তা কবে, বিচাব কবে। কিন্তু যে বিচাব 
তাৰ মনে এসে বাঁধ, তাঁকে আব সে ছাঁডতে পাবে না। এ বিচাব যেন 
ভাকে আর্কডে ধবে। ফলে ভাব মনে সতত এঁ একই বিচাৰ চলে। 
যাঁকে বিচাব অশাকডে ধবে, যে বিচাব ছাডতে পাবে না, তাকে পাগল 
বলে। আব ঘে বিচাবকে ছাডতে পাবে, তাকে ইচ্ছামত বদলাতে পাবে, 
সে সমঝদাব। ছুজনেব মধ্যে এই সামান্য পার্থক্য, যেন একটি নুক্ম বেখা 
দিবে ছুক্তনেব মধ্যে ব্যবধান কবা হযেছে । 

কোন এক বিবষে চিস্তা কবতে কবতে ঘখন ইচ্ছা তখন সেই বিষয ত্গ 
কবে অন্ত এক বিষযে চলে যাঁওযাঁব ক্ষসতাব খুবই উপযোগিতা আছে। 
আমবা! বিচাবেৰ দ্বাবা সত্যকে বুঝতে পাবি, জানতে পাঁবি। এই বিচ 
ধ্যানেব বাবা অনেক মহত্পূর্ণ তথ্যেব অনুসন্ধান কব। হযেছে। এক প্রান 
পদ্ধতি আছে, যা যোগেব প্রা সব শাখাতেই পাওষা যায। আচার্য 
শিষ্যকে এক সমস্যা দিষে বললেন, এব সমাধান খোঁজ কৰ। বোন 
বইতে সমাধানে খেণজ পাঁওযা। যাবে না, বন্তৃতঃ বই থেকে কোন 
সাহীষ্যই পীওষা৷ যাবে না। আঁচার্ঘ উপদেশ দিলেন, সমন্তাটি নিষে 
বিচাব কব, চিন্তা কব। একদিন, ছদিন, দশদিন-_যতদিন না! সমাধান 
পাণ্যা যাঁষ ততদ্দিন বিচাঁব কৰতে থাক, চিন্তা কবতে থাক! এই 
গ্ক্রিযাঁব দ্বাবা অনেক দূবেব ব্যাপাবেব খোঁজখবব পাওযা গেছে, 
অভীতেব ঘটনীবলীব সন্ধান মিলেছে, আব ভবিস্তাতে ঘটতে চলেছে এমন 
ঘটন৷ জীনা গেছে। 

এক পাঁথবেৰ টুকবো৷ হাতে এল। অনুসন্ধান কবলে জীন বাবে এটা 
কোন উপাদানে গঠিত। তখন হযত জানতে হবে, কোন কোন অবস্থাৰ 
মধ্য দ্িষে এই পাথব এতদিন টিকে আছে । পাঁথব নিষে বিচাব চলল। 
পবিশেবে এমন এক অবস্থা এল যখন পাথব অব্যস্তবপে তাব সমস্ত 


দেখা ও ভাব ১১ 


ইতিহাস জানিষে দিল। 

কোন এক শব্দেব অর্থ আমাকে জানতে হবে। --জাঁমি চিন্তা কবতে 
লাঁগলাম। এমন সময আসবে যখন শব নিজেই তাব অর্থ প্রকাশ 
কববে। 

মহর্ষি চৰক আধূর্বেদেব প্রাচীন আচার্য । তিনি জঙ্গলে চলে গেলেন। 
সেখানে বিভিন্ন গাছপালা সামনে বদে বললেন-_তুমি আমাকে বল 
তোমাব উপযোগিতা কি? কোন বোঁগেব চিকিৎসাব তুমি কাজে 
লাগ? তোমাব পবিণামই বাঁ কি হতে পাঁবে। বল, নিজেব কথাষ 
নিজেব কাহির্নী আমাকে শৌনাও।' এই বলে তিনি তম্মঘ হযে গেলেন, 
একাগ্রচিত্তে সমস্তাব চিন্তা কবতে লাঁগলেন। একাগ্রতা যখন চবম 
বিন্দুতে পৌঁছল, তখন গাছপাল! তাদেৰ শ্রেষ্ঠ গুণ ধর্ম বর্ণনা কৰতে 
লীগল এবং চবক' তা জানতে পাঁবলেন। এ ঘটন! সত্য । গাছ অবশ্য 
কথ। বলে না। কিন্তু এ সমস্য! নিষে নিবস্তব চিন্তা কবাব ফলে মন এত 
গভীবে প্রবেশ কবে যে সুক্ষ পধাযেৰ সঙ্গে তাব সাক্ষাৎবাব হব। তখন 
আপন! থেকেই শ্রেষ্ঠ পধাবগুলি উদবঘাঁটিত হয। এই হুল বিচাবেব 
গ্রক্রিযা, সত্যকে জানাব বিশেষ উপযোগী প্রক্রিযা। এই প্রক্রিযা দ্বাবা 
আজও অনেক বহস্তেব উদ্ঘাটন কবা যাঁষ। জৈন পব্ভাষাষ একে 
ধম্য ধ্যান' বল! হষ। 

দুই প্রকাঁৰ ধ্যানকে শুভ মনে কব। হয-_এক ধম্য ধ্যান, অপব শুরু 
ধ্যান। শুর ধ্যানেব অর্থ- আত্মাকে দেখা । এই ধ্যানে আত্ম-সাক্ষাৎ- 
বাব হয। ধর্ম্য ধ্যানেব অর্থ হল ব্স্তব স্বভাব। এখানে ধর্ম €নই, 
ধন্য আছে। ধর্ম-অধর্ম শব্দ ছুটি এখানে ব্যবহাববোগ্য নয । এই শব্দ 
দুটি আচাঁবে সঙ্গে, আঁচবণেব সঙ্গে, সন্ন্াযুক্ত ধর্ম্য শবেব সঙ্গে এদেব 
সম্বন্ধ নেই। ধর্ম্য শব্দেব অর্থ বন্ত স্বভাঁব। বস্তব স্বভাব বিচাৰ দ্বাৰা, 
অনুসন্ধানে ছ্বাবা, চিন্তন ছাবা জীনা-_এই হল ধর্ম্য ধ্যানেৰ প্রক্রিঘ!। 
এব দ্বাব! বন্তুব গুণধর্ম জানা যাঁধ। কোন বস্তব কি গুণ, কি দোষ তা! 
জানা যাঁধ। বস্তব অভ্যস্তবীণ স্বরূপ, সুক্ষ স্ববপ জানা যাঁধ। এই হল 
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বিচাব ধ্যান ব1 চিন্তুন ধ্যান। এব তাৎপর্য হুল বিচাব প্রধান ধ্যান, 
চিন্তন প্রধান ধ্যান। আমি স্বীকাব কবি না যে চিস্তুনেব দাবা বা 
বিচাবেৰ ছ্বাব। ধ্যান হষ না; বিচাব কবাও ধ্যান, চিন্তা কবাও-ধ্যান। 
তবে বিচাব তখনই ধ্যানে পব্ণিত হয বখন তা এক দিকেই গভিষে 
প্রবাহিত হয, চাঁবদিকে ছডিষে পডে ন| ব। বিদ্ষিপ্ত হয না। একদিকে 
ষাঁওা জলধাবাষ পবিণত হঘ। এই ধাবাই চাই। ধ্যানের ধাব! 
চলবে। ইততস্ততঃ বিদ্দিপ্ত জলেৰ বিন্দুতে জলধাবা! হয নাঁ। সেই বকম 
ছড়িষে পড় বিচাব দ্বাব। ধ্যান হব না। বিচাব বখন কেন্দ্রিত হয, এক 
দিকে প্রবাহিত হয, তখন তা ধান পদবাচ্য হব। 

বিচাবও ধান, নিবিচাঁবও ধ্যান। উভব প্রকাব ধ্যানেব নিজ নিজ মহত্ব 
আছে। একদিকে প্রবাহিত বিচাবই ধ্যান, তাঁকে বলে বিচাঁব ধ্যান। 
দর্শনেব ভূমিতে হয নিবিচাব ধ্যান। এখানে বিচাব হয না, কেব্ল 
দর্শনই হয একথা! মানা যাঁ ন! বে নিবিচাব ধ্যানে কিছুই ঘটে না। 
কিছুই না! ঘটা তো মৃচ্ছণৰ অবস্থা, ধ্যানেব অবস্থা নঘ। ধ্যানেব কোন 
না বোন উদ্দেশ্য ব। লক্ষ্য বা বিবষ থাকে । এক প্রশ্ন হতে পাবে ষে, 
বখন আমবা একদিকে চিন্তাকে প্রযুক্ত কবি তখন ধ্যান হয না। যখন 
আমবা৷ একভাবে দেখি তখন ধ্যান হয। উত্তৰ হল, একদিকে চিন্তা কৰা 
বিচাবব্যান, আব দেখা নিবিচাবখ্যান ; উভষই ধ্যান। 

প্রেক্ষা ধ্যানে ছুষেব উপযোগিতা আছে । প্রেক্ষাৰ অর্থ নিধিচাব ধ্যান, 
দেখাব ধ্যান । প্রেক্গা ধ্যানেব প্রথম অঙ্গ হল দেখা | এই অবস্থা আমব 
কেবল দেখি, কোন বিচাব কবি না। শবীবকে দেখি, কিন্তু বিচাৰ কবি 
না। শবীবেৰ ভেতবে য। কিছু ঘটে চলেছে তা লক্গ্য কবি। কোঁথাষ 
চঞ্চলত। হচ্ছে? কোথা থেকে শব্দ আসছে? কোঁথাব কোন অবষব 
সন্রিঘ আছে + এই দবই আমব। দেখি, কেব্ল দেখি, কোন চিত্ত বা 
বিচাব কবি না। আমাদেব শবীবেব ভেতবে সর্বদা নান! প্রকাব ক্রিষা 
হযে চলেছে, অনেক প্রকাব শব্দ উখিত হচ্ছে । আমবা এই সব ক্রিঘাৰ 
কথ। জানি না, এই সব শব্দ শুনি না। কাব্ণ বাইবে এত শব্দ নিষত 
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উঠছে যে ভেতবেৰ্‌ ক্ুক্ম শব্দ শোনাব অবসবই আমাদের হয না। এই 
সব শব্দ আঁপনি ধ্যানেব দ্বাবা শুনুন, সত্যিই শোনা বাবে। আমাদের 
হৃৎপিণ্ড ধুক ধুক কবছে, সে শব্ধ আপনি শুনতে পাবেন। বক্তেব প্রবাহ 
নিবন্তৃব ববে বাচ্ছে, তাঁব শবও আপনি শুনতে পাঁবেন। এজন্য অবশ্য 
আপনাকে সুক্তাব মধ্যে যেতে হবে। পূর্ণ একাগ্রতা আনতে হবে। 
তবেই আপনি এ সব তুক্ষষ শব্দ শুনতে পাবেন। প্রেক্ষা ধ্যানেব অর্থ 
কেবল দেখা, চিন্তা কব! বা বিচাব কবা! নয ৷ 

প্রেক্ষা ধ্যানেব ছিতীষ অঙ্গ- অনুপ্রেক্ষগা।  অনুপ্রেক্ষাব-অর্থ, ধ্যানে 
আমবা ঘা কিছু দেখি তাৰ পবিণাম সম্বন্ধে বিচাব কৰা । “অনু শব্দটিব 
অর্থ--য! পৰে ঘটে । ধ্যানে ঝা দেখি, প্রেক্ষা় ব৷ দেখি, তাকে পবে 
প্রেক্ষা কবা, তাব পবিণীম সম্বন্ধে বিচাব কবা-_ এই হল অনুপ্রেক্ষা । 
'আনু'- অর্থাৎ পবে, “প্রেক্ষা” অর্থাৎ বিচাব কবা। আমবা দেখি 
শবীবেব কোন অংশে স্পন্দন হচ্ছে। পবমাণু আসছে যাচ্ছে, 
পবমাণুব উপচয হচ্ছে, আবাব অপচবও হচ্ছে। পবমাণুব জন্ম হচ্ছে, 
বাঁডছে। আমবা৷ এ সমস্ত দেখি । তাঁব পৰে চিন্তা কবি, এ সবেব পবিণাম 
কি হবে? আমবা অনিত্যকে অনুপ্রেক্ষা কবি, কাবণ পবমাণুব এই যে 
স্পন্দন আব যাঁতাযাত তা নিত্য হতে পাবে না। এ সমস্ত বখন অনিত্য 
উপলব্ধ হব তখন আমবা উপলব্ধি কবি শবীব অনিত্য । শবীব অনিত্য, 
এ তথ্য জানাব আধাব কি? জানাব আধাব- প্রেক্ষা । যখন আমবা 
প্রেক্ষাব বাব! দেখি শবীবে স্পন্দন, কম্পন, গতি, পবমাণুব যাতাযাত, 
পবমাণুব অপচষ আছে, তখন বুঝি এ সবেব অর্থ, শবীব অনিত্যধর্মা 
এই অনিত্যতা অনুভব কবা, বিচাব কবা, চিন্তা কবা-_এবই নাম 
অনুপ্রেক্ষ। ৷ 

প্রেক্ষা আব অনুপ্রেঙ্গা এক সঙ্গে চলবে । আমবা প্রেক্ষী কববঃ 
অনুপ্রেক্ষাও কবব। প্ররেক্ষা ও অনুপ্রেক্ষা কোনটাই নিবন্তব চলতে পাবে 
না। আম্বা কখনও প্রেক্ষা। কব্ব, আবাব কখনও অনুপ্রেক্ষা কবব্‌। 
প্রথমে প্রেক্ষা, তাবপবে অনুপ্রক্ষা ৷ প্রথমে দেখা, তাবপবে য! দেখলাম 
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তাব সম্বন্ধে বিচাৰ কবা। বিচাবেব ফলে যা সাব নিষ্কর্ষ পাঁওষা যাবে 
তা জীবনে কাজে লাগাতে হবে। 

ধ্যানেব ছুটি দিক-_প্রেক্ষা ও অনুপ্রেক্ষা ৷ আমবা দেখব আঁব চিন্তা 
কবব। উভষ প্রকাঁবে ধ্যানকে অবলম্বন কৰে আঁমবা সত্যকে অন্ুভব 
কবব, যথার্থকে জানব আব নিবপেক্ষভাঁবে বস্তুকে দেখাব অভ্যাস কবব। 
তবেই আমবা প্রেক্ষাধ্যানে সবলতা! লাভ কবতে পাঁবব। প্ররেক্ষাধ্যানেব 
প্রযোজন এই যে, এব দ্বাবা আমবা গভীবে অবতবণ কবে দেখাব ও 
সম্যক প্রকাবে চিন্তা কবাব অভ্যাস কবতে পাবি এবং পবিশেষে সত্যে 
সাক্ষাৎ লাভ কবে কৃতার্থ হতে পাবি। 
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২ 
শরীর লাধনা 


প্রথমে পপাওষাৰ হাউস' তৈবি কব! হয, পৰে ত। থেকে তাৰ টানা 
হঘ। তখন সেই তাবেব ভেতব দিষে বিছ্বাৎ প্রবাহিত হয আব বাঁলবেব 
মাধ্যমে প্রকট হয। যতক্ষণ পর্বস্ত বালবেব সঙ্গে সংযোগ না ঘটে তত- 
ক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যুৎ প্রকট হতে পাবে না । আমবা৷ কেবল বিদ্যুৎ প্রবাহের 
ওপব মনোষোগ কেজ্দ্রিত কবি না, ববং যাব মাধ্যমে তা অভিব্যক্ত হয 
তাৰ ওপবও পূর্ণ মনোযোগ আবোপ কবি। 

আমাদেব শবীব' হচ্ছে সববকম শক্তিৰ অভিব্যক্তিব সবচেষে 
শক্তিশীলী মাধ্যম । আমবা যদি শক্তিব ওপব মনোযোগ কেন্দ্িত 
ববি আব সেই শক্তিব অভিব্যক্তিব মাধ্যমেব ওপব মনোযোগ না৷ দিই, 
তবে তা৷ হবে সবচেষে সাংঘাঁতিক ভুল। শবীবই মাধ্যম, নুতবাং 
তাঁকে উপেক্ষা কৰা মাবাত্মক ভুল। 

প্রথমেই আমাদেব মনোষোগ দিযে দেখতে হবে, যেসব শক্তি প্রকট 
হবে সেগুলি ধাবণ কবাৰ সামর্থ্য আমাদেব শবীবেব আছে কিনা । তাব 
সে ক্ষমত। আছে কিনা । শবীব যদি সশক্ত না হয, সক্ষম না হয, তবে 
কোঁন শক্তিই তাতে অব্তবণ কৰবে না বা অভিবাক্ত হতে পাববে না। 
বাবণ ছুর্বল শবীবে কোন শক্তিৰ অভিব্যক্তি সম্ভবপব নয় । আমাদের 


১৬ মনেব জযই জয 


শবীবে যতগুলি শক্তিকেন্দ্র আছে সেগুলিকে আগে সুদৃঢ় কবতে পাঁবলে 
তবেই শবীবে বিশেষ কোঁন শক্তিব অব্তব্ণ সম্ভব হতে পাবে। এই 
দৃষ্টিকোণ থেকেই আমি পবামর্শ দিই যে, আমবা যেন আমাদেব শবীবেব 
প্রতি উদাসীন ন। হই বা ঘ্বণাৰ ভাব পৌঁষণ না কবি। বৰং আমবা! যেন 
শবীবকে ভালবাসতে শিখি কাঁবণ শবীবই আমাদেব সব বকম 
সফলতাব মাধ্যম এবং সবচেষে শক্তিশালী মাধামও বটে । সবাঁব আগে 
আমাদেব শবীবকে বুঝতে হবে আঁব শবীবে যেসব শক্তি কেন্দ্র, যেসব 
চৈতন্য-কেন্দ্র অবস্থিত আছে সেগুলিকে বুঝতে হবে । 

শবীব কি? সাধাবণভাবে বলতে গেলে, বক্ত, মাংস ও নোংবা 
জিনিষেব পিগুমাত্র। এতে আছে হাভ, মজ্জা, মেদ প্রভৃতি । এগুলি 
বডই বীভৎন, দেখলেই মন দ্বণা ভবে ওঠে । আমাদেব সামনে শবীব 
বীভৎস বপ নিষে দীডিযে আছে। বৈবাগ্যেৰ দৃষ্টিকোণ থেকে আমব। 
তাৰ বীভৎসতা। দেখতে যত্ব কবে থাকি। এই দৃষ্টিকোণ তুল নয। এ 
কথা৷ সত্য বে শবীব যথার্থই বীভৎস, এতে সাব পদার্থ কিছু নেই। যে 
সাতটি ধাতুতে শবীব গঠিত তাৰ সব কটিই নশ্বব। শবীব যে বীভৎস, 
বিকৃত ও খাবাঁপ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ তো! দেখাব এক কোণ 
মাঁঞ্জ অন্ত অন্য কোণ থেকেও দেখতে হবে। কোন বস্তকে কেবল 
এক কোণ থেকে দেখলে যথেষ্ট হবে না । যদি আমব! কেবল এক কোণ 
থেকেই দেখি তবে আমবা৷ একাঙ্গী হবে যাঁৰ এবং আমাদেব দৃষ্টিকোণ 
অসম্যক হবে ৷ আমাদেৰ দৃষ্টিকোণ তখনই সম্যক হয যখন আমবা একই 
বস্তকে বিভিন্ন কোঁণ থেকে দেখতে অভ্যস্ত হই। যখন আমবা অনেক 
কোণ থেকে দেখি তখনই হয প্রকৃত দর্শন। অন্যথাঁয কেবল দেখাই 
হয। সে দেখা খণ্ডিত দৃষ্টি মাত্র, ফলে প্রমাদছুষ্ট। 

শবীবকে দেখাব অন্য দৃষ্টিকোঁণও আছে। তা৷ এই যে, আমাঁদেব 
পক্ষে শবীব যতট। সাবভূত ততটা অন্য কোন মূর্ত বন্তই নষ। একমাত্র 
এই শবীবই পবমাত্বাৰ বা৷ চৈতন্তেৰ বা শক্তিব অভিব্যক্তিকে প্রকট 
কবতে সক্ষম । সমর্থ শবীব না! থাকলে কেউ কেবলজ্জানী হতে পাবে না । 


এ শবীব সাধনা ১৭ 


বেবলজ্ঞান আন্মাব শক্তি, “আায্সাব নিবাববণ অবস্থা | এই 
অবস্তা জ্ঞানের সনস্ত জাববণ দূব হয়, আব পুর্ণ চেতনাব উদ হয] 
কিন্ু এই জ্ঞান প্রকট হওযাব এনটা। শর্ত আছে । বে কোন শবীব 
কেবলছ্ানেব অবতব্ণ সহা বকে পাববে না| এক্ন্ত শর্ত এই বে. বে 
শরীব বস্ত-বৃব্ভ-নাবাচেব মত নুদঢ সংগঠনঘুক্ত একমাত্র সেই শবীবই 
নেবলজ্ঞানেব অবহবণেব ধাকু। সহ্য কবতে পাববে | এই বম শবীব- 
ধাবী ব্যন্তিই কেবলা হতে পাবে, অন্ত কেউ নব! বজ্র-ববভ-নাবাচ হল 
মজবুত হব । এবকন শবীবদম্পন্ন ব্যক্তিই কেবলজ্ঞানী হতে পাবে! 
সাধাবণ কোন নান্তুবেব পন্ষে ভা সম্ভব নব! 

আঁপনি ভাবতে পাবেন, এ কেদন এর্ত % শবীবেব লক্ষে কেন এনন 
শর্ত? কেবলজ্ঞান প্রাপ্তির অর্থ ভো৷ চেন্ছনান অভ্যু্ষ, বিশুন্ধ 
চেভনাব অবতবণ, চেতনার পুর্ন বিকাশ | তা আস্্নির্লতা থেকে 
পাওয়া বাব, লম্পূর্ণৰপে বাগ-ক্েবেব বিলব হলে তা দেলে। তবে 
এর বক্ষে শরীব-সন্বন্বীৰ এর্ভ কেন* এই প্রতিবন্ধ কেল বে ব্যক্তিব 
শঙীবলংবচন। বভ্র-বব-নাবাচেব নত সনু, নে ব্যক্তিই শুধু কেবল! হতে 
পাবে, আন্যে নব । 

এবকন তর্ক হতে পাবে বটে, কিছু আদি বলি এমন শহ খুব 
মহতপুর্ণ | 

নে কবন, একটা ছোট নঞ্চ হৈবি কব। ভয়েভে 1 ভাব ওপব দশ 
স্তন বনতে পাবে । এটুকু গাত্র ভাব ক্ষনভা। এখন বছি পর্ণশক্রন 
তার 'ওপব বনাব চেষ্টা কবে, তকে নঞ্চটি ভেন্তে যাবে! কাবণ পঞ্*শ 
ক্নেব ভাব বহন কবাব শক্তি ভাব নেই! পাত্ুল। কাপের €পব বেশি 
ভাবি ক্তিনিব ফেলে দিলে কাপ ফেটে বাবে । হত্রটা। ভাব বহন 
কবাব দন) ফাব আতে নে কে্ল ততট। ভাবই বহন কবতে পাবে। 

শবীীবেব পংহনল, শব/বেব নংবচনা। ঘছি দুর্বল হব, বদি স্াধুক্তান, 
কমভোব হুধ এবং ও নড়ে ছি কৈবল্যেব নত বিবাট শক্তি নেই 


১৮  অনেব জ্ঞবই কব 


শববীবে অবতবণ কবে তবে নেই শবীব ফেটে যাঁবে। কৈবল্যেব কথা 
দূবে থাকুক; ছোটি কোন শক্তিৰ অবতবণও সেই শবীব সহা কবতে পাববে 
না। তা একেবাবেই বিকল হযে যাঁবে। 

মস্তিষ্কে সহম্্রীব নামে এক চক্র আছে, তা! এক প্রসিদ্ধ শত্তি-কেন্দ্র | 
কোঁন দুর্বল ব্যক্তি এ শক্তি-কেন্দররেব উপব ধ্যানি কবল। তাৰ ফল কি 
হল? ধ্যানেৰ দ্বাবা এ চক্র সক্রিধ হযে উঠল এবং সক্রিষতাব ফলে 
উষ্ণত। উৎপন্ন হল, তাপ আব পক্তি উৎপন্ন হল। নেই তাঁপ এত তীব্র 
হব যে দুর্বল শবীব তা সহ কব্‌তে পাবে না ধাবণ কবতে পাবে না। 
বলে সেই ছূর্বল ব্যক্তি পাগল হযে যেতে পাবে! 

সাঁধাবণত বল! হযে থাকে, সহলাব চক্রেব ওপব ধ্যান কব, মনকে 
সেখানে একাগ্র কৰ। কিন্তু সেই সঙ্গে এও মনে বাখতে হবে ঘে ঠিক 
কোন-অবস্থায এ কেন্দ্রেব ওপব ধ্যান কবা৷ উচিত হবে। যদি আমবা! 
আগে আজ্জাচক্রেব সাধনা সম্পূর্ণ না কবি, আজ্ঞাচক্রেব ওপব ধ্যানকে 
কেক্জ্রিত কবাৰ ক্ষমতা বিকশিত না৷ কবি, অথচ সোজা সহশ্রাব চক্রেব 
ওপব ধ্যান কবাব চেষ্টা কবতে থাঁকি, তবে অনর্থ ঘটতে পাবে। 
সেক্ষেত্রে লাভেব বদলে লোকসানই হতে পাবে। সহস্রাব চক্রে ধ্যান 
কবাব এই যে গ্রষত্ব, তা সার্থক হবে নাঃ কাৰণ সেখানকাব তীব্র তাপ 
সহা কবাব মতা আমাদেব শবীবে গডে ওঠেনি। অনেক খ্যান-দাধক 
পাগল হুষে যান! সেটা কিন্তু ধ্যানেব দো ন্য, সাধকেবই দোষ । কাঁবণ 
সাধক জানে না, কখন কোঁন অবস্থাঘ কোন স্থানে ধ্যান কবা উচিত, 
আগে কোন শক্তিৰ বিকাশ কব! দবকাব এবং পবেই বা কোন শক্তিৰ 
কব! উচিত। হেখানে এই জ্ঞান থাকে না৷ সেখানে উত্তেজনা বাঁডে, 
উত্তাপ বাঁডে এবং ফলে লাভেব বদলে লোকসানই হব । 

আমাদেব একথা বুঝতে হবে বে, শবীবেব বিভিন্ন শক্তিব বিকাঁশেব 
একটা নির্দিষ্ট ক্রম আছে । শবীব সাধনা কবতে হলে এঁ শক্তিগুলিব 
ক্রমিক বিকাশ কবতে হবে। শবীৰ সাধনাব প্রথম ধাঁপই হল, ঠিকমত 
বসতে শেখা । এটি খুবই গুকত্বপূর্ণ বিবব। এই আধাবেব ওপবেই 


শবীব সাধনা ১৯ 


আঁসনেব বিকাশ ঘটেছে । বসাব হাজাব হাজাব প্রকাব বর্ণনা কব! 
হযেছে, কেবল ছুই-এক প্রকাব নয। বসা একটা সামান্য কাজ বলে 
মনে হব। এ সম্বদ্ধে এত মনোৌযোগ দেওযাব বাবণ কি? বসাব এত 
প্রকাবভেদেব সার্থকতা কি? আঁসনেব বিশেষ বিকাঁশেব প্রতি এত 
গুকত্ব আবোঁপ কবাব আবস্ঠাকতা কি? 

বস! সামান্য কাজ, মানুষ যেমনভাবে চাষ তেমনভাবে বসতে পাবে । 
কিন্তু যখন শবীবেব সাধনা কব! হয এবং শবীবেব মধ্যে বিশিষ্ট শক্তিব 
অবতবণ সম্ভব কবাব জঙ্চ প্রবত্ধ কবা হয, তখন বসাব প্রতি যথেষ্ট গুবত্ব 
আবোপ কবতেই হবে৷ কিভাবে বসতে হবে তা বুঝতে হবে। 

এমনভাবে সোজ! হযে বস, বাঁতে মেকদণ্ডেব হাড যেন সোজা 
অবস্থাতেই থাকে এবং গ্রীবাদেশও যেন সোজা থাকে । পিছনেব সম্পুর্ণ 
অংশ অর্থাৎ ুযুয্নাব অগ্রভাগ থেকে মূলাধাঁব পর্যন্ত সমস্ত অংশই, যেন 
সোজা থাকে! এভাবে বসাব সাধন! কবতে হুয। সাধাবণত মানুষ 
সোজা! হবে বসে না, হয সামনেৰ দিকে ঝাঁকে বসে, নয পেছনেব দিকে 
ঝুঁকে বসে, আবাঁব কখন পাশে হেলে বসে। কোন ক্ষেত্রেই নে ঠিক 
দৌঁজা হযে বসে না। সাধনা দিক থেকে সোঁজ! হযে বসাব খুবই 
গুযোজন আঁছে । সৌজ। হযে বসব উদ্দেশ্ট হল, আমাব প্রাণধাবাৰ পথে 
বেন কোন বাধা বা অববোধ সৃষ্ট না হয। প্রাণধাবাব সর্বাধিক প্রবাহ 
চলে পৃষ্ঠবজজুস্থ সুযুন্না নাঁডিব ভেতব দিবে। মেরুদণ্ডেব হাঁড অনেকটা 
ফাঁপা । ওব ভেতবে সুষুয়া নালী আছে। ওটা! মধ্য নালী, ওব ভেতব 
দিষে প্রাণেব প্রবাহ চলে | বদি বাঁকা হযে বসি, প্রাণেব প্রবাহে বাধা 
উৎপন্ন হয। আমি শক্ত হুষে বসলে বা এপাঁশে-ওপাঁশে হেলে বসলেও 
প্রাঁণপ্রবাহেৰ বাঁধ! হয। ঠিক সোজা হযে বসলে এই বাঁধা উৎপন্ন হয 
নাঁ। সেজন্য বল! হুষ যে, নোজ। হযে বস। সেকদণ্ডেব হাঁডেব ব 
সুযুম্ী নালীব গুকত্ব কেবল সাধনাব দৃষ্টিতেই নঘ, স্বাস্থ্যেব দৃ্টিতেও 
এদেব বিশেষ মূল্য আছে। আধূর্বেদেব আচার্যবা লিখে গিষেছেন, 
ভোজন কবতে সোজা! হযে বদ, বেঁকে বস না । কথা বলাব সমবে বাঁকা 
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হযে বস না, হাচবাব্‌ সময বাঁকা হবে না । শবীবেব যে কাঁজই কব, লক্ষ্য 
বেখ, মেকদৃণ্ড বেন সৌজ! থাকে, বেন ন৷ বাকে। 

নুযুয্াব সুস্থতাই আমাদেৰ স্বান্ছ্যেব মূল আধাব। মেকদণ্ডে হাড 
বদি সুস্থ থাকে ও সঠিক অবস্থা থাকে, তবে আমাদেব সম্পূর্ণ সুস্থ 
থাকব বিবধে কোন গোলযোগ হবে না। আঁব তা যদি লুস্থ না থাকে, 
তবে তাব প্রভাব সমস্ত শবীবেব ওপবই বর্তীবে। এখন চিকিৎসাজগতে 
এই তথ্য স্বীকৃত হযেছে যে, মেকদণ্ডেব হাডেৰ বিকৃতিব কাঁবণেই ব্যাঁধিব 
উৎপত্তি হয। এনন্য কোন ব্যাধিবই আলাদাভাবে চিকিৎসা কবাঁব 
দবকাব হব না, কেবল মেকদণ্ডেব হাঁভেব চিকিৎস। কবলেই সেই ব্যাধিব 
উপশন হষ। এটা চিকিৎসাব এক পদ্ধতি । 

আমাব হাটুতে বাথা হওযায একজন চিকিৎসক দেখাই। তিনি 
“আকুপাংচাব' পদ্ধতিতে চিকিতস! আবন্ত কবেন। তিনি বললেন-_ 
'মেকদণ্ডেব হাড়ে কিছু গোলযোগ ঘটেছে, তাই হাঁটুতে ব্যথা হযেছে । 
এ কেমন সম্বন্ধ! ব্যথা হযেছে হাটুতে, আব সম্বন্ধ মেক্দণ্ডেব হাডেব 
সঙ্গে । পেটেব ব্যথা, মাথাব ব্যথা, কোমবেৰ ব্যথা, শবীবেব বে কোন 
স্থানেব ব্যথা, সব কিছুবই কাবণ মেকদণ্ডেব হাঁডেব কোন ন। কোন 
গোলবোগ। তাব চিকিৎসা! কবলেই ব্যথা সেবে যাবে, শবীব নিবামর 
হবে। মেকদণ্ডেব হাড আমাদেব শব/বেব ও স্বাস্থ্যে মূল কেন্দ্। 
সাধনাৰ দৃষ্িতেও তা খুব গুকবপূর্ণ । যে সাধক নুযুন্নাকে ঠিকমত বুঝতে 
সমর্থ হযেছেন তিনি সাধনাৰ শীর্ষবিন্দূতে আবৌহণ কবাব যোগ্যতা লাভ 
কবেছেন। আব বিনি লুষুদ্লাকে ঠিকমত বুঝতে পাবেননি তিনি সাধনা 
ক্বতে চেষ্টা! কবলেও তীব্‌ জে চেষ্টা! সফল হবে না । 

আমাঁদেব শবীবে অনেক চৈতত্য-কেন্দজ্জর আছে, বেখানে চৈতন্য 
বিকশিত হয, প্রকট হয। এই কেন্দ্রগুলিৰ মাধ্যমেই বিশেষ বিশেষ 
শক্তিব অবতব্ণ হষ। এই জব কেন্দ্রের সাধনা কবতে হবে। 
বিকশিত কৰতে হবে। ঘতদিন আমব! সেগুলিকে বিকশিত কবতে ন! 
পাবি ততদিন প্রকৃতপক্ষে তাদেব কোন উপযোগিতা হবে না। এই 
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প্রসঙ্গে এক গল্প বলছি, যাঁতে আলোচ্য তথ্য স্পষ্ট হযে ফুটে উঠবে। 

এক ভাই তাৰ বোনে বাঁভি গিষেছে। আহাঁবেব সময হযেছে। 
না জানি বৌনেৰ মনে কোন্‌ ভাবেব উদঘ হল__সে এক থাল! গম এনে 
ভাইযেব সামনে বেখে দ্রিল। ভাই তো আব প্রাকৃতিক চিকিৎসা 
কবাচ্ছিল না ষে কাচা গমই খাবে । বোনে দেওঘা গমেব থালা দেখে 
ভাই বলল-_বৌন! এ কি? একি কবে খাওযা বাঘ? বোন 
বলল-_“কেন,আমি তো মূল বস্তই খেতে দিষেছি। সব খাগ্ভই তো গম 
থকে তৈবি হয, তাই ওটাই মূল খাগ্ত । আমি ভাবলাম, ভাই আমাৰ 
ঘেবে এসেছে, তাকে মূল বন্তই খাঁওযাঁব। ভাই সে কথ! স্তন্ল, তাঁবপৰ 
না খেষে উঠে পডল। বেচাব। খাঁবেই ব| কি? 

এবপব কবেক মাস গেল। ভাইবেৰ কাছে বোনেৰ মেষেব বিষেব 
সংবাদ এল। বোনেব বাঁডিতে ভাই এক পুটলি পাঠাল। ভাইবেব 
বাড়ি থেকে কিছু এনেছে দেখে বোন খুশি হল। কিন্তু সে পুটলি খুলে 
দেখল তাঁব ভিতবে তুলা-_কেবল তুল।-_ভাছে। বোন এব অর্থ কিছুই 
বুঝতে পাঁবল না । সে আশা! কবেছিল খুব ভাল কাপড এসেছে । অথচ 
এসেছে কেবল তুল। ৷ কিছুদিন পবে ভাই বোনেব বাডি এল। বোন 
জিজ্ঞাসা কবল--'এ কেমন তামাসা? বিষেতে তৃলাব কি দবকাৰ ? 
পাঠাবে কাঁপড-চোপড, আব পাঠালে শুধু তুলা । এ কেমন কাঁজ ” 
ভাই বলল-_-“বান। আমি তো মূল জিনিসই পাঠিষেছি। সব বকম 
কাপ তো এই তুলা থেকেই তৈবি হয। আমি ভাবলাম, কাপডচোপড, 
কি পাঠাব। বোনেব বাভিতে বিষে হচ্ছে, সেখানে কাঁপডেব মূল বস্ত্ুই 
পাঠাই | তাই ভুল! পাঠালাম । সব বকম কাঁপডেব মুলই হুল তুলা” 

সব আঁহার্য বন্তই গম থেকে প্রস্তুত হব আব সখ কাপড়ই তুলা 
থেকে তৈবি হয। একথা ঠিকই বটে, কিন্ত এব ছ্বাব! পুবো৷ বিষঘ বলা 
হু না, তাৰ একদিক মাত্র বলা হব । আমিও স্বীকাব কৰি যে, গম 
থেকেই সব ভোগ্য দ্রব্য তৈবি হয আব তুলা থেকেই সব কাপড তৈৰি 
হুয। কিন্তু কেবল গম দিষে পেট ভবে না আর কেব্ল তুল! দিযে লজ্জা 
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নিবাবণ হয না বা শৈত্য ও আতপ থেকে ব্গ। পাওয়া ধাঁ না। গম 
দিবে খাগ্ বানীতে হয, তবেই ক্ষুিবৃত্তি হব । তৃল। দিষে কাঁপভ বুনতে 
হয, তবেই লজ্জা নিবাৰ্ণ কৰা সম্ভব হব, আব শৈত্য ও আতপ থেকে 
বন্গা পাওযা সম্ভব হয। পেট কেবল তখনই ভববে যখন গম থেকে কটি 
বানিযে খাওষা হবে। শৈতা ও আতপ থেকে কেবল তখনই ভ্রাণ পাওযা 
সম্ভব হবে যখন তৃল। থেকে কাঁপড বুনে নেওযা৷ হবে। 

শবীব মূল বস্ত, শবীব কাচা মাল। এব থেকে আমবা ঘা চাই তাই 
বানাতে পাবি, গ্রাণ্ড হতে পাবি। এই শববেব মধ্যে আমাদেব সকল 
প্রকাব শক্তিব কেন্দ্র, চৈতন্যেব কেন্দ্র বি্ভমান আছে। সেখান থেকে 
আমবা বর্তমানকে দেখতে পাবি, অতীতকে দেখতে পাবি এবং 
ভবিব্যৎকেও দেখতে পাবি। শক্তিবিশেবেব অব্তবণ হলে আমবা 
নিজেব হাডকে বজ্জেব মত কঠিন কবে গডতে পাবি, নিছেব বুকেব ওপব 
মোটবগাডি বা হাতিকে ভুলে নিতে পাঁবি। 

এমন অনেক লৌক আছে বাবা এই প্রকাব শক্তি প্রদর্শন কবে। 
তাব৷ বুকেব ওপব দিবে ট্রাক চাষে নিষে যেতে দেষ। অথচ তাদেব 
হাঁড ভাঙ্গে না, শবাবেব সামান্য ক্ষতিও হব না। একি কবে সম্ভব 
হয? সম্ভব হয এই কাঁবণে বে, তাবা প্রাণকে সাঁধনাব ছাবা শত্তিশীলী 
কবেছে। তাই 'তাদেব শবীবেব কিছুই বিকল হব নাঁ। এটাই নিষম। 
কিন্তু কীচ1 মাল দিযে, কেবল শবীৰ দিষে, এমন কিছু কৰা সম্ভব নষ। 
কাচ। গম দিষে পেট ভবে না, কেবল তুলা দিষে শৈত্য ও আতপেব 
প্রতিবোধ হঘ না । পেট ভবানোব জন্য, দেহ আচ্ছাদনেৰ জন্য, অন্য 
অনেক প্রস্তুতিব আবশ্যকতা থাকে । এ কথা শবীব সম্বন্ধেও প্রযোজ্য ৷ 
শবীবেব সাধনা কাব আবশ্যকতা আছে। তাৰ শক্তি ও চৈতত্যকেন্্র- 
গুলিকে বিকশিত কবে নেওযাৰ আবশ্যকতা! আছে। পূর্ণ প্রস্ততিব 
আবশ্যকতা আছে। তাই সাধনা দৃ্টিতে শবীবেব সাধনা অত্যন্ত 
প্রযষোজনীষ ৷ 

শবীবেব সাধনা কবতে হবে । শব'বেব প্রত্যেক অবযবেব শক্তি 
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আৰ চৈতন্যেব অবতবণ ঘটানোব, অভিব্যক্ত কবানোব বে যে ক্ষমতা 
আছে, সেই সব ক্ষমতা কেন্দ্রকে আমবা এমন সমর্থ কৰে গডে তুলব বে 
প্রবল শক্তিব অবতব্ণ, বিশাল চৈতন্যেব অভিব্যক্তি সম্ভব হবে, আব 
আ'মব! তাৰ উপযোগ কবতে সন্মম হব। 

শবীব সাধনাব এক উপাঁঘ হল-_আসন। আপনাবা শুনে থাকবেন 
ভগবান মহাবীব ষোল দিন বোল বাত একভাবে সোজা দ্াভিযে 
থাকতেন। সোজা! দাডিযে থাকাও এক প্রকণব আসন। মহাবীব যদি 
কখন 'উকডু' আসনে বসতেন তো সাবাবাত সেই আসনে বসে থাকতেন । 
এই আসনে পাবেব পাতা মাঁটিব ওপব থাকে; কিন্তু গোডালি থাকে 
কিছুটা উচু। তিনি পাষেব পাতাব ওপব ভব বেখে সাবা বাত সাব! 
দিন বসে থাকতেন । জৈন, বৌদ্ধ আব বৈদিক পবস্পবাষ হাঁজাব হাজাব 
সাধু ও সন্যাসী হযেছেন। তাবা শবীবেব সাধনা জন্ত বিভিন্ন প্রকাঁৰ 
আসনেব সাহাব্য নিযেছেন। কোন সাধক এত দীর্ঘ সমঘ একই আসনে 
বসে থাকেন-_একথা অস্বাভাবিক ও প্রকৃতিবিকদ্ধ বলে মনে হতে 
পাবে। এটা অস্বাভাবিক মনে হতে পাবে বটে, কিন্ত আসলে এটা তা 
নয। আপনাকে কেউ যদি বলে, সাবা বাত ন! শুষে 'উকডু” আসনে 
বসে বাত কাটান, তাহলে আপনি নিশ্চয ভাববেন এ কি? এতো! 
অস্বাভাবিক কথা | কিন্তু ধাবা শবীবেব সাধনা কবেছেন তাঁদেব কাছে 
এ সব প্রকৃতিবিকদ্ধ নব, অস্বাভাবিকও নষ। 

কাঁষোৎসর্গ কব! অস্বাভাবিক ব্যাপাব বলে মনে হতে পাবে। তর্ক 
উঠতে পাৰে যে, শবীবকে নভাচডা৷ কবতে না দিষে কি কবে একভাবে 
বসে থাকা যেতে পাবে? এ অসম্ভব। আপনাব জানতে পাবেন ঘষে, 
ভগবান খবভেব পুত্র বাহুবলী বাৰ মাস ধবে বাযোৎসর্গেৰ মুদ্রা দাভিষে 
ছিলেন। এইভাবে পুবো এক বছব গত হযেছিল। ভাব চাবপাশে 
ঘাস গজিষে গিযেছিল। লতাপাতা তাঁব শবীবকে ঘিবে ফেলেছিল। 
পাখিবা তাব শবীবেব ওপব বাসা বেঁধেছিল। তিনি স্থিব ও অচঞ্চল 
ভাবে সোজা দাডিযে ছিলেন। এ কি সম্ভব যে কোন ব্যক্তি এক বছব 
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খবে, পুবো৷ বাব মাস ধবে, সোজা দ্রঁডিষে থাকতে সমর্থ হযেছিলেন ? 
কোন বকম নডাঁচড। কবেন নি? অসম্তবই মনে হষ। সবাই এ বকম 
কবতে পাবে না। কিস্তু ষে ব্যক্তি আপন শক্তিকে জাগ্রত কবাব জন্য, 
আঁপন শক্তিকেন্দ্রগুলিকে বিকশিত ও প্রকট কবাঁব জন্য, শবীবেব 
সাধনা কবেছেন সে ব্যক্তি এবপ কবতে পাবেন। এমন অবস্থা যে হতে 
পাঁবে তা অস্বীকাঁৰ কব! যাষ না । তবে আমি স্বীকাঁব কবি বে, এই 
অবস্থাকে সম্ভব কৰে তুলতে ঘে প্রযদ্বেৰ দবকাঁৰ তা আমবা। কত সমর্থ 
হই নি। 

প্রথম কথাই হল, আসনেব অভ্যাস কবা। আসন বলতে দাডিষে 
থাকা, শোষা, বসা-সবই বোঝাষ। শবাবেব সাধনাব জন্য আসনেৰ 
সাধন খুবই আবশ্টক। আসনেৰ সাধনা অর্থ হল, সুপ্ত শক্তি 
কেন্দ্রগুলিে জীগ্রত কবা, সক্র্রিব কব। ও গতিশীল কৰা । আসন 
শবীবদাধনাৰ একমাত্র অঙ্গ নব, আব এক অঙ্গ হল- শ্বাস। 

শ্বাস শবীব থেকে আলাদা কিছু নয, শবীবেবই এক ভাগ । শ্বানেব 
সাধনাব অর্থ, শবীবেব সাধনা আব শবীবেব সাধনাঁৰ অর্থই শ্বাসেব সাধনা! 

দ্বিতীষ প্রশ্ন এই যে, শ্বাস কি ভাবে গ্রহণ কবব? হাজাব বকমেব 
আসন যেমন উদ্ভাবিত ইযেছে, তেমনই শক্তি ভাগবণেব দিকে লঙ্গ্য বেখে 
শ্বীস নেওযাঁব হাঁজাব প্রকাবেব পদ্ধতি উদ্ভাবিত হাযছে। আক্ত আমি 
স্ব বকম পদ্ধতি গ্রযৌগেব কথা৷ বলব লা, তাঁদেব সামান্য কষটিব 
প্রযোগেব কথা বলব । 

প্রেক্ষা ধ্যানে আমব। দীর্ঘশ্বাস, সমবৃত্তি শ্বীস ও সহজ শ্বাস-_এই 
তিন বকম পদ্ধতি প্রযোৌগ কবে থাকি । অবন্তঠ এই তিন প্রকাবই 
সব নঘ। শ্বাসেব প্রবোগ অনেক আসনের সঙ্গেই বিকশিত হযেছে। 
কোন ব্যক্তি এক ঘণ্টা শ্বাসকে কদ্ধ কৰে বদে থাকতে পাঁবে। কোন 
ব্যক্তি এক ঘণ্টা ধবে ভস্ত্িক। গ্রাণাযাম কবতে পাবে । দ্রুত শ্বীস নিষে 
শবীবকে প্রকম্পিত কবতে পাবে। আবাব কোন ব্যক্তি নুম্ম শ্বাস দাবা 
শবীবকে নিস্পন্দ কৰে বাখতে পাঁবে। এ সবই উৎকৃষ্ট প্রক্রিযা। তবে 
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এগুলিব দ্বাবা বে বিকাঁশ হব তা আতিক বিকাঁশ নব । এই বিকাশের 
ভন্ত প্রবন্ধ কবাব পেছনে এই দৃষ্টি থাকে যে, এব দ্বাবা শ্তিকেন্দ্রগুলিকে 
মজবুত ও দৃঢ় কবে গভা বাবে। কোন লৌহকাব ব৷ স্বর্ণকাৰ হাপবেৰ 
সামনে লোহা ব! সোন। বেখে তাকে আগুনে তাপ দেখ। তাঁর! এ কাজ 
বৃথা কবে না । তাদেব উদ্দেশ্ট, তাঁবা ভাপদিষে লোহা বা সোনাকে এমন 
নবম অবস্থাঘ আনবে ঘে তাঁবা তাঁদেব ইচ্ছামত আঁকা এ লোহা বা 
সোনাকে দিতে পাববে । লোনাকে এই উদ্দেশ্যে গালিবে বেলা হয যে, 
বে আাঁকাঁবে ইচ্ছা সেই আকাবে তা গডে নেওবা যাবে। তেমনই 
প্রাণাধাম হল, শ্বাসেব উত্তাপে শক্তিকেন্দ্রগুলিকে ঢেলে দেওবাব এক 
প্রক্রিষা। এমন বহু প্রক্রিবা আছে বাতে আনবা শক্তিকেন্দ্র গুলিকে 
এত উত্তমবূপে বিকশিত কৰতে পাবি বে তাদেব গধ্যে অতি উচ্চস্তবেব 
শক্তিব অবভবণ ঘটা সপ্তব হতে পাঁবে। আনাদেব সমস্ত নাধুনংস্ান, 
নাভী-সংস্থান প্রভৃতি, ঘা শক্তিকে ধাবণেব ন্দোত্রে কা কবে, তা সবই 
এই প্রক্রিবাব দ্বাবা বিকশিত ও শর্ভতিশালী হব। 

তৃতীৰ প্রশ্ন হল, শবীবস্থ চক্রগুলিব বিকাশ । এই চক্রগুলি হুল 
ভ্ানকেন্দ্র, শক্তিকেন্দ্র। শবীব বিদ্ঞানে বাঁকে বলা হব গ্রন্থি, ঘোগেৰ 
ভাবা তাঁকে বল! হব চক্র | 

আধুনিক বিজ্ঞান বলে যে, আমাদেব নস্তিক্ষে পশ্চাৎ অংশে ছুটি 
গ্রন্থি আছে। এব! খুবই ছোট এবং পবস্পবেব সঙ্গে ভ/উত। এই 
ছুটি গ্রস্থিব মধ্যে বিশে একটিকে বিকশিত কবাব বল হবে এই বে, 
সেটি বিবশিত হওঘাব সঙ্গে সঙ্গে আপনাব নন আনন্দে ভবে যাবে। 
আপনাব সংবেদন নষ্ট হযে থাবে। ঘ। কিছু ঘটুক না কেন, আপনাব 
মনে কোন সংবেধন হবে না, কোন পীডা ব) ব্যথা হবে না। এক 
অখণ্ড আনন্ৰ নিবন্তব বর্তমান থাকবে। 

কিন্তু এই গ্রস্থিব সঙ্গে জডিত অপব গ্রস্থিটি ঘি ক্তাগ্রত হবে বাব, 
বিকশিত হযে যাব, তবে আপনা মন সর্বদা দুখে ভবা থাকবে, আব 
সে দুঃখেব শেষ কখনও হবে না । ভাল-মন্দ বাই ঘটুক, ছুঃখ নিবন্তব 
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বর্তমান থাকবে। ছুঃখেব পাঁৰ আপনি পাবেন না। 
দুটি গ্রন্থি জভিত হযেই আছে, অথচ তাদেব একটি আনন্বেব, অন্যটি 
ভুঃখেব। একটি বিকশিত হলে আনন্দে সাগবে হিরোল ওঠে, 
অন্যটি বিকশিত হলে ছুঃখেব পাহাঁড ভেঙ্গে পড়ে। গ্রন্থিছুটি এমনভাবে 
জডিত যে তাঁদেব বিশেষ একটিকে জাগ্রত কবাব প্রক্রিযাধ বিপদ 
এই যে, আনন্দেৰ গ্রন্থিকে জাগ্রত কবতে গিষে সামান্য ভূলেব ফলে 
দুঃখে গ্রন্থিব জাগবণ ঘটলে সাধক ছুঃখেব কুপে নিপতিত হবেন। 
আনন্দেব গ্রন্থিকে জাগাতে গিষে ছুঃখেব গ্রন্থিকে জাগিষে তোল! 
যে কত বড বিপদ, তা৷ কল্পনা কবাও কঠিন। 
সুখ, দুঃখ, জ্ঞান, পক্তি-_এ স্বই কেবল আমাদেব গ্রন্থি, জ্ঞানতন্ত 
আব শবীব তত্তসমূহেব আধাবেই প্রকট হতে পাঁবে। এগুলি সাবা 
শবীবে বিস্তৃত। এমন অবস্থা আমবা কি কবে শবীবকে উপেক্গ 
কবতে পাবি? শবীবকে তৈবি না৷ কবে আমবা কেবল ভাবনাব বলে 
আগে এগোতে পাবব না। এটা খুবই আবশ্যক যে, আমবা যেমন 
ভাবনাকে শুদ্ধ কবাব জন্য চেষ্টা কবি, তেমনই যেন শবীবেৰ শক্তিকে 
বিকশিত কবাব জন্য প্রবধু কবি। শবীবে ষে সব সুপ্ত জ্ঞানতন্ত 
আছে, জ্বানতন্তব গুচ্ছ আছে- সেগুলিকে বিকশিত ও প্রন্মুটিত 
কবাঁৰ জন্য আমাদেব চেষ্টা! কৰতে হবে। যতদিন সেগুলি প্রন্দুটিত না 
হবে ও তাদেব বিশিষ্ট শক্তিকে ধাবণ কবাব ক্ষমতা! বিকশিত না হবে, 
ততদিন বিশিষ্ট শক্তিৰ ও আনন্দে অবতব্ণেব জন্য চেষ্টা কবলেও ত। 
সফল হবে না। শবীব বিজ্ঞান বলে যে, আমাদেব গ্রন্থিগুলিব আ্রাব ও 
হর্সৌন উপযুক্ত মাত্রীষ নির্গত না হলে কোন বিশেষ প্রক্রিযাই 
কার্ধকব হব না। স্বাস্থ্যেব দিকে থেকেও ওই এক কথা! , যত্তক্গণ 
বেন বিশেষ হর্মোনেব অভাব থাকবে ততন্গণ শবীব ঠিক চলবে না । 
'থাইবষেড' একটি গ্রন্থি! যদি এ গ্রন্থিৰ আব ঠিক' ন। হয, উপ- 
যুক্ত মাত্রা না হয, তবে আপনা মন হতাশা ভবে যাবে, জাব হান 
ভাবন। আপনাব মনে উদ্ঘ হবে। এমন ক্ষেত্রে শবীব বদি শিশুব হয 
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তবে তাব বিকাশ বন্ধ হযে যাবে; শবীবেব বাড ও হাঁস প্রভূতিব 
মত গুকত্বপূর্ণ ব্যাপাঁৰ এই গ্রস্থিব আবেৰ ওপব নির্ভব কৰে। কেউ 
€ খিটখিটে স্বভাবেব হয, কাঁবও স্বভাব হ্য প্রসন্ন। এটা আপনি কেবল 
ব্যক্তিগত কর্মফল বলে মনে কববেন না। কর্মেব কল হতে পাবে বটে, 
কিন্তু কর্সেব ফল বোন মাধ্যমে প্রকট হবে, সে সম্বন্ধেও আপনাকে চিন্তা 
কবতে হবে। আমাঁদেব সবচেষে বড ভুল এই যে, আমব! মেনে 
নিষেছি প্রত্যেক কাধ ক্রিঘা বা! কর্মেব আধাবেব ওপবই ঘটে বা ভাবনাৰ 
আধাবেব ওপবই ঘটে । অথবা অন্য কোন নিমিত্ত আমবা মেনে নিষেছি। 
কিন্তু একথা! আমবা ভূলে গিয়েছি বে, এব পেছনে শবীবেবও হাত আছে, 
বিশেষ গুকত্বপূর্ণ যোগ আছে। আমবা তো শবীবকে উপেক্ষা কবে 
বসে আছি। আব শবীবকে' উপেক্ষা কবাই আমবা বৈবাগ্য বলে মনে 
কবেছি। একেই আমব৷ শবীবেৰ প্রতি বিবক্তি বলে বুঝেছি। আমব! 
মনে কবেছি, শবীবে এমন কি পদার্থ আছে যে তাব প্রতি আমবা মনো- 
যোগ দেব। শবীবেব প্রতি মনোযোগ দেওযাব কোন আববস্থতাই নেই। 

এই দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণ ভুল। আমাদের চিন্তা-ভাবনাৰ সাথে, 
আমাদেব প্রসন্নতাব সাথে, আমাদেব শক্তিৰ বিকাশে সাথে শবীবেব 
নিবিড সম্বন্ধ আছে, এ কথা কখনও ভুললে চলবে না। আমবা 
এখন ঘি সাধনাঁব চা কৰতে ও বিশেষ প্রকাৰ শক্তিকে নিজেব মধ্যে 
অভিব্যক্ত কবতে চাই, তবে সবাব আগে মনোযোগ দিষে এই বথা 
ভাবতে হবে আমব! কতটা শবীবেব সাধনা কবেছি, শবাবকে আমবা 
কতদূব উপথুক্ত কৰে নিযেছি। কোন চিপ্রকবই উপযুক্ত ভিত্তি ছাডা 
চিত্র নির্সাণ কবতে পাবে ন।। সুন্দৰ চিত্র অস্কিত হবে অথচ ভিত্তিতে 
আছে গৌমবেব লেপ, সেক্ষেত্রে সুন্দৰ চিত্র অস্কিত হবে কি কবে? সুন্বব 
চিত্রে জন্য উপযুক্ত উপকবণ ও উপযুক্ত অবস্থা চাই। এগুলি বদি 
মেলে তবেই সুন্দৰ চিত্র নির্মাণ কবা সম্ভব হয। 

অনুপ ভাবে বলতে হয, আমবা যেন মূল বস্তুকে না৷ ভুলি। 
শাবীবেৰ সাধনা কবতে হবে, তাৰ বিশিষ্ট কেন্দ্রগুলিকে জানতে হবে, 


২৮ মনেব জযই জয 


বিকশিত কবতে হবে এবং সেগুলিকে শক্তিশালী কবতে হবে । এ বই 
অত্ান্ত জকবী কাজ। 

মনোবিজ্ঞানে একটি শব্দ প্রচলিত আছে- মনোদৈহিক। এব অর্থ, 
শবীবও মনেব সঙ্গে সমবন্ধযুক্ত। আমবা শবীব ও মনকে সব বকে 
পৃথক কবতে পাবি না । কাঁবণ বাস্তবিকপক্ষে মন শবীবেব এক অংশ। 
শবীবেব সমস্ত ক্রিষা মস্তিফধেব দ্বাবা নিযন্ত্রিত হয, আবাব মস্তিষ্ক 
শবীবেবই এক অংশ। 

শবীবেব তিনটি প্রধান ভাগ-_মস্তি, ধড ও পাঁ। মস্তিক্ধ শবীবেব 
মুখ্য ভাগ । মন শবীবেব এক ভাগ, বচন শবীবেব এক ভাগ আব শ্বাসও 
শবীবেব এক ভাগ । এ সমস্তই শবীবেব মাধ্যমে প্রকট হয। সিদ্ধান্তেব 
ভাবা এমন বল! বাঁ যে, মনেৰ জন্য অণু গ্রহণ শবীবই কবে, বচনেৰ 
জন্য অগু গ্রহণ শবীবই কবে এবং শ্বাসের জন্তা অণু গ্রহণও 
শবীবই কবে। ওদেব জন্য যে কাঁচামাল দবকাৰ হয তা সবই শবীব 
যোগান দেব। বাকি সব কিছু পবে তৈবি হবয। 

মন কাঁকে বলা হয? মনেব গঠনষোগ্য যে সব অণু শবীব 
গ্রহণ কৰে, সে সব অণু ত্যাগেৰ ক্রিষাব নামই মন। 

বচন কাঁকে বলা হয? বচনেব গঠনযোগ্য যে সব অণু শবীব 
গ্রহণ কবে, সে সব অণু ত্যাগেব ক্রিযাঁব নামই বচন। 

শ্বাস কাকে বলা হব? শ্বীসেব গঠনযোগ্য যে সব অণু শবীব গ্রহণ 
কবে, সে সব অণু ত্যাগেব ক্রিযাব নামই শ্বাস। 

এই ভাবে দেখা যায, শবীবই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী কেন্দ্র। শবীব 
সম্বন্ধে ছুটি বিষষেৰ প্রতি আমাদেব মনোযোগ দিতে হবে। প্রথমটি 
হুল, পক্তিব বৃথা ব্যঘ আমাঁদেব বন্ধ কবতে হবে। দ্বিতীঘটি হল, 
আমাদেব প্রাণশক্তি সঞ্চঘ কবতে হবে। 

আমবা জেনে অথবা! না৷ জেনে বহু শক্তি ব্যঘ কবে বসি। শক্তিব 
ব্যৰ শবীব কবে, মস্তি কবে, শ্বচালিত নাডী-সংস্থানও বকবে। এই 
তিনটিব দ্বাবাই শক্তি ব্যষিত হুষ ৷ 
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সাধনাব ক্ষেত্রে কাযোৎসর্গেব গুকত্বপূর্ণ স্থান আছে। কাযোৎসর্গ 
কবাব বিধান বাব বাব দেওয। হযেছে। কিন্ত কেন? এব একমাত্র 
উদ্দেশ্ঠ হল, শক্তিব যে অযথা ব্যঘ হচ্ছে তা বন্ধ কবা। বলা হযেছে, 
মৌন অবলম্বন কব। কেন? এই জন্য যে, কথা বলাব দ্বাবা যে শক্তি 
খবচ হয তা বাঁচান যাঁয। বল! হযেছে, মনকে কেন্দ্রিত কব, চঞ্চলতা 
স্তন্ধ কৰব। কেন? এইজন্য যে, মস্তিক্ষেব যে শক্তি অনর্থক খবচ 
হয ত৷ বাঁচান যাষ। 

এ সবই উৎকৃষ্ট ক্রিঘা। কাঁবণ এদেব দ্বাব। শবীবেব শক্তিকে বক্ষা 
কব! যাষ এবং শক্তিব বৃথা অপচঘ বন্ধ কৰে তা প্রকৃত উদ্দেস্টে ব্যঘ কব! 
যায। যে শক্তিব বৃথা ব্যয হচ্ছে তা বন্ধ কবে শক্তিব ভাণ্াব স্ুবক্ষিত 
বাখা যাষ, আব বিশিষ্ট চেতনাব অবতবণেব জন্য শক্তিব উপষোগ কবা 
যাষ। 

দ্বিতীয কথা হল, শক্তিৰ সঞ্চঘ- প্রাণশক্তিব সঞ্চঘ। প্রাণধাবা 
আমাদেব শক্তিব সবচেষে বড লোত। প্রাণধাবাব দ্বাবাই শক্তিব প্রাপ্তি 
হয। আমাদেব শক্তিব কেন্দ্র হল মূলাধাব চক্র, আব সেখানে অবস্থিত 
্রক্মগ্রন্থি। সেখানে প্রাণ উৎপন্ন হয। মৃলাধাবেব তাঁপেই প্রাণে 
উৎপত্তি। নাভিচক্র থেকে স্থাধিষ্ঠান চক্রেব নিচ পর্যন্ত দেহেব ষে ভাগ, 
সেখানকীব তাপে প্রাণতত্ব প্রকাশিত হয। এই প্রাণই আমাদেব জীবনী- 
শক্তি আব প্রাণশক্তি । তা আমাঁদেব জীবনকে সঞ্চালিত কবে। এই 
শক্তিকে উৎপন্ন কবা যাষ। 

এক প্রয়োগে কথা! আমি আপনাদেব বলছি । আমি নিজে 
অনেকবাঁব এই প্রষোগ কবে দেখেছি । চলতে চলতে বখন শ্রান্ত হযে 
পড়েছি এবং বোধ কবেছি সমস্ত শবীব যেন শিথিল হযে গিষেছে, পা 
যেন আব চলছে না, তখন এই প্রযষোগ কবেছি এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই 
তাব ফল পেষেছি। মনে হযেছে শবীবে নতুন বল এসেছে, আব সব 
শাস্তি সিটে গিষেছে। বসে থাকতে থাকতে যখন শিথিলতা অনুভব 
কবেছি তখন দশ-বিশ বাব এই প্রযোগেব পুনবাবৃত্তি কবেছি, আব 
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তৎক্ষণাৎ শিথিলতা৷ মিটে গিষেছে, সজীবতাব অনুভূতি এসেছে । এটা 
প্রীণশক্তিকে উৎপন্ন ববাঁব প্রধোগ। এই প্রযোগ হল-_মূলবন্ধ মুদ্র!। 
আপনি আঁপনাব গুহাদেশকে সঞচুচিত ককন। দশ-বিশ মিনিট এ 
মুদ্রা অবস্থান ককন। আপনা তখন মনে হবে, নতুন শক্তিৰ সঞ্চাব 
হতে আবন্ত হযেছে, নতুন সামর্থ আসছে | কাবণ, প্রাণ উৎপন্ন 
হুওঘাঁৰ ষে কেন্দ্র আছে, সেই কেন্দ্রে ওপব আপনি সংঘম কবেছেন, 
তাঁকে নিষস্ত্রণ কবেছেন, তাকে “জেনাবেটব' বাঁনিষেছেন। এই হল 
শক্তিব সঞ্চষ। 

শক্তি উৎপন্ন কৰতে বাইবেব কিছুব সাহায্যও নেওঘা যেতে পাবে। 
সূর্য প্রাণশক্তিব, জীবনীশক্তিব সবচেষে বড কেন্দ্র, সবচেষে বড ভাগুব 
এবং অক্ষ ভাগডাব। আমবা স্র্যেব সাহায্যে প্রাণশক্তিকে আকর্ষণ 
কবতে পাবি। প্রী্কালে নৃর্যোদষেব সময হুর্ষে সামনে দাঁডিষে 
আমব স্বল্প কবব-_প্রাণশক্তিব সংগ্রহ হচ্ছে, সঞ্চঘ হচ্ছে, মস্তিষ্ষমার্গে 
প্রাণশক্তিব অবতবণ হচ্ছে । দশ-বিশ মিনিট মনে মনে এই সম্কল্পকে 
আলোডন কবে আমিব! ধ্যানস্থ মুদ্রা দাঁভিযে থাকব । তখন আমাদের 
মনে হবে যে, নতুন শক্তিৰ ও স্ফৃতিৰ সঞ্চাব শুক হযেছে। 

আমি শবীব-সাধনাব বিষষ ও উপায সম্বন্ধে কিছু বেখাঁপাত 
কবলাম। এটি দিগদর্শন মাত্র। ভবে যদি আমবা এ সব কথা ঠিকমত 
বুঝতে পাবি তো৷ শবীবকে আমবা৷ এমনভাবে তৈবি কবতে পাঁবব যে, 
আমবাই অতি বৃহৎ শক্তিকে শবীবে অবতব্ণ কবাৰ জন্য, প্রকট ও 
অভিব্যক্ত হওবাব জন্য আহ্বান কবতে সমর্থ হব। 


শবীব সাধনা ৩১ 


9 
শরীর ল্লাধনা 


ধ্যানেব সঙ্গে ধ্যেষেব অবিচ্ছে্া সম্বন্ধ । ধ্যেষ অনেক প্রকাবেব, 
ধ্যানও অনেক ৷ সকলেব পক্ষে একই ধ্যেষ অনুকূল হয না। বিভিন্ন 
ব্যক্তিব পক্ষে বিভিন্ন ধ্যেষ অনুকূল হতে পাবে। একেব পক্ষে ঝা 
অনুকূল ত1 অপবেব পক্ষে অনুকূল নাও হতে পাবে। সহজ শ্বাসেব 
ওপব ধ্যান কৰা! কাবও পক্ষে সবল ও অনুকূল হয। কেউ আবাঁব 
সহজ শ্বাসকে ধবতে পাঁবে না, অথচ অন্থুলোম ও বিলোমকে সহজেই 
ধবতে পাবে এবং তাব ওপবেই তাৰ মন জমে যাঁষ। কেউ আবাব দীর্ঘ 
শ্বাসকে অনাযাসে ধবতে পাঁবে। অতি সম্প্রতি এক সাধক বলেছেন 
যে, সমবৃত্তি শ্বাসেব ওপব্‌ ধ্যান কেন্ড্রিত হয। কিন্তু সহজ শ্বাসকে 
আঘযন্ত কব। যায না। সুতবাং দেখা যাচ্ছে, এটা আবশ্যক নয যে, 
সব সাঁধকেব পক্ষে ধ্যেষ একই প্রকাঁব হবে। কাৰণ, মানুষ যন্ত্র নয 
বা যাস্ত্রিকও নব। প্রত্যেকেব ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতা আছে, ভিন্ন ভিন্ন 
কচি আছে। তাই সকলেব ধ্যেষ ঘে একই হবে এমন মনে কবা 
উচিত নয। যেমন প্রেন্গ! ধ্যেষ, তেমনি অনুপ্রেক্ষাও ধ্যেষ। আজ 
আমি কেবল শব্দীতুক ধ্যানেব আলোচনা কবব। ই ধ্যানকে পদস্থ 
ধ্যানও বলা হষ। 


৩২ মনেব জষই জব 


চাব প্রকীৰ ধ্যানেব কথ। বলা হহেছে--পিগুস্থ, পদস্থ, বপস্থ আব 
বপাতীত। এদেব মধ্যে দ্বিতীষ ধ্যান হল-_ পদস্থ | এটি শব্দ-্যান, 
শব্দেব সাধনা । কথা! না! বলা, মৌন থাকা এক ব্যাপীব, আব কথা 
বলা আব এক ব্যাপাৰ। আমবা কেবল মৌন থাকব, কথা বলব 
না, এ সম্ভব নয, আবাৰ কেবল কথা বলেই বাঁ, এও সন্তভব নয। 
জীবনে বলা ও না ব্লাঁৰ সীমপ্রস্ত বিধীন কব! দবকাব। না বলাব 
বিষষ নিষে আলোচন! কবাঁব আগে আমি বলতে চাই যে, আমাদেব শব্দ- 
সাধনা কবতে হবে । আমাদেব শব্দেব মহত্ব বুঝতে হবে, তৎসংক্রাস্ত 
সমস্ত প্রক্রিযাও জানতে হবে৷ এব অর্থ হল, পদস্থ ধ্যান কৰা বা পদকে 
ধ্যেব কৰা! এবং তাব আধাবেই চিন্তেব একা গ্রতাকে স্থাপিত কব । 

পদ্দেব বিশেষ মহত্ব আছে । আমবা যখন কোন পদ উচ্চাব্ণ কবি 
তখন কেবল পদই নির্গত হষ না৷ ব1 কেবল শব্দ নির্গত হয না, সেই সঙ্গে 
আমাদেব ভাবনা, আমাদেব সঙ্থল্প, আমাদেব মনেব শক্তিও বাইবে আসে, 
আব সব কিছুব সঙ্গে শ্বীসেবও যৌগ হয। শবীব, শ্বাস, বাঁধু, ধ্বনি, 
সম্ধন্প-শক্তি, মানসিক শক্তি-_এই সব কিছুব যখন যোগ হয তখন কোঁন 
শব্দ আমাঁদেব শ্র্তিগোঁচব হয। কোন ব্যক্তি যখন কথ। বলে তখন 
দেই বলাব পেছনে কেবল শব্দই থাকে না, বিশিষ্ট প্রকাবেব শক্তিও 
থাকে, আব বক্তীব নিশ্চষ অনুসাবে সেই শক্তি প্রকট হব। 

শ্রীকৃঃণ ও পাগুবেবা অমবকংকাঁষ গেলেন। সেখীনকাব বাঁজ। 
পন্মনাভ ভ্রৌপদীকে অপহবণ কবেছিলেন। পদ্মনাভ সংবাদ পেষে 
নিজেব সেনাকে সঙ্দিত কবে যুদ্বস্থলে উপস্থিত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ 
পাগুবদেব বললেন__-যাঁও, যুদ্ধ কব পীগুব্ৰ। যুদ্ধ কবতে গেলেন। 
তীবা অভ্যস্ত পবাক্রাস্ত ও শক্তিশালী ছিলেন। পগ্মনাভ সামনে এলেন। 
পাগুববা বললেন__“আজ এমন ভীষণ যুদ্ধ হবে যে সে যুদ্ধে হয আমবা 
থাকব আব না হয পদ্মনাভ থাকবে! ছু পঙ্গেব এক পক্দ মাত্র 
থাকবে? এই কাব মনেব বে সঙ্কল্প ছিল, ভাবন! ছিল, তা প্রকট হযে 
গেল। যুদ্ধ হল। পবিস্থিতি এমন হল যে, পদ্মনাভ স্থিব থাকলেন 


ত শব্দ সাধনা ৩৩ 


আব পীাগুবদেব পলাধন কবতে হল। এব কাবণ, পাগুবদেব সক্কল্প 
শিথিল ছিল। তাদেব সঙ্কল্প সুত্র ছিল-_-অম্ছে বা পউমনাভে বা 
হয আমবা থাকব, নব পদ্মনাভ থাকবে। পদ্মনীভ থাকলেন, আব 
'তাবা পালষে গেলেন। 

শ্রীকৃষ্ণ সব দেখলেন । তিনি এগিষে এসে বললেন, 'সম্কল্পেব ভাবা 
আমি বলছি। “অম্হে, ন পউমনাভে-_আমব! থাকব, পদ্মনাভ থাকবে 
না। আবাৰ যুদ্ধ হল। পপ্মনাভ যুদ্ধ হেবে পালিষে গেলেন। 

আমাদেব মুখ থেকে কেবল শব্দ নির্গত হয না, তাব সঙ্গে সঙ্গে 
আমাদের অন্তঃকবণেব শক্তি, সঙ্কল্পেব শক্তিও নির্গত হয। আঁমাদেব 
যেমন নিশ্চষ, যেমন ভাবনা, আব এ নিশ্চঘ ও ভাবনাব যেমন বল-_তা 
সবই শব্দেব সঙ্গে প্রকট হয। আমবা শব্দেব শক্তিকে বুঝতে পাবছি, 
আব এও জানতে পাঁবছি যে শব্দেব সঙ্গে আবও কিছু জড়িত থাকে । 

আমবা অরৃমেব ধ্বনি কবি, অর্থম্‌ উচ্চারণ কবি। প্ররেক্ষাধ্যান 
আঁবন্ত হয অর্থম্‌ ধ্বনিব দ্বাবা। প্রত্যেক কাজ আবন্ত হয অরৃম ধ্বনি 
দ্বিবেকিস্ত কেন? আমবা। বখন ধ্যান করতে বসেছি, তবে ধ্বনি কেন ? 
ধ্যানে তো মৌন থাকাই উচিত, কিন্তু অহ্ম্‌ ধ্বনি কেন? অনুপ্রেক্ষা 
কেন? শব্ব প্রযোগ কেন? 

আমব শব্দ প্রযোঁগ ছাঁভতে পাবি না। শবেব শক্তি অতি বিপুল । 
মন্ত্রেব শক্তিব সঙ্গে লোকে পবিচিত। সেটি কোন্‌ শক্তি? ওতো 
শব্দেবই শক্তি | এ শক্তি আজ বিজ্ঞানে, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাতে, বিশ্লেবিত 
হচ্ছে । আমাদেব শবীবেব ছুটি মুখ্য ভাগ আছে__একটি মস্তি, 
আব অপবটি শবীবেব বাকি সমস্ত অংশ | , এই ছুই ভাগেই বিদ্যুৎ 
উৎপন্ন হচ্ছে । শবীবেব মধ্যে বক্তেব গতি আছে, সংক্রমণ আছে। 
প্রত্যেক ধমনীব ভেতবে, প্রত্যেক স্নাধুব ভেতবে বক্তেব প্রবাহ চলছে । 
নিজেব কাজ করে চলেছে | প্রত্যেক অবযবই আপন আপন কাঁজে 
ব্যাপৃত আছে। ফলে সংঘর্ষণ হ্ষ্ট হচ্ছে, আব সংঘর্ষণ থেকে বিছ্যাৎ 


৩৪ মনেব জয়ই জষ 


উৎপন্ন হচ্ছে । একে 'ঘার্যণিক" বিদ্যুৎ বলা বাধ, কাবণ স্ঘর্ষণ থেকে তা৷ 
সঞ্জাত হব! আব এক প্রকাঁৰ বিছ্যৎ আমাদেব মস্তিষ্কে উৎপন্ন হয, 
একে খাঁবাবাহিক' বিছ্যুৎ বল! বায। এ বিদ্যুৎ নিবস্তুব উৎপন্ন হযেই 
চলেছে । আমাদেব শবীবে এই ছুই প্রকাব বিহ্যুৎ আছে-_ঘার্যণিক 
বিচ্যুৎ আব ধাবাবাহিক বিদ্যুৎ । ছুটিতেই বিপুল শক্তি আছে। বাষু 
দেহেব মধ্যে প্রবেশ কবছে, তাৰ ধাকায শব্দ উৎপন্ন হচ্ছে । শবেব সঙ্গে 
ছুই প্রকাৰ বিছ্যুৎ যুক্ত হঘ। শবীবেব, ধর্ষণজাত বিছ্ুৎ ও মস্তিষেৰ 
চম্বকীঘ বা ধাবাবাহিক বিছ্যুৎ__উভযই শব্দেব সঙ্গে যুক্ত হয। ফলে 
শব্দ ণক্তিশালী হয, শবে কেন্দ্র কৰে শক্তি উৎপন্ন হয। 
আমবা যখন কথা৷ বলি, তখন, শবেব সঙ্গে বিছ্যুৎ নির্গত হব। এর 
ব্যক্তিব কথা অপব ব্যক্তি ওপব গ্রভাব বিস্তাব কবে। তাঁব কাবণ, 
শব্দেব সঙ্গে থে বি্যুৎ নির্গত হয সেই বিদ্যুৎ প্রভাবশালী । আমাদেব 
শবীবে বিছ্যুৎ নির্গমনেব কষেকটি প্রধান স্থান আছে, বথা-_ হাতেৰ 
আঙ্গুল, পাঁষেব আন্ুল, চোখ আব ধ্বনি । এই সব স্থান দিষে শবীবেব 
বিদ্যুৎ বহির্গমন কবে। শব্দেব সঙ্গে বিছ্যুতেব সংযোগ হয়, আব এ 
সংযোগ শব্ধকে শক্তিপালী কৰে তোলে। ফলে শব্দ প্রভাব উৎপাদন 
কবে। শব্দে তবঙ্গ, প্রকম্পন বাইবে নির্গত হষে শক্তি উৎপন্ন কবে। 
সাধাবণ ভাঁষাষ এই যা বলছি তাৰ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও দেওষা ফাষ। 
আমি যেভাবে কথা বলছি সেভাবে যদি বাব বছৰ নিবস্তব বলতে থাকি 
তবে যে পবিমাঁণ বিছ্যুৎ নির্গত হবে তা দিষে একবাব দাঁডি কীমানোব 
উপযুক্ত জল গবম কবে নেওষা যাবে । এই পবিমাণ অব্য খুবই সামান্ত, 
কিন্ত যখন মুখ-নিঃস্থত শব্দেব সঙ্গে সন্ধল্পেব শক্তি যুক্ত হঘ তখন তাতে 
তীব্রতা আসে, আব তাঁৰ গতিও হয তীত্র। সঙ্কল্প শব্দকে এতই তীব্র 
গতিসম্পন্ন কবে যে, শব্দ এক সেকেণ্ডে এক কোটি মহিল পথ অতিক্রম 
কবতে পাবে । আলোব গতি প্রতি সেকেণ্ডে এক লাখ ছিঘাশি হাঁজাব 
মাইল। কিন্তু সঙ্বল্প-শক্তিব সঙ্গে নির্গত শব্দ এমন বিশিষ্ট প্রকাব গতি- 
সম্পন্ন হয যে, তা এক সেকেণ্ডে এক কোঁটি মাইল যেতে পাবে। 


শব সাধনা ৩৫ 


বর্তমানে এ'ব্যাপাবে বছ প্রকার অনুসন্ধান চলছে | বিভ্গানেৰ অনেক 
বিকাশ হবেছে। জাজ “নুপাঁবসোনিক' বিমান আকাশেব বুক ভেদ 
কবে উড়ে চলেছে। তাৰ গতি শব্দেব গভিন চেবেও শধিক। হীবা 
কাটাব জঙ্ এনন যন্ত্র নিগ্মিত হযেছে, ঝ| এক সেকেগ্ডে বিশ হাজার 
“স্ট্রোকি না আঘাত কবতে পাবে। এ ঘন্ত ুগ্মম ধ্বনিব দ্বাবা চালিত হব | 

আনাদেব পদস্থ ধ্যানেব শক্তি বুঝতে হবে। পদ এক মাধ্যন | শব্দ 
এক মাধ্যম । আনব! অহ্নে জপ কবি, আহ্দেব ধ্বনি কৰি। 
শআহ্নে ধ্বনি কেবল শব্দ নব। ধ্যেষ সর্বদা গুপ্ত থাকে, জাদাদেব 
সামনে আসে না। ধ্যেব বদি প্রকট হব, ধ্যেঘকে বদি প্রকটিত কৰা 
বাঁয়। ভবে আব ধ্যানেব কোন আবশ্যকতা থাকে না। কাব্ণ ধ্েষ স্ুল 
বপেই আমাদেব পাননে বিবাজ কাবে। সর্নদাই অপিদ্ধকে পিদ্ধ কবাব 
প্রবাদ কবা হব । তর্বশাস্থে সাধ্যেব লঙ্গণ কবা হবেছে-_“অসিন্ধং 
লাধ্যম" বা অসিদ্ধ, তাই সাধ্য | বদি সিদ্ধ বন্ত হব, তবে তাঁকে বাধ্য 
কব! চলে না, কাবণ সিদ্ধকে সাধন কবা পণুশ্রম মাত্র । নাধ্য দেই 
বন্তকেই কব| যা ঝ| লিদ্ধ নব, যাঁকে সাধা হযনি, যাব দাধনা কবতে 
হাবে। যদি অর্হম্‌ আনাদেব সামনে প্রকট হয, সিদ্ধ হয, তবে তাকে ধ্যেষ 
বলে নেওয়াব কোঁনই জীবশ্যকতা থাকে না! আঁনবা আহৃনকে ধ্যেয় 
কবেছি এই জন্ত যে, তা অমাদেব কাছে প্রকট নয, নিদ্ধ নঘ। জানব! 
তাকে প্রকট কবতে, সিদ্ধ কবতে, চেষ্টা কবি। 

'আনবা অহৃম্কে ধ্যেব কবে নিষেছি। অর্মূকে ধ্যেব কবাব ছুটি 
উপাব আাছে-_ আকাব ও শব্দ । ামবা ধ্যেবব কোন প্রতিকৃতি কবি 
বা মুতি বানাই, অর্থাৎ কোন আকাঁবে তাঁকে গড়ে নিই এবং বল্পনা 
কৰি যে, এটিই ভর্হম্‌। 

দ্বিভীব উপাঁষ হল পব্দ। আনব! অর্মূকে ধ্যেষ কবি, লব শব্দকে 
কবি ধ্যানেব মাধ্যম | আমবা অর্মকে জপ কবি, ধ্বনি কবি। আমিব! 
'আহম্বে ধ্বনিকে কেবল উচ্চাবণ কবি না, কিন্তু এ উচ্চাবণেব পেছনে 
আমাদের যে ধ্যেয় অরং গুগ্থ আছেন ভাব সঙ্গে সম্পর্ক স্থপিন কবি। 


৩৬ ননেব জবই জয 


শব্দকে মাধ্যম কবে, অরম্‌ শব যাব প্রতিনিধিত্ব কবে, অর্থতেব সেই 
স্থিতি পর্যন্ত আমব! পৌঁছতে চাই। আমবা সেই স্থিতি পর্যন্ত পৌছতে 
চাই, যা অ্ম শব্দেব বাচ্য ) তাই হল অরৃতেব স্থিতি । 

একটি বাচ্য, অপব্টি বাঁচক। শব্দ বাচক, তাঁব অর্থ বাঁচ্য । অর্হ্ম্‌ 
বাঁচক, আব তাৰ ষ! অর্থ তা বাচ্য। অরম শব্দেব অর্থ হল, অর্থতেব 
স্থিতি। আমব বাচকেব ছাবা বাচ্য পর্বস্ত পৌছতে চাই। সাঁধন দ্বাবা 
সাধ্য পর্যন্ত পৌছতে চাই। আমবা শব্দেব ধ্বনিব সঙ্গে নিজেব ভাবনা 
জুড়ে দিষে নিজেব ভেতবে অরতেব যে স্বব্প লুক্কাধিত আছে তাকে 
প্রকট কবতে চাই। 

অর্ছমেব এই প্রবৃষ্ট ভাবন। যদি আমাঁদেব বোধগম্য হয তবে অর্থমেব 
্বনিব প্রকৃত অর্থ আমবা বুঝতে পাঁবব, আব এই ভাবনা যদি বোধগম্য 
ন! হয তবে অর্থমেব ধ্বনি আমাদেব কাছে এক প্রথাগত শব্দ বপেই 
ধথেকে যাবে। 

মন্ত্রের পদেব নির্বাচন এক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কবতে হয়। 
সর্ব প্রথম দৃষ্টিকোণ হল, শ্বাসেব সঙ্গে মন্ত্র পদেব সন্বন্ধ। আমবা যেন 
একথা ভুলে না যাই যে, আমাদেব সাধনাব সমস্ত প্রক্রিয়াব মধ্যে শ্বাস 
সবচেষে মহত্বপূর্ণ সাধন । আমব! শ্বীসকে যেন বিস্মৃত না৷ হই, তাৰ 
গুকত্ব যেন ভুলে নাযাই। প্রত্যেক বস্তবব সঙ্গে শ্বাদেব যোগ কবা 
প্রযৌজন। 

মন্ত্রের নির্বাচন এমন হবে, বাঁতে এক নিঃ্বাসেই সম্পূর্ণ মন্ত্র বটন 
কবা যায। মন্ত্রের সঙ্গে শ্বাসেব লষ যুক্ত কব! চাই। শ্বাসেৰ সঙ্গে 
মন্ত্রে সম্বন্ধ স্থাপন কৰা চাই। অহ্‌ম একটি মন্ত্র শব্দ। এব উচ্চাবণ 
সহজেই আনন্দেব সঙ্গে এক শ্বাসেই কব! বাঁধ। তাতে কোঁন 
অন্থুবিষেই নেই। দীর্ঘ উচ্চাব কবলেও এই শব্দ একই শ্বাসে সমাপ্ত 
হবে। 

তবে নির্বাচন ভিন্ন ভিন্ন প্রকাবেব হতে পাবে। মন্ত্র বডও হতে 
পাঁবে। যেমন-_পমে! অবহংতাণং, ণমো দিদ্ধাণং ণমে। আষবিযাঁণং 


শব্দ সাধনা ৩৭ 


ণমো উবজঝায়ণ, ণমো লৌএ সবব সাহুণং। এই মন্ত্রে পাঁচ পদ আছে। 
পচ পদেব'এই পুবো মন্ত্রটি একই শ্বাসেব উচ্চাব্ণ কব! খুবই কঠিন 
কাজ। সেদ্গেত্রে এক উপাঘ আছে। মন্ত্র বর্দি বড হয তবে তাঁকে 
ভাগ কবে নেওবা বাঘ । এক এক ভাগ এক এক শ্বাসে উচ্চাব্ণ কৰা 
বাষ। “ণমো৷ অবহংতাঁণং_এই ভাগের উচ্চাব্ণ এক শ্বাসে সহজেই 
কব! ঘাব। “মো সিদ্ধাণ-_.এই ভাগে উচ্চাঁবণ দ্বিতীয শ্বীসে কৰা 
বাঁষ। এই ভাবে পাঁচটি পদ পাঁচটি শ্বাসে উচ্চাবণ কবা সম্ভব হব। 
পাঁচ শ্বাসে পুবো মন্ত্রে জপ কবা যাঁষ। শ্বীসেব কথা এখানেই" পর্যাপ্ত 
নয। শ্বাসেব সঙ্গে মন্ত্রপদেব লববদ্ধতা হওবা আবশ্াক। 
" সঙ্গীতজ্ঞ বাগ্ঠযন্ত্রে সঙ্গে গান গাব । বাছ্েব সঙ্গে তাৰ গানেব 
লযেব একতা হয। সেই বকম, শ্বাসেব সঙ্গে মন্ত্র পাদব একতা হওবা 
দবকাব। শ্বাসেব সঙ্গে খন মন্ত্র পদ্দেব লব যুক্ত হব তখন সহজেই 
একাগ্রতা আসে । তখন শ্বাস ও মন্ত্র পদেব উচ্চাবণেব মধ্যে কোন 
অসঙ্গতি থাকে না। উভযেব সম্পূর্ণ মিল হয, কলে তন্মযত এসে যাষ। 
স্বাসেব প্রকম্পন আব ধ্বনিব প্রকম্পন- ছুটি একসঙ্গে যুক্ত হবে 
বাব। 

আমব! সবাই এক প্রকম্পনেব জীবন বাঁপন কবি। ঘদ্দি এমন 
কোন ক্যামেবা বা আনা থাকত বাব সামনে দীভিবে আমবা দেখতে 
পাবতাম, তবে দেখাব ক্গমতা থাকলে আমবা দেখতাঁম যে বাইবেব 
সব কিছু কেবল স্থুল ও বস্তত তুচ্ছ। নুক্মবপে দেখতে গেলে 'নদস্ত 
শবীব অণুব প্রকম্পন মাত্র। প্রবল বর্ধা আবন্ত হযেছে । জোবে 
জল নিচে গভিবে পড়ছে । জলে একটি বুদ্বুদ উঠল, আব ফেটে 
পডল। দ্বিতীষ বুদ্বুদ উঠল, আব কেটে পল | আবাব তৃতীব 
বুদ্বুদ উঠল ও ফেটে পডল। এই ক্রমই চলতে লাগল। প্রবল বর্ধার 
বুদ্বুদেব নাচন লেগে বাব । আমাদেব শবীবেও এই বকম নাচ চলছে। 
পবমাণু আসছে, আবাব যাচ্ছে, সংঘটিত হচ্ছে, আবাব বিঘিটিত হচ্ছে 
তবঙ্গেব পব তবঙ্গ উঠছে। সাব! শবীব যেন তবঙ্গ প্রবাহেব প্রকম্পনেব 


৩৮ মনেবৰ জঘই জব 


এক পুলিন্দা। তবে ভাগ্য ভাল এই অবস্থা দেখতে পাব উপাষ 
আসাদের নেই। তাই আমবা মনে কবি যে, শবীব একটি সুদ, নিবেট 
বস্তা বিস্ত নিবেট হবে কি কবে? বিজ্ঞান স্বীকীব কৰে যে আমাদেব 
সমস্ত দৃশ্য জগৎ, যাকে আমব। জানি+ও চিনি, তাঁকে বদি রেটেকুটে 
একত্র সংহত কবি, তবে তা আঘতনে একট খেলাব বলেব মত হবে। 
সাবা জগৎ একটা বল যতটা বড, মাত্র তন্ুটা। বড হবে ॥ কেবল 
আপনাব! বা আমবা নই, সব পাহাড, নদীনালা, সব ঘববাডি, সমস্ত 
বাঁলুকণ। সব কিছু কেটেকুটে এক কবে নিলে, সেই পুপ্তিত বস্তব পরিমাণ 
হবে একট| বলেব যে পবিমাণ, কেবল তাই । নিবেট বস্তু খুবই কম 
আছে। কেবল প্রকম্পন, প্রবম্পন আঁব প্রকম্পন। শবীবকে নিরেট 
বস্তু বলে মনে হচ্ছে, কিন্ত ভেতবে যান, ভেত্তবে গেলেই দেখবেন 
সবই ফাঁপা, কেবল ফাঁপা! 1 ওপবে চামডা দিষে চাকা, তাই ভেতব দেখাই 
যায না। একটি মানুষকে কেটেকুটে একত্রিত কবে নিলে বোধহয 
তা৷ একটি পবমাণুব সমানও হবে না । শবীরেব তবঙ্গ, শ্বাসেব তবন্গ, 
বিচাবেৰ তবঙ্গ, ধ্বনিব তবন্গ-_-আমবা কেবল তবঙ্গেব ছাবা বেহিত 
আঁছি। দর্শনেব ভাষাৰ বলতে হয, আমব! পর্বাষেব ছাবা৷ বেষ্টিত 
আছি। পর্যাষেব পৰ পর্যীৰ। দ্রব্য কোৌখাঁৰ? আত্মা দ্রব্য। তাকে 
তো দেখ বাধ না। অণুও দ্রব্য, কিন্তু তা অতি শৃক্ম । সবই পর্ধাষেব 
আবর্ত। তবঙ্গেব প্ৰ তবঙ্গ ৷ প্ধীষেব পব পর্যাঘ। প্রকম্পনেব পব 
প্রকম্পন। প্রকম্পনেব মধ্য দিষে আমাঁদেব জীবনধাঁবা চলেছে । 
আমবা৷ ঠিকভাবে প্রকম্পনেব উপযোগ কবব, তাঁব শক্তিব উপযোগ 
কব্ব। ধ্বনিব তবঙ্গেব উপযোগ কবতে আমবা শিখব । ধ্বনিব তবঙ্ছ 
থেকে উৎপন্ন শক্তিকে ঠিকভীবে নিবোডিভ কবব। যখন ধ্বনি বঙ্গ 
মনেব তবঙ্গেব সঙ্গে যুক্ত হব, সক্কল্পেব তবজেব সঙ্গে বুক্ত হয, আব 
স্বীস্ৰে তবঙ্গে সঙ্গেও যুক্ত হয, তখন অতি বড শক্তি উৎপন্ন হয ॥ 
শন্দেব কম্পন তাঁর চবম সীমাতে পৌছে 'ক্ষ' কিবণ-এক্স-বে-বাপে 
পবিণত হব। তখন তাৰ গতি প্রতি সেকেত্ডে এক কোটি নাইল হবে 


শব্দ সাধনা ৬৯ 


যাষ। সংকল্পেব কম্পন তাতে আবও শক্তি নিযৌজন কবে। একজন 
যোগেব মর্মজ্ঞ আচার্য বলেছেন, যাব দৃঢ় নিশ্চযে কোন ছেদ নেই, সে কি 
না কৰতে সমর্থ? তাঁৰ পক্ষে কিছুই ছুক্ষব নয়। শব্দেব সিদ্ধি আস্থাৰ 
থেকে হয। আস্থাহীন শব্দ শন্রিশৃন্া হযে যাধ। শবোর সাঁধনাব 
অর্থই হল আস্থা! ও শব্দেব মধ্যে ব্যবধান লোপ কবা। আব অর্থ হল, 
ধ্বণিকে আস্থাব কবচ পবিষে দেওবা। 


৪ মনেব জযঘই জয 


৪ 
নেব পষ্নুণা বিধান 


আমাদ্বে চেতনাব অনেক স্ব আছে । ভাদেৰ মধ্যে সবাধিক 
সুদ স্তব হল ইন্জির । ইন্ষির অপেন্দী মন সুক্ষ, মন অপেক্ষা বুদ্ধি 
সৃন্ধ্ু, আব বুদ্ধি অপেক্ষ। অধ্যবসায় স্বন্জ্র। এই বকম অসংখ্য স্তৰ 
আছে। প্রত্যেক স্তবেব নামকবণ কব। সম্ভব নয়। চেতনাব অনেক 
স্বেৰ মধ্য দিযে আমব। ভগ্রাসব হচ্ছি, অনেক ব্বেব মধ্য দিষেই 
আমাদেব জীবন অতিবাহিত হচ্ডে। 

ইন্ড্রিগুলি খুবই গুল, তাই তাবা আমাদেব কাছে লুস্পষ্ট | মনের 
চেতনা। সুক্ষ, তাই মনকে বোবা অপেক্ষাকৃত কঠিন। আমব। ধ্যান 
কবি, আমাদেব ধাঁনেব সম্বন্ধ মনেৰ সঙ্গে । ধ্যানেব সঙ্গে ইঞ্জিবেব কোন 
পোক্তান্ুক্তি সম্বন্ধ নেই। ধ্যানেব প্রথম জন্থন্ধই ননেব স্গে। ধ্যান 
এক প্রকীৰ মাননিক ক্রিবা। বাস্তবিক পক্ষে থ্যান খুব বিপজ্জনক । 
ধ্যান খুব সহক্ত কাক্ত নর, এব থেকে অনেক বিপদ হতে পাবে। 
যা লাভক্তনক হয়, তা৷ বিপজ্ঞনকও হয়। পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু 
নেই বাব থেকে কেবল লাভই হয কখনও কোন বিপদ হয না। ববং 
: লাভেব সম্ভাবনা যত আধিক হব বিপদে সম্ভাবনাও তত অধিক হয। 
আমাদেব সর্বদ। মনে বাখতে হবে ষে, ধ্যান থেকে আমবা। যেমন অনেক 


মনেব পটুত। বিধান 3১ 


কিছু লাভ কবতে পাঁবি, তেমনই ধ্যান থেকে আমাদেব অনেক বক্ম 
বিপদও হতে পাবে। বর্দি আমবা ঠিক প্রক্রিঘ! ন| বুঝে ধ্যান কবতে 
যাই তবে অনেক ক্লেশেব মধ্যে পডতে পাঁবি। ধ্যানেৰ দ্বাব৷ এক বিশেষ 
প্রকাৰ তাপেব স্থপতি হয। কেউ যদি সে, তাপ সহা কবতে ন| পাবে 
তবে সে পাগল হযে যেতে পাবে। সেজন্য। ভালভাবে বুঝে নুঝে, বিচাৰ 
বিবেচনা কবে ধ্যান কবা উচিত। ধ্যানেব ক্ষেত্রে খুব ধীব গতিতে 
অগ্রসব হওযাই উচিত। এটা সম্ভব নয যে, প্রথম দিন ধ্যান কবতে 
বসেই এক ঘণ্টা ধবে ধ্যান কবতে পাঁবব। এক ঘটা ধ্যান কবাব 
অভ্যাস কবতে দীর্ঘ সমঘ লাগে । প্রথম দিন বদি ছু মিনিট ধ্যান হয 
তবে বিবাট সফলত। লাভ হযেছে মনে কবতে হবে । ছু মিনিট ধ্যান 
সামান্ত বথ্থা নব। বদি কোন ব্যক্তি ছু মিনিট কোল্দ্রিত থাকতে 
পাঁবে, একাগ্র থাকতে পাবে, স্থিব থাকতে পাবে, তবে বুঝতে হবে তাৰ 
সাফল্য এসেছে, তাৰ উপলব্ধি হযেছে । এমন লোক খুবই কম মেলে 
যে এব ব্ৎদবেব চেষ্টা ছু মিনিট ধবে এক বিষষে একনাগাঁডে একাগ্র 
থাকতে পাবে । কাবণ এ সমযেব মধ্যেই তাৰ মন বিচলিত হযে যেতে 
পাবে। ছু মিনিট বাল মনে কোন ব্যবধান আসবে না, কোন বিকল্প 
উদঘ হবে ন।-_-এ ব্ড কম কথা নষ। 

আমাদেব মনে নিবন্তব বিকল্প উদব হচ্ছে, ব্যবধান এসে যাচ্ছে । 
আমবা কোন এক বিচাব নিযে বসলাম । সেই বিষষেব ওপব এবাগ্র 
হওযাব চেষ্ট। কব! মাত্রই মনে বিভিন্ন বিকল্প আব ব্যবধান উৎপন্ন হতে 
থাকে । মন বখন চঞ্চল অবস্থায থাকে তখন কত যে ব্যবধান 
হতে পাবে ত। কল্পনা কবাই যাঁধ না । একাগ্র হলে পবে বোঝা বায যে 
বিকল্পেব প্রবাহ কত দ্রেত চলছে আব একাগ্রতা কত ব্যবধান উৎপন্ন 
কবছে। ধ্যান খুবই বিপজ্জনক | প্রথম ক্ষণেই বা প্রথম দিনেই 
ব! শিক্গণশিবিবেব প্রথম আযোজনেই ধ্যান সিদ্ধ হযে যাঁবে-_এটা 
কোন কথাই নঘ। এটা। স্পষ্ট মুন বাখতে হবে এখন যে অভ্যাস চলছে 
তা কেবল অবধানেব অভ্যাস। 


৪২ মনেব জযই জয 


যোগেব ভাবা মনেব তিন অবস্থা আছে-_অবধান, একাগ্রতা বা 
ধাবণা, আব ধ্যান। মনোবিজ্ঞানেও অনুব্প বিচাৰ আছে। তাতেও 
তিন অবস্থাৰ কথা বল! হযেছে, যথা-_ভ্যাটেন্শন, কনসেন্ট্রেশন আব 
মেডিটেশন । অবধান, কেন্দ্রীকৰণ আব ধান। মনেব এই তিন 
অবস্থা । সমস্ত মানসিক ক্রিবা এই তিন অবস্থাব মধ্যেই ঘটে । 

মনেৰ প্রথম অবস্থা-_অবধান, আ্যাটেন্শন। এটা মনেব ক্রিযা, 
যে ক্রিযাব দ্বাবা আমবা মনকে কোন বস্তব প্রতি ব্যাপৃত, লগ্ন কৰি। 
যে মন সর্বদা ঘুবে বেডাষ, তাঁকে এক বস্তব প্রতি ব্যাপুত কবা, মনকে 
সচেতন কবা-_চৈতন্যবান কবা__এই হুল অবধানেব অবস্থা । এই 
অবস্থা পদার্থেব সঙ্গে মনেব সম্বন্ধ স্থাপিত হয। একেই অবধান বলে। 
আ'মবা বলি_-সাঁবধান হযে যাও। এব অর্থ হল-_এক কার্ধেব প্রতি 
একচিত্ত হযে বাঁও। বা কবতে হবে কেবল তাৰ ওপব চিত্তকে লগ্ন কব। 

অবধান যেমন বাহ্য বস্তুব ওপব হয, তেমনই সময সমব নিজেব মূল 
স্ববপেব প্রতিও হয। বখন মৌলিক স্ববূপেব প্রতি অবধান হয, তখন 
সেই স্থিতিতে প্রজ্ঞাব উদ হব। আব বাহ্য বস্তুব প্রতি অবধান হয 
নাঁ। মনেব অবধান তখন নিজেব প্রতিই চালিত হয। নিজেব প্রতি 
মনেব অবধান এক বিশেষ প্রকাঁব স্থিতিৰ লঙ্গণ। এই স্থিতিতে 
প্রজ্ঞাৰ উদঘ হয, আন্তবিক চেতন প্রকট হয। 

মনেব দ্বিতীষ অবস্থা-_কন্সেন্ট্রেশন, ঘা যোগেব ভাষা একাগ্রতা" 
বা ধাবণা । এটা অবধানেৰ পবেব অবস্থা । এই অবস্থা আমবা থে 
কবেছি, সেই বিষযেই কেন্দ্রিত হবে বাই। যে মন চাঁবদিকে দ্বুবে 
বেডাচ্ছে, অনেক বস্তব প্রতি ধাবিত হচ্ছে, তাঁকে অন্ত সব বস্তু থেকে 
হটিষে এনে একই বস্তুতে কেন্দ্রিত কবা-_এই হল কন্সেন্ট্রেশন, 
একাগ্রত। বা ধাবণা। এই মনেব ধাবণাবস্থা । ধ্যানেব আগে ধাবণ! 
কবতে হব। শবীবেব কোন অংশে বা কোন বস্ততে মনকে স্থাপিত 
কবে নে€যা, মনকে আবোপিত কবে নেওযাঁ_এই হল ধাব্ণা। 


মনেব পটুতা বিধান ৪৩ 


পতঙ্জলি ধাব্ণাৰ এই পবিভাষা কবেছেন__“দেশবন্ধঃ চিত্তস্ত ধাবণা' 
চিত্তকে কোন প্রদেশে বেঁধে দেওযা, কোন বন্তব সঙ্গে চিত্তেব সন্বদ্ধ 
স্থাপিত কবা যাতে চিত্ত তাঁতেই বাঁধ থাকবে, অন্থত্র কোথাও যাবে না, 
এই হল ধাবণাব অবস্থা । 

মনেব তৃতীয অবস্থা-_-মেডিটেশন, ধ্যান। অবধানেব পব ধাবণা, 
আব ধাবপাব পব ধ্যান। কেন্ত্রীকৃত মনেব যে সঘন অবস্থা, তাই হল 
ধ্যান, ধ্যানে মন স্থিব হযে যাষ, একেবাবে জমে যায । দীর্ঘ সময বে 
মন যখন জমে থাকে তখন সেই অবস্থাকে বলা হয ধ্যানাবস্থা। এই 
হল মেডিটেশন, ধ্যান । 

আমবা তিন অবস্থা সন্বন্ধেই বিচাব কব্লাম। ধ্যান হল তৃতীয 
অবস্থা । 

সর্বপ্রথমে অবধানেব অভ্যাস কবতে হবে। মনেৰ এমন স্থিতি 
আনতে হবে যাতে অবধান কব সম্ভব হয। মন অত্যন্ত গতিশীল তত্ব। 
মনেব কাজই হুল গতিব ওপব থাকা। বাস্তবে কিন্তু এটাই মনেব 
স্বভাব নয। আমবা একেবাবে বিপবীত দিকে যেতে চাই। আ্োতেব 
সঙ্গে চল। খুব স্বাভাবিক। প্রত্যেকেই শ্োতেব সঙ্গে চলতে পাবে। 


নৌকাও শ্রোতেব সঙ্গে চলে । শ্রোতেব প্রতিকূলে চলা কঠিন কাজ । 
যে শ্রোতেৰ প্রতিকূলে চলতে সক্ষম হয সেই সাধক, সাধনা তাকেই 
সাজে । ভগবান মহাবীব বলেছেন_ 

'অনুসোহপটিঠএ বহুজণম্মি পডিসোষলদ্ধলকেখণং। 

পড়িসোযমেব অপ.পা। দাষবেব। হোউকামেণং ॥ 
সমস্ত সংসাব শ্োতেব গিছেই চলছে। সাৰা সমাজ, সকল জনতা 
শোতেব পিছে চলছে-_প্রবাহেব সঙ্গে সঙ্গে চলছে। এবপ স্থিতিতে 
প্রতিলোতে চল! খুবই কঠিন কাজ। তিনি আগে খুবই মহত্বপূর্ণ কথা 
বলেছেন- _'অন্ুসোও সংসাও, পণ্ডিসোও উত্তাবো”__অনুশ্োত অর্থাৎ 
আ্োভেব পিছনে চলা-_-তাবই নাম সংসাব। ভ্রোতেব পেছনে চলাই 
হল চঞ্চল্তা। আোতেব সঙ্গে সঙ্গে চলা_তাকেই বলে অশান্তি, 
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তাকেই বলে ছুখ। আ্রোতেব প্রতিকুলে চলা-__তাঁকেই বলে শান্তি। 
তাকেই বলে স্থিবতা, তাঁকেই বলে উত্তবণ, পাঁব পেবে বাঁযা। যে 
লৌতেৰ প্রতিকূলে চলাব ক্ষমতা বাখে সে বাস্তবিকই পাব পেষে যাষ। 
ধ্যানেব ক্রিধা প্রতিস্রোতেব ক্রিঘা, শ্রোতেব প্রতিকৃলে চলাব ক্রিঘ! ৷ যে 
মন চঞ্চল ও গতিশীল তাঁকে কেন্দ্রিত কবা, অবহিত কৰা, স্থিব কবাঁ_ 
এ সবই বিপবীত ভ্রিব! অর্থাৎ মনেব যে স্বভাব নব সেই স্বভাবেই মনকে 
টেনে স্থাপিত কবা। এব থেকেই বোঝা যাষ, ধ্যান কত কঠিন ক্রিবা। 
এ কথ! মনে কৰবেন না যে, ধ্যান খুবই সহজ ও সবল ক্রিযা।। আমি 
ধ্যানকে বিভীষিকা! বপে দেখাতে চেষ্টা কবেছি। হযত কিছু লোক 
এতে ভষ পেবে বাবে। তাবা ভাববে ধ্যানেব সাধনা যদি এত কঠোব 
হয তবে তাঁবা ধ্যান কৰতে বসবে কেন? আমি চাই না বে বন্স্তিতি 
কি-_ প্রকৃত অবস্থা কি, তা আপনাব! বুঝবেন না। 'আপনাদেব মনে 
ভষ হতে পাঁবে বলে আমি সত্যকে গোপন কবব__একথা আমি মানি 
না। এবকম ভ্রান্তি আমি পছন্দ কবি না। আগি চাই না যে 
আপনাবা ভ্রান্তি নিষে থাকুন। যেজিনিষ যে বকম তাকে ঠিক সে 
বকমই বুঝতে হবে। ধ্যানেব সাধন! বাস্তবিকই কঠিন। 'আানব। যদি 
ধ্যানকে সহজ মনে কবে চলি তবে আমবা ভমে পতিত হব, আব হয 
আমবা ধ্যানে স্থিতি পর্যস্ত পৌছতেই পাৰ না। এ বকদ জাত্ব-আন 
্রান্তি বাঞ্ছনীফ নয। আমবা ধ্যান কবছি মুচ্ছকে ভাঙ্গা জন্য, 
প্রমাদকে ধ্বংস কবাব ভন্য । সে স্থলে যদি ধ্যানেব দ্বাবা নতুন মৃচ্ভণ? 
ব। নতুন ভ্রান্তি জন্ম নেঘ তবে খুবই অনিষ্ট হবে। আনবা অনভানে 
দূৰ কবাব ক্ম্য ধ্যান কবছি, 'অথচ ধ্যানে বলে নতুন অসতোব সি হল 
এ কখনই বাঞ্থনীয পবিস্থিতি হতে পাবে না । সেভন্য যথার্থবাদী ও বন্চ- 
বাঁদী হযে, বাস্তবিক অবস্থা বুঝে, আমাদের ধ্যানেব দার্গে প্রদেশ কলতে 
হবে। আমাদের মানতে হবে ধান এক দীর্ঘস্তাযী সাধনা, এক স্ুহ।ৰ 
প্রক্রিযা । অল্প সমযেব মধ্যেই ধ্যালকে নি কবাব ভন্ব মক যেন 
বা নাকবি। প্াানকে সিদ্ধ কবাব জন্তা যে প্রস্থতিব গ্াযোভন তিন 
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আলোচন। আমি “কাকে সাধনা কবব ?-_এই বিষষে অন্তর্গত 
কবেছি। সম্পূর্ণ তৈৰি ন৷ হয়ে, অন্য যে সাধন প্রবোজন তা সমাপ্ত না 
কবে, আমবা যদি ধ্যানকে সিদ্ধ কবতে চাই, তবে লাভেব বদলে ক্ষতিব 
সম্ভাবনাই অধিক হবে । 

যে ব্যক্তি মন্ত্রের সাধনা কবছে সে যদি কবচেব ক্রিষা না কৰে, তবে 
তাৰ ভীব্ণ বিপদ হতে পাবে। সর্বপ্রথমেই তাকে আত্মবদ্দীব কবচ 
বানিষে নিতে হয। এজন্যই বিভিন্ন মন্ত্রে দীক্ষা সঙ্গে বিভিন্ন কবচেব 
ব্যবস্থা কব। হযেছে । কবচ তৈবি কবাব উদ্দেশ্য হল, নিজেব জন্য 
বজ্ঞসম দৃঢ পঞ্জব নির্মাণ কৰা । কবচ প্রস্তুত কবে নেওযাব পৰে বাঁইবেব 
কোন শক্তি কবচধাবীকে আঘাত কবতে পাৰে না। শবীবেব প্রত্যেক 
অবযবেৰ জন্য পৃথক পৃথক কবচেব ব্যবস্থা আছে। মাথা থেকে পাযেব 
অন্ুষ্ঠ পর্যন্ত প্রত্যেক অবযবকেই কবচ পবিষে দিযে নুবদ্গিত কৰা 
যাব। 

প্রাচীনকালে সৈনিক কবচ ধাবণ কবে যুদ্ধস্থলে আসত। লোহা! 
বা অন্য ধাতু দ্রিষে তৈৰি কবচ এত মজবুত হত যে তববাবি বা বর্শাৰ 
আঘাত তা ভেদ কবতে পাবত না। কবচ পবিধান কবে যোছ। 
সুবক্ষিত হত, বাইবেব আঘাত থেকে মুক্ত থাকত। 

অন্ুবাপ ভাবে, মন্ত্রেব সাধক মন্ত্রেব সাধন! আবস্ত কবাব আগে 
কবচ তৈবি কবে তা ধাবণ কবে, যাতে বাইবেব কোন শক্তি তাকে 
আঘাত কবতে না পাবে বা তাব কোন অনিষ্ট কৰতে না পাবে। 

প্রস্ততি সকলকেই কৰতে হয। পু প্রস্তুতি ছাড়া কোন কাজ 
বা সম্ভব হয না। ধ্যানেব জন্যও পূর্ব প্রস্তুতি প্রযোজন আছে। 
এই প্রস্ততিব অঙ্গ হিসাবে শবীবেব পাঁধনা খুবই দবকাবী । আৰ 
মানসিক প্রস্তুতিব জন্ সর্বাগ্রে অবধানেব অভ্যাস কব আবশ্যক । 

সেজন্ত আজ আমি ধ্যানে আলোচনা, কবাব জাগে মনকে পটু, 
কুশলী ও প্রশিক্ষিত কবাব বিষষে আলোচনা কবছি। মনকে এই 
প্রকাবে প্রশিক্ষিত কবতে হবে যে, মনেব ক্ষমতা বিকশিত হবে আব 
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ধ্যানে স্থিতি পর্যন্ত পৌছে যাওযাব যোগ্যত। সম্পাদিত হবে। অবধান 
দ্বাবা বোগ্যতাব সম্পাদন হয। মনকে পটু না কবে-_মনেব পটুতা 
বিধান না৷ কবে-খ্যানেৰ ভূমি প্ধন্ত পৌছান সম্ভব হয না। সেজন্য 
মনকে কুশলী ও দক্ষ কবা বিশেষ প্রযোৌজন। মনকে পটু কবাব জন্য 
অনেক বকম অভ্যাস বিধান কব! হয। আসনেব অভ্যাস এই জন্য 
কবান হয যে, এব দ্বাৰা শবীবে পটুতা আসে । আনেব দ্বাব। আমাদেব 
মেকদণ্ডেব হাড এমন নমনীষ হয বে, আমবা৷ ইচ্ছামত শবীবকে বাঁকাতে 
বা! ঘোবাতে পাৰি । ঘা মেক্দণ্ডে হাড নমনীঘ নয সে শবীব বাঁকাতে 
পাবে না, তাৰ শবাব অনড হষ। যেমন শাবীবিক সাধনাব উদ্দেশ্যে 
মেকদণ্ডেব হাঁড নমনীঘ বাখাঁৰ জন্ত আসনে অভ্যাস কবা আবশ্তক, 
তেমনই মানসিব সাধনাব উদ্দেশ্টে অবধানেব বিবিধ প্রযষোগ কবাঁও 
আবশ্যক । 

মনেৰ সম্বন্ধ বাহা বিধষেব সঙ্গে । মনকে আমব। শিক্ষিত কবতে 
চাই। মনেব প্রশক্ষণেব একটি ক্রম আছে। নন্দীশ্বত্রে এই ভ্রম 
সুন্দরভাবে প্রতিপাদিত হযেছে। 

প্রথম ক্রম-যুগ্ল হল-_অল্পগ্রাহী, বনুগ্রাহী। মনকে আমি এক 
কাঁজে লাগালাম, যাব একবিন্দু মাত্রই মন ধবতে পাবে, মন অল্পই ধধতে 
পাবে আৰ অল্পকালই কেন বস্তকে ধবে বাখতে পাবে। এই হল অল্প- 
গ্রাহী। বন্ছগ্রাহীৰ অর্থ-ব্‌হুকে ধবা, বড বস্তুকে ধ্বা, আব দীর্ঘকাল 
ধবে বাখা । 

আমবা! প্রেক্ষা কবি। শবীবেব প্ররেক্গা কবি, শ্বাসেব প্রেক্ষা কবি। 
উপদেশ দেও! হুষ, নাঁসাগ্রে যাতাযাতকাবী শ্বাসকে দেখ । শ্বাসেব 
আগম দেখ, নির্গমগ দেখ । যে শ্বাস ভিতবে আসছে তাৰ প্রতি লক্ষ্য 
বাখ। যে শ্বীদ বাইবে যাচ্ছে, তাঁকেও লঙ্গ্য কৰ। নাসাগ্র বিন্দুতে 
কেবল শ্বাসকে দেখ । মনকে নাসাগ্রেব ওপব কেন্দ্রিত কব, অবহিত 
কব। মনেৰ অবধানকে নাসাগ্রেব ওপৰ স্থাপিত কবে যাতাষাতকাঁবী 
শ্বাসকে দেখ। দবজাষ দীভিষে প্রহবী সর্বদা দৃষ্টি বাখে, কে ভেতবে 
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আসছে আব কে বাইবৰে যাচ্ছে । যখন কেউ ভেতবে আসে বা বাইবে 
যাষ তখন প্রহবী সতর্ক হযে দেখে। সেই বকমভাবে নাসাগ্র থেকে 
যে শ্বাস আসছে-যাচ্ছে, তাকে দেখতে হয। এই শ্বাস বাইবে গেল, এই 
শ্বীস ভেতবে এল--এই গতাগতি দেখ, ধ্যানকে কেন্দ্রিত কব। এই 
হল অল্পেব প্রেক্ষা, অল্পেব অবধান | এই হল অন্পগ্রাহী। 

বছুগ্রাহী অর্থাৎ বহুব প্রেক্ষা। উপদেশ দেওযা হয, মনকে শ্বাসেব 
সঙ্গে ভেতবে নিষে যাও প্রশ্বাসেব সঙ্গে মনকে বাইবে নিষে এস। এটা 
বছব অবধান-_বহ্ুগ্রাহী। অল্পগ্রাহীব ক্ষেত্রে আমাদেব পথ ছিল অল্প, 
এখন আমাদেব পথ হল দীর্ঘ । অল্পগ্রাহীব ক্ষেত্রে মনকে কেবল নাসাগ্রে 
স্থিব বাখা হযেছিল, এখন মনকে শ্বাস-প্রশ্বাসেব পুবো৷ পথেবই অবধান 
কবতে হয। পথ দীর্ঘ হযে যায, কলে হাত্রাও দীর্ঘ হয। যেখানে 
নীভিব আশপাশ থেকে শ্বাস উঠছে সেখানেই শ্বাসেব সাথে মনকে জুডে 
দিতে হয আব তাকে শ্বাসেব সঙ্গে সঙ্গে ভেতবে নিষে যেতে হ্য। 
যেখানে গিবে শ্বাসযন্ত্র সমাপ্ত হয আব শ্বীস ফুসফুসে প্রবেশ কবে, 
সেখান পর্যন্ত মনকে নিযে যেতে হয। একেবাবে ডাষাফাম পর্যন্ত 
মনকে নিষে যেতে হয। হেখানে শ্বাসেব সীম! সে পর্ধস্ত শ্বাসকে টেনে 
নিতে হয। এই হল বনুব অবধান, বছব গ্রহণ, বনুব প্রেক্ষা ৷ ন্ুতবাং 
অভ্যাসে এই ছুটি ক্রম আছে-_ 

১। অল্লেব গ্রহণ _অল্পকে দেখাব অভ্যাস। 

২। বন্ছুব গ্রহণ- _বন্ছকে দেখাব অভ্যাস। 

প্রথমটিব ক্ষেত্রে আমবা একটি ক্ষু্র বিন্দুকে দেখি, দ্বিতীষটিব ক্ষেত্রে 
আমাদেব পথ দীর্ঘ হুষে যায, অবগাহনেব মার্গও দীর্ঘ হযে যাষ। 

অভ্যাসেব দ্বিতীষ ক্রম-যুগ্ীল হল-_ 

একবিধগ্রাহী ৷ 
বহুবিধগ্রাহী । 

এক প্রকাঁব বস্তুকে দেখা আব বহু প্রকাব বস্তকে দেখা । উপদেশ 

দেওযা হযেছে, নাসাগ্রে যে প্রকম্পন হচ্ছে তা দেখ, অথব! নাসাগ্রেব 


৪৮ মনেব জঘই জয় 


ওপব শ্বাসেব স্পর্শ অনুভব কব। এও এক প্রকাবেব অবধান। 

যেমন জলে প্রবম্পন হব উসিমাঁলা ওঠে, তেমনই শবীবও 
প্রকম্পিত হয। কেবল প্রকম্পন আব প্রকম্পন। উগ্নি আব উ্ি। 
স্থিবতা বলে কোন পদার্থই নেই। এই পবিস্থিতিতে উপদেশ দেওবা 
হযেছে, নাসাগ্রে বে প্রকম্পন হব তা দেখ । এও এক প্রকাবেব গ্রহণ, 
এক প্রকাবেব অবধান। এতে মনকে এক স্থানেব ওপব অবহিত কবে 
দেওযা হযেছে । একে বলে, একবিধগ্রাহী ৷ 

বন্ছুবিধগ্রাহীব অর্থ হছুল- এক সঙ্গে অনেক বস্তকে দেখা । মনেব 
পটু আঁবও বেডে যার়। একসঙ্গে অনেক বন্তকে কেবল দেখা "নব, 
মন তাদেব গ্রহণ কবতেও সমর্থ হয। 

থে অবধান করে, সে মনকে পটু কবাব প্রশিল্মণও নেধ। তাব 
অভ্যাস এত তীব্র হয, ফলে তাব্‌ পটুত৷ এত বিকশিত হয, সে একই 
সঙ্গে অনেক বস্তুকে ধবতে পাবে। উপাধ্যায বশোবিজযজী শ্রেষ্ঠ 
অবধানকাবী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত প্রতিভাশালী তাকিক বিদ্বান 
ছিলেন। তিনি অবধাঁন কবতে লাঁগলেন। একশ পিতলেব বাটি 
তাব সামনে বাখা হল। এক ব্যক্তি এক এক কবে সবগুরি বাটি 
বাজাতে লাগল। প্রত্যেক বাটিব ধ্বনিই অবধানবাবী অবধান কবলেন। 
ভাব মন ধ্বনিব নুক্ষুতা। সম্বন্ধে অবহিত হল। একশ বাঁটিব ধ্বনিই এই 
ভাবে গৃহীত হছুল। ভাব্পব পবীক্ষাৰ সমঘ এল। পবিষদ থেকে এক 
ব্যক্তি এল। সে একটি বাটি বাজাল, আব তাঁব সংখ্যা জিজ্ঞাস কবল । 
অবধানকাৰী বলে দিলেন এ ধ্বনি অমুক সংখ্যা বাঁটিব ধবনি। এই 
ভাবে আবও অনেক প্রশ্নকর্তী এল, বাটিব সংখ্যা জিজ্ঞাসা কবল। 
অবধানকণবী প্রত্যেক পৰীক্ষা উত্তীর্ণ হলেন। 

এ ধ্বনি পটুতাব জ্ঞান। একই বকমেব বাঁটিগুলিব ধ্বনি প্রা এক 
বকমেবই হয। বিস্ত অবধানকাবী ধ্বনিগুলিব মধ্যে সুদ্ম পার্থক্য 
ধ্বতে পাবেন। তিনি আপন শ্রবণেক্ট্িষে পটুতা এতই বিকশিত 
কবেছেন যে ধ্বনিব অতি সুক্ষ পার্থক্ও ভাব ভ্ঞানগোচব হয। 


৪ মনেৰ প্টরতা বিধান 3৯ 


আমাঁদেব সঙ্ঘেব কিছু অবধানকাবী 'সপ্তসন্ধান' নামক অবধাঁন কবে 
থাকেন। এটা এক সঙ্গে অনেক বিবব গ্রহণ কবাব ক্ষমতাব পবিচাষক। 
একজন এক কথা বলল, আব একজন সেইক্ষণেই আব এক কথা৷ ব্লল। 
অবধানকাবীৰ পেছনে তাৰ ছুই হাতে ছুটি ভিন্ন বস্তু স্পর্শ কবান হুল। 
তিন জন সামনে দ্াডিযে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বন্ত দেখাল। এইভাবে সাত 
ব্যক্তি সাতটি ভিন্ন ভিন্ন ক্রিষা কবল । সমস্তুটাই একই ক্ষণে কৰা হল। 
অবধানকাবী এ সাতটি ক্রিঘাকেই একই ক্ষণে গ্রহণ কবে নেব। এমনি 
'ভাবে ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিষেব ভিন্ন ভিন্ন বাজ একই সঙ্গে ধবতে পাবা, আব 
সেগুলি যথাষথ বলতে পাঁবা বহুবিধগ্রাহীৰ এক প্রকৃষ্ট উদাহবণ। 
অবধানেব এপ কুশলতা থেকে, পটুতাঁৰ একপ অভ্যাস থেকে, এক সঙ্গে 
অনেক বস্তুকে ধবতে পাবাব ক্ষমতা৷ এসে যাষ। 

এই চাঁবটি বিকল্প হল- _লল্পেব গ্রহণ, বন্ুব গ্রহণ, একবিধেব 
গ্রহণ ও বহুবিধেব গ্রহণ। এ মানসিক প্রশিক্ষণের ক্রম ৷ এই ক্রম 
অন্ুসবণ কবে মনকে প্রশিক্ষিত কবা যাঁধ। মনেব কি প্রবল শক্তি 
আছে আপনি কল্পনা ককন। আঁপনাবা। একে যাছু বা আশ্চর্য ব্যাপাব 
বলে মনে কববেন না । মনেব এই প্রবল শক্তি সকলেই মধ্যেই আছে। 
আপনাদেব মধ্যে আছে, আমাব মধ্যে আছে, প্রত্যেক ব্যক্তি মধ্যে 
আছে। প্রত্যেক ব্যক্তিব মন সকল শক্তিব আধাব হযে আছে। এই 
মাত্র পার্থক্য যে, কিছু ব্যক্তি অভ্যাস দ্বাবা মনেৰ পটুতা বিধান কবেছে, 
মনকে বিকশিত কবেছে। আব কিছু বাক্তি সেবকম কোন প্রযত্ধ কবেনি, 
ফলে তাঁদেব মন বিকশিত হযনি। পার্থক্য কেবল প্রবত্বেব, কেবল 
অভ্যাসেব। আমবা বদি প্রযত্ব কবি তবে আমবাও মনেব পটুতা সাধন 
-কবতে পাবি, আব তা৷ হলে বহুবিধ গ্রহণ আমাদেব পন্মেও সহজ হযে 
ষাবে। 

আমাঁদেব অনেক সাঁখুসাধবী অবধানেৰ প্রযোগ কবে থাকেন। 
সাধাবণ লোকেৰ কাছে এটা আশ্র্যজনক ক্ষমত। বলে মনে হব। তাঁবা 
মনে কবে এটা চমৎকাবী দৈবী শক্তিব নিদর্শন | কিস্ত এতে চম্থকাবিতা৷ 


৫০ মনেব জযই জষ 


কিছু নেই। এটা কোন দৈবী শক্তি বা বিষ্তা নঘ। বাইবেব কোন 
শক্তিই নয। এটা কেবল মনেব প্রশিক্ষণ, মনেব শক্তি। এই 
আধাবেই সব প্রযোগ ঘটে । একে চমৎকাব বলে মনে হতে পাবে, 
কিন্তু আসলে এটা মনেবই পটুতা, তাৰ অতিবিক্ত কিছু নয়। 

ভৃতীয চবণ হল- ক্ষিপ্রগ্রাহী। চিবগ্রাহী। এবাও একটি যুগল। 

মনকে এমন অভ্যাস কবান হয বে তা বাহা পদার্থ ততব্দণাৎ গ্রহণ 
কবতে পাবে। অর্থাৎ একবাব মাত্র দৃষ্টিপাত কবে সব কিছু গ্রহণ কবে 
নিতে পাবে। তৎক্ষণাৎ গ্রহণ কবতে পাবে। কেউ একটি ঘব এক 
মুহূর্ত দেখল, তাঁবপবে চোখ বুঁজে ঘৰে বা কিছু আছে সব বলে দিল। 
ভিতেব ব্ঙ সাদা, সামনে কাল ব্ডেৰ্‌ বোর্ড, এতগুলি লেখাব তক্তা আছে, 
তাতে লাল, কাল, নীল আক্ষব আছে, এতগুলি দবজা-জানালা আছে । 
মোটেব ওপৰ ঘবেব পুবে! বিববণ দিযে দিল। একেই বলে, ন্ি্র- 
গ্রহণ। এককাঁলেই সব কিছু গ্রহণ কবা, সব কিছু ধবে নেওঘ1। 

আমবা মনেব ক্ষমতাব সঙ্গে পবিচিত নই। নেব প্রচুব ক্গমত। 
আছে! আমব! খুবই কম জানি। অল্প কিছু জানতে পাঁবলেই আমব! 
আশ্চ্যান্থিত হই। বদ্দি আমবা মনেব সম্পূর্ণ ক্ষমতা জানতে পাকি, 
বিকশিত কবে নিতে পাঁবি, তবে কি না! কি হতে পাবে বোধা কঠিন। 
আজ মনেব কিছু ক্ষমতাকে বিকশিত কবে মানুষ ভগবান বনে যায, সাবা 
ছুনিযা তাকে ভগবান বলে মেনেও নেঘ। ঠিক আছে। ভগবান হবে 
যাওব। কিছু খাবাপ কথা নব। নিজেব অন্তরবে নিক্েব যে ভগবান 
আছেন তাঁকে প্রকট কৰা খুবই ভাল কথা । তবে হুনিযা খুবই 
তাডাতাডি ভগবান বলে স্বীকাৰ কবে! মনে সামান্য কিছু ক্ষমতা 
প্রকাশ সামনে ঘটল, অননি ভগবান বলে মেনে নিল। মনেৰ পূর্ণ ক্ষমতা 
যদি জানতে পাবি, বদি সেই ক্ষমতাকে সাধন! কবে অভিব্যক্ত কবতে 
পাবি, তবে না জানি কত বড ভগবান হযে বাব। 

অন্যপক্ষে বিকল্প হল-_চিবগ্রাহী। চিবগ্রাহী কৌন কিছু ভংক্ষণাং 
ধবতে পাঁৰে না, কিস্তু ধীবে ধীবে দীর্ঘ সমযে তা ধবে ও গ্রহণ কবে। 


নেব পটুতা বিধান ৫১ 


চতুর্থ চবণ হল-_জনিন্যেতগ্রাহী, নিঃস্তভগ্রাহী। এও এক 
ক্রমবগল। 

এই অনিস্থতগ্রাহী এক বিচিত্র গ্গমতা। এটা মনেব এমন অভ্যাস, 
এনন অবধান, বে তা আনব কল্পনাই কবতে পাবি না। এই বিষ 
স্পষ্ট কবাব জন্য আমি এক কা?হনী বলছি £ 

এক শ্রেষ্ঠ চিত্রকব বাজনভাষ গেলেন। সেখানে দৈবযোগে তিনি 
বাণীব পাষেব একটি আন্ধুল দেখতে পেলেন। প্রাচীনকালে বাণীব! 
প্তনূর্যস্পন্থা। বাজদাবা' হতেন, দুর্বও তাদেব দেখতে পেত না । এখনকাব 
দিনে অন্যবকন--এখন তো সব কিছুই অনাব্ত | বা হোক, চিত্রকৰ 
বাঁণীব পাষেব আছুল দেখে নিলেন। ভাঁবপব তিনি বাণীব এক পূর্ণ 
প্রতিকৃতি জাকলেন। তিনি সেই চিত্র বাজাব কাছে আনলেন। বাজ! 
দেখলেন-_ নহাবাণীব চিত্র] তিনি স্তন্তিত হযে গেলেন। তাঁবপবে 
ভাল কবে চিত্রটি দেখলেন। যেখানে বাণীব দেহে তিল আছে বা ভরট 
আছে, চিত্রেও ঠিক সেখানে তিল বা জট আছে। বাঁণীৰ দেহে 
প্রত্যেকটি চিহ্ন চিত্রিত বাণীব দেহেও আছে। চিত্রকৰ ভেবেছিলেন 
চিত্রটি দেখে বাজ! প্রসন্ন হাবেন এবং যথেষ্ট পুবস্কাব দেবেন। বিস্ত কল 
হল বিপবীত। বাজ! মনে কবলেন বাণীব সঙ্গে চিত্রকবেব গুপ্ত সম্বন্ধ 
আছে, নতুবা! এমন চিত্র সেকি কবে আঁকল। বাজা সন্দিদ্ধ হলেন, 
তাৰ মনে ভ্রান্ত ধাবণা জন্মাল। তিনি চিত্রকৰ ও বাণী উভবেৰ 
মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলেন | 

মন্ত্রীব হল দুর্ভাবনা। দেশে সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকব, কে পাঁওব! দেশ 
বা বান্ট্রেব সৌভাগ্য-_তীঁব মৃত্যুদণ্ড! এ বে মহ! অনর্থ। মন্ত্রী বাজাব 
কাছে গিষে বললেন_মহাবাজ। আপনি একি কবছেন? এমন 
কুশলী চিত্রকবকে বধ কববেন, তাকে মৃত্যুদণ্ড দেবেন ৮” বাজা উদ্ভব 
দিলেন_ তুমি চিক জান না । এ লোক ছুষ্ট হুশ্চবিত্র, অযোগ্য । মন 
ব্ললেন_নত্যিই কিন্তু এনন নব, নহাবাজ । বাজা বললেন “কি 
নির্বোধেব নত কথা বলছ? শবীবেব কোথায কোন চিহ্ন আছে তা! 
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শবীব না দেখে কি কবে জান! বাঘ? তখন মন্ত্রী বললেন__“মহাবাজ । 
এই চিত্রকবেব অদ্ভুত শক্তি আছে। সে দেহেব বে কোন অবযব দেখে 
সম্পূর্ণ চিত্র বানাতে পাবে, এই বকম চিত্রই বানাতে পাবে?” 

বাজ। পবীন্দা কবে দেখলেন। চিত্রকব পৰীক্ষা উত্তীর্ণ হলেন। 
বাক্রা তাব মৃত্যুদণ্ড বদ কবলেন। 

এই হল অনিঃ্থতগ্রাহী। কোন বস্তব অল্প কিছুকে আশ্রষ কবে 
গোটা বস্তরটিই বিশ্বেষণ কবে দেওয]। 

আব এক ঘটনাব কথ! বলি। 

বোমেব বাদশাহ ভাবতেব বাক্তাৰ কাছে কিছু সুবমা পাঠালেন এবং 
জানালেন বে এ সুবম! অভিশঘ মূল্যবান ও শক্তিশালী। এ স্ুবমা 
অন্ধ দূৰ কৰে অন্ধেব চোখে লাগালে সে দৃষ্টিশস্তি ফিবে পায। 
আসলে বাদশাহ পবীক্ষা কবতে চেষেছিলেন ভাবতে বুদ্ধিমান ব্যক্তি 
আছে কিনা । বুদ্ধিনান ব্যক্তি বদি না থাকে তবে সে দেশ সহজেই ভর 
কবে নেওয়া যাবে! 

দূত সুবমা নিষে ভাবত এল । বাজাব কাছে এসে বাদশাহেব সব 
কথা৷ বলল। বাক্ত। ভাবলেন, সুবমাব পবিমাণ তো৷ খুবই অল্প, এ কাকে 
দেওযা বাবে? নগবে তো অনেক অন্ধ লৌকই আছে। ক্টুকু 
সুবমা আছে তাতে কেবল একভোড। চোখেব দৃষ্টি ফিবতে পাবে। বাজাব 
তখন নিজ্েব বৃদ্ধ প্রধান মন্ত্রীব কথা মনে হল। এই মন্ত্রী অতিশষ 
বুদ্ধিমান ও দৃবদর্শী ছিলেন। তিনি অন্ধ হযে যাওযায বাজকার্ধ থেকে 
নিবৃত্ত হযে ঘবেই সময কাটাচ্ছিলেন। বাজ! তীকেই ডেকে পাঠীলেন। 
প্রধান মন্ত্রী এলেন। বাঁজা তাকে বললেন, “এই সুবমা নিন, চোখে 
লাগান, আবাব দেখতে পাবেন। স্থুবমা কিন্তু এত অল্প যে তা একবাবই 
ছু চোখে লাগানে। যেতে পাবে। একথ। মনে বাখবেন।' 

প্রধান মন্ত্রী স্ুবমাৰ কৌটো। নিলেন। তুলিতে সুবম! ভবে এক চোখে 
লাগালেন। অল্পক্ষণেব মধ্যেই সেই চোঁখেব জ্যোতি ফিবে এল | এক 
চোখে দেখতে পেলেন। তখন তিনি আব এক তুলি ভবে নুবম! নিলেন, 
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কিন্ত তা চোখে না৷ লাগিষে জিহ্বাব ওপব বেধে দিলেন। বাঁজা৷ বললেন, 
“মাবে, একি কবলেন? আপনি তো কানা হযে থাকবেন, কেবল এক 
চোখে দেখতে পাবেন। লোকে আপনাকে কানা! বলবে । ছিলেন অন্ধ, 
এবাব হলেন কান। |, 

প্রধান মন্ত্রী বললেন_বাজন্। আমি কানা হব না। স্বযং চক্ষুম্মান 
হযে হাঁজাব হাজাব লোকে দৃষ্টি ফিবিষে দেব 1” 

প্রধান মন্ত্রী বে স্থবমা জিহবাতে লাগিষেছিলেন তা বিশ্লেষণ কবে 
ফেছলেন। বস্তুটি ঘেকি জানতে পাবলেন। আব দেখতে দেখতে 
অুবমাব পুৰে। “ফর্মুলা” লিখে বাঁজাকে দিলেন। প্রধান মন্ত্রী বললেন, 
'বাজন। এই সুবমাৰ সব উপাদানই আমি জানতে পেবেছি। এখন 
আমি এই নুবম' প্রস্তুত কবে হাজাব হাজাৰ চক্ষুহীনকে চক্ষুম্মান কবৰ। 
যদি আমি সুবমাৰ দ্বিতীব তুলি আমাব আব এক চোখে লাগাতাম তবে 
আমাব ছুই চোখই দেখতে পেত, কিন্তু তাতে কেবল আমাৰ একলাঁবই 
লাভ হত। এখন আমি আমাব এক চোখেব সাথে সাথে লক্ষ লক্ষ 
চোখেব জ্যোতি ফিবিষে আনতে পাবব।? 

মন্ত্রী ঘবে গিষে ন্থুবমা প্রস্তুত কবলেন। বোম থেকে আগত দূতকে 
এক কৌটা সুবমা দিযে বললেন, প্ঘবে ফিবে যাঁও। তোমাৰ 
বাদশাহকে বল, এই বকম নুবম1 তিনি বত চান আমাদেব দেশ থেকে 
চেষে নিতে পাবেন ।” 

দূত বৌমে ফিবে বাদশাহকে সব কথা! বলল। বাদশাহ বুঝলেন, ঘে 
দেশে এমন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বাস কৰে সে দেশ আক্রমণ কবলে পবাজয 
অবশ্যস্ভাবী ৷ 

এই হুল অনিচন্ত গ্রহণ । এটি অদ্ভুত শক্তি । কোন বস্তব অল্প কিছু 
অংশকে আঁশ্রঘ কবে সম্পূর্ণ বস্তি বিশ্লেষণ কবে দেও! । 

এসব কল্পিত কাহিনী নয, কেবল বল্পনা বিলীস নব। এ সব মনেব 
বিচিত্র ক্মমতাগুলিব প্রকাশ । 

আমি মনে অবধানেব কিছু কিছু প্রযোগ, মনেব প্রশিক্ষণেব কোন 
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কোন গ্রণালী, আলোচন। কবলাম। এব থেকেই আনব বুঝতে পাঁব্ব 
যে, মনেব দ্দগতা অভ্যাসেব ছাবা* সাধন! ছাবা বিকশিত কব। যাঁষ, আব 
মনকে পটু কবে গভে নেওযা৷ যাঁব। এ সবই অবধাবণেব বিববণ, ধ্যানেব 
বিববণ নয। অবধারণেব ছ্বাবাই যখন মনকে এতট। পটু কব। বাধ তখন 
ধ্যানেব ছাবা। মনেব দ্ষনত। কতদুব বিকশিত হতে পাবে তা৷ নিজেবই 
বোধগমা । আপনাবা। ত। কল্পনা কবে নিতে পাবেন-_আমাৰ বুবিষে 
দেওবাব আবশ্যকতা। নেই । 

অতএব আমাদেব সর্বাগ্রে অবধানেব অভাস কবতে হবে। মনকে 
কোথা নিষোক্তিত কবৰতে হবে, কেমন কবে দিযোক্তিত কৰৃতে হবে এই 
সব তথ্য আমাদেব ঠিক বুঝে নিতে হবে, যাঁতে আমাদেব চেতনা ধ্যান 
কবাব যোগ্যত। ও ক্ষমতা আবিষ্ভূতি হয। অবধাবণেব পবে সংকেন্দ্রনে 
মনেব ধাবণাব বখা। বুঝতে হবে। যখন এই ছুইটি ঠিক বুঝতে পাবব, 
তখন ভূতীয চবণ, আমাদেব চেতনা ধ্যান কবাব ক্ষমত। জাগ্রত হবে | 
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৫ 
না করার যুল্য 


একটি লোক একটি বাগানে ঢুকে দেখল অনেক লম্বা লঙ্বা গাছ 
আছে। সে বাগানেব মালিকে বলল, 'গাছগুলি বডই লম্বা হযেছে? 
মালি বলল, 'বাবুজী, 'গাছেব লম্বা হওযা ছাডা আব কোন্‌ কাজ আছে 1» 

সবাব আগে কাজেব কথাই আমাদেব চিন্তা আসে। গাছ পর্যস্ত 
নিক্র্মী নয । কোন পদার্থই কাজ ছাভ। থাকে না। বস্তব ল্গণই হল 
অর্থক্রিষাবাবিত্ব। সেই বন্তই সন্য, যা নিজেব বাজ কবতে থাকে, 
কিছু না কিছু কব্তে থাকে । বা কিছু কবেনাতা সং নয, অর্থা 
তাব কোনও অস্তিত্ব নেই, তা পদার্থ নঘ। পদার্থে অর্থই হল 
ক্রিবাশীল। ক্রিযাশীগতা পদার্থের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জডিত। 

আমবা৷ একথা জানি এবং মানি যে, প্রত্যেক লোকেবই কিছু না 
কিছু কব! উচিত। পদার্থেবও কিছু না কিছু কবতে হয। চেতন বা 
অচেতন উভযেব মধ্যেই কিছু না কিছু কাজ হতে থাঁকে। যে লোক 
কিছু কবে তাকে উদ্ভোগী, কর্মঠ, কর্মী পুকষ বলে মানতে হবে একথা! 
আমব৷ গ্রাহ্থ কবেছি। যে লোক কিছু কবে না তাঁকে অলস, বেকাব, 
প্রমাদগ্রস্থ এবং অবর্মণ্য বলে আমব! মনে কবি । মান্নষেব কোনও না 
কোনও কাজে নিবত থাক। উচিত, এই কাব ওপবে আমবা বিশেষ 
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জোব দ্িই। যে কিছু কবে লে 'আমি কিছু কবছ্ি ভেবে আনন্দ পাষ, 
আবাব কখনও কখনও গর্বও অনুভব কবে। বেকিছু কবেনাসে 
'আমি কিছু কবি না' এই ভেবে হীনমন্যতা অনুভব কবে। অন্য 
(লোকেও তাঁকে উপহাস কবে বলে-_ও নিষর্মা, কিছুই করে না। 

নিষর্ম। লোকে এই ছুনিষাব কোনও স্থান নেই । সর্বদাই কোনও না 
(কোনও কাজে ব্যাপৃত থাকা উচিত | বর্তমান কাঁলেব অর্থশান্্ও 
বলছে, নিষ্র্মী হযে থেকে! না। ব্যবসা বা অন্য যে কাজ পাও তাই 
কব, আব দি কোন কাজ না মেলে তবে গর্ত ঘোঁড, বৌজাও, আবাব 
গর্ত খে, আঁবাব গর্ত ভব, তবুও কর্মহীন হষে থেকো না। কোনও 
একটা কাজ কবতে থাক। এই ভাবে কাজ কবাব ওপবে আমবা৷ এতটা! 
আব দিই যে নৈর্মেব মূল্য আমাদেব দৃষ্টি থেকে একেবাঁবে লোপ পেষে 
গিবেছে। নিষ্রিষতাবও তাৎপর্য আছে, একথা আজকাল আমবা৷ আব 
স্বীকাব কবি না। বর্তমান যুগ এত প্রবৃত্তিবহুল যে নিবৃত্তিব কথা 
আমাদেৰ বোধগম্য হয না। নিবৃত্তিব এত নিন্দা কবা হযেছে যে তাব 
যে কোনও মূল্য আছে একথা আমবা স্বীকাৰ কৰতে চাই না। তাকে 
আমৰা মূল্যহীন বানিষে দিষেছি। 

প্রবৃত্তি ঘর্ষণ থেকে ক্ষুলিঙ্গ উৎপন্ন হতে থাকে । প্রবৃত্তি সংঘাত 
সৃষ্টি কৰে, সংঘাত উৎপাদন কবে। প্রবৃত্তিকে একাধিকাব দেওযাই 
বর্তমান কাঁলেব সব সংঘর্ষেব সবচেষে বড় কাবণ। বর্তমান কালেৰ 
অশস্তিব মূল কাঁবণ শুধু ক্রিষাকে মূল্য দেওা, অক্রিযাব মূল্য অনুভব 
নাক্বা। নৈ্র্সেব বে একটা! বাস্তব মূল্য আছে এ কথা অস্বীকাৰ 
কবা। এটাই আজকাল সবচেষে বড সমস্তা হযেছে। 

আমি আজ কিছু উপ্টোপাস্টা কথা বলব। এই প্রবৃত্তিবন্থল যুগে 
আমাবও হত প্রবৃত্তি সমর্থন কৰা উচিত ছিল, বিস্ত আমি তা কবব 
না!। প্রবৃত্তিব বিকদ্ধে আমাকে কিছু বলতে হবে। শ্রোতাদেব হযত 
সে সব কথা ভাল লাগবে না'। কিন্তু সত্য গোপন কবাও উচিত নঘ। 
ত্য চিরন্তন, অমোঘ । কাঁবণ সত্যকে অস্বীকাব কবলে তা! থেকে নানা 
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প্রকাব সমস্ত/ব উদ্ভব হব এবং তা নানুবকে আক্রদণ কবে। ঘদি 
প্রবদ্তিব মধ্যে ভাবসাণ্য স্থাপন কবে নিবৃন্ভিব বথার্থ মূল্য নিবপণ বা 
বাধ ভা হলে হযত নান সমন্তাব আপনা থেকে সমাধান হযে যাবে । 

নিবৃতিব মূল্য প্রবৃত্তিব চেয়ে কম নব। অক্রিব! ক্রিধাব চেষে কম 
মূল্যবান নৰ। যদি এই বাব অর্থ বোধগম্য হব তাহিলে কর্মও খুব 
অর্থপূর্ণ হতে পাবে। কর্মে সাথে সাথে ছুটি দোব আমে । সেগুলি 
কমে যেতে পাবে। গীতাতে নুন্দব একটি কখ। বলা হযেছে-_প্রত্যেক 
প্রবৃত্তিব সাথে দৌধ জড়িত আছে । এমন কোনিও প্রবৃত্তি নেই যাব 
সঙ্গে কোনও দোব সংশ্লিষ্ট নব । যেনন ইন্ধন দ্বাব! প্রজ্জলিত আগ্নিব 
সাথে ধুদেব উপস্থিতি অনিবার্ধ তেদনি প্রবৃত্তিব সাথে দোষেব সহাবস্থান 
অনিবাধ | 'দর্বাবস্তা হি দোবেণ ধুমেনাগ্নিবিবারৃতা + অগ্নি যেমন 
ধূমেব ্বাব। আবৃত সেই বকম সমস্ত আবন্ত দোখেব দ্বাব। আবৃত। এই 
অন্ঠভব বাস্তবিক, ত| সত্য পর্ন্ত পৌছেছে। প্রবৃত্তির যখন নিবৃত্তিব 
সঙ্গে সঙ্গতি হব তখন প্রবৃভিব সহগামী দোষসমূহেব দমাপ্তি ঘটতে 
পাবে। প্রবৃন্তি বেন নিবৃত্তিব সাথে সাথে চলে। অন্তথায প্রবৃত্তিব 
দোষ অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে মান্তবেব সবনাশেব কাবণ হব। এই জন্য 
আমব। যেন নিবৃত্তিব মূল্য খুঝি, আক্রিষাৰ নহত্ব হৃদবঙ্গন কবি এবং 
নৈধর্মেব মহতপূর্ণ পবিণান অনুভব কৰি । 

প্রবৃতভিব সবচেষে ব্ড সাধন বস্ত্র হল এই শবাব। শুকতে আমি 
শবীবেব প্রবৃত্তিুলি সম্বন্ধে আলোচন। কবেছি। আজ আমি কিছু 
বিপবীত আলোচন|! কবব। আমি প্রবুন্তিব থেকে মুক্তিব বিবষে 
আলোচন। কৰতে চাই । 

আপনি কাযোত্সর্গ ককন। বাযাঁকে বিসভঁন ককন। শবীবকে 
ত্যাগ ককন। জীবিতাবস্থাব নিজেকে মৃতবৎ অনুভব ককন। শর্বীবকে 
সম্পূর্ণ নিক্রব, নিশ্চেষ্ট এবং প্রবৃত্তিশুন্ধ ককন। একেই বলে বাযগুপ্তি 
বা কাবোৎসর্গ। শবীবকে উৎসর্গ কঝ/, কাবাকে ত্যাগ কৰা, এ বডই 
কঠিন কাজ । মৃত্যুব পৰে প্রত্যেক গান্তবই শবীব ছেডে চলে যাব, কিনতু 


৫৮ মনেব জবই জঘ 


জীবিত অবস্থা শবীবকে ত্যাগ কব! বই কঠিন সাধনা । কাষাকে 
ত্যাগেব কথাষ মহামুনি গৌতমেব মনেও একটি প্রগ্ন জাগল। তিনি 
ভগবানকে জিজ্ঞাসা কবলেন, 'কাষাগুত্তযাত্র ৭ ভন্তে! জীবে কিং 
জগযই ? ভগবন্। কাঁযগুপ্তি ক পৰিণীম ক্যা হৈ । 
কাষগুপ্তিতে জীবেব কি লাভ হয? কাষগুপ্তিব পবিণাম কি? 
তাৰ উত্তবে ভগবান বললেন 'কাধাগুল্তযাত্র ণং সংববং জণবই |, কাযগুন্তি 
দ্বাবা সংববণ হয। ছুটি কথা আছে-_ আশ্রৰ এবং সংবব। যাব ছাব! 
দোষ আমাদেব ভেতব প্রবেশ কবে তাকে আজব বল। হয। আঁমাদেব 
ভেতরে কোঁন দোষ নেই। আ'মাদেব আত্মাতেও কোনও দোৰ নেই। 
ঘব পবিষ্কীব-পবিচ্ছন্ন। তাঁৰ ভেতবে বোনও মলিনতা বা আঁবিলত। 
নেই। দবজা এবং জানাল! দিষে মঘল! ও ধুলে৷ ভেতবে আসতে থাকে । 
যেখানে এতটুকু ফাক আছে সেখান দিযে ধুলে! ভেতবে ঢুকতে থাকে । 
বড আসে! তাঁকে বৌধ কব! সম্ভব হয না। কেউ কখনও ঝডেব 
গ্রতিবোধ কবতে পাবে না। এমন কোনও উপাধ নেই যাৰ দ্বাৰা ঝড- 
তুফানেৰ দুরবাব প্রবাহকে ভচল কৰে দেওযাঁ যাধঘ। কোনই উপাঁধ 
নেই। কেউ কোনও দিন ঝড-তুফানেব গতিবোধ কবতে পাবে নি। 
কিন্ত এমন ব্যবস্থা'বা উপাষ আছে যাব দ্বাব। ধুলোব ঘবেব ভেতবে প্রবেশ 
কব। বন্ধ কৰা বাষ। বদি আমব। দবজ-জীনল! সব বন্ধা কবে দিই তবে 
ধুলো। ঘবেব ভেতবে আসতে পাঁববে না, বাইবেই থেকে যাবে । আমাদেব 
চেতনাষ কোনও আবিলতা নেই! চেতন! শুদ্ধ, নির্মল, স্বচ্ছ। কিন্তু 
যেমন প্রত্যেক ঘবেবই দবজা জানালা আছে সেই বকম চেতনাবও 
প্রবেশপথ আছে, দবজ! জানালা আছে। তাঁকে আমব! আস্রব বলব। 
আশ্রব কর্থাটিব অর্থ ছিদ্র । সেই ছিদ্রপথে বাইবে থেকে তত্ব আসে, 
আব তাতে আমাদেব চেতনা ভবপূ্ হবে ঘাষ। এই সব তত্ব বিজাতীয, 
আগন্তক। বা বিজাতীষ ত1 প্রাষশই সঙ্কট স্থপ্রি কবে, নাঁনা প্রকাঁৰ 
সমস্ত সৃষ্টি কবে। থা স্বাভাবিক, আপনা আপনি ঘটে, তা থেকে 
বিদ্বেব উদ্ভব হব না বিজাতীষ বস্তুতে সর্বদাই বিস্লেব আশঙ্কা থাকে । 


না কবাব মূল্য ৫৯ 


তাকে অস্বীকাব কব! সম্ভব নয। আমাদেব এমন ব্যবস্থা কবতে হবে 
যাতে আত্রব না থাকে | চেতনাব দবজ! জানালা যেন খোলা না থাকে, 
কোনও ছিদ্র যেন খোল! না থাকে। সব প্রবেশপথ বেন বন্ধ হযে 
বাষ, সুবক্ষিত হয। সংস্কৃত ভাবায “গুপ, ধাতুব অর্থ 'বক্ষণ/ । ৫) 
কথাটিব অর্থ হবে 'নুবক্ষিত' | কাযগুপ্তিব অর্থ, শবীব্‌কে নুবদ্গিত কবা। 
আমবা৷ শবীবকে এমনভাবে স্তুবঙ্ষিত কবব যাতে ভেতবে কোনও 
আগন্তক বস্তু কোনও অবকাশ বা শুন্তস্থান না পাব । বাইবেব কোনও 
কিছু ভেতবে আসতে না পাবে। কেবল আঁমবা থাকব, আমাদেব 
চেতনা থাকবে, এ ছাডা ভেতবে আবি কিছু থাকবে না। এই প্রাক্রিযাঁব 
নাম 'সংবব'। ভগবান মহাবীব বলেছেন, “যে কাধগুপ্তি কৰতে পাবে 
সে সংবব উৎপন্ন কবে, আশ্রবেব পথ কদ্ধ কবে। যে সংবৰ উৎপাদন 
কবে সে নিজেই সংবব হযে যায” 

তিনি এক বিবাট মহত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, বাইবে থেকে যা কিছু 
নেওয! হু তা! নেওয়াৰ একমাত্র উপাষ আমাদেব শবীব। মানসিক, 
বাচনিক বা শ্বাসসংক্রান্ত ষে কোন পবমাণু আমাদেব ভেতবে প্রবিষ্ট 
হোক না কেন তাদেব সবাব জন্য একটিমাত্র আশ্রব বা প্রবেশ পথ 
আছে--সেটি আমাদেব শবীব। শবীবে বদি চঞ্চলতা না থাকে, 
প্রবৃত্তি না থাকে, সক্রিঘতা না থাকে, তবে শবীবেব ভেতবে কোনও 
কিছুই প্রবেশ কবতে পাবে না। যে সমস্ত পবমাণু শবীবেব ভেতবে 
প্রবিষ্ট হয সেগুলি শুধু শবীবেব চঞ্চলতার ফলেই প্রবিষ্ট হতে পাবে। 
শবীব্বে চঞ্চলতা নিঃ়শেষিত কবা, তাব সমাপ্তি ঘটানোব নামই 
বাষগুপ্তি। শবীবে এমন স্থৈর্ধ আনতে হবে যাতে দেহ নিজেই ধ্যানে 
পবিণত হয । আপনাব! ভাববেন না ষে কেবল মনেই ধ্যান হয। 
অনেক যোগাচার্য, অনেক বিদ্বান লোক কেবল মানসিক ক্রিষাকে ধ্যান 
মনে কবেন। কিন্ত জৈন আচার্দেব মত অন্ত বকম। তাবা তিন 
প্রকাব ধ্যানেব কথা বলেছেন-__- কাঁধিক ধ্যান, বাচনিক ধ্যান ও মানসিক 
ধান । বেমন স্থিৰ মন ধ্যানে পবিণত হয তেমন স্থিব দেহও ধ্যান 
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হতে পাবে। শবীবেব স্থিবীকবর্ণও ধ্যান। 

ধ্যানেব আক্ষবিক অর্থ চিন্তা কবা। “ধ্যে” ধাতুব মৌলিক অর্থ 
চিন্তা কবা। এই ধাতু থেকে ধ্যান' শব্দটি নিষ্পন্ন হযেছে। এটি 
শাঁবিক সংজ্ঞা মাত্র। শব্দেব অর্থেব বিস্তাব হব। সক্কোচন হয। 
শব্দেব অর্থেব যখন বিস্তাব হয তখন শব্দ মূল অর্থেব সঙ্গে বাঁধা থাকে 
না। খ্যান' এই শব্দও তাঁব মূল “চিন্তা কৰা” এই আর্থেব সঙ্গে আবদ্ধ 
থাকে না। তাৰ অর্থ প্রসাব লাভ কবেছে। এব অর্থ হযেছে স্থিবী- 
কবণ বা স্থিব কৰা । ধ্যানে অর্থ-_শবীবকে স্থিব কবা, বচনকে স্থিব 
কবা, মনকে স্থিব কৰা । মন স্থিব হলে মঁনসিক ধ্যান হয। বচন 
স্থিব হলে বাচনিক ধ্যান হয। শবীব স্থিব হলে কাঁধিক ধ্যান হয। 
কাধিক ধ্যান সব খ্যানেব মূল। যতক্ষণ কাধিক ধ্যান না হয ততক্ষণ 
বাচনিক বা মানসিক ধ্যান সম্ভব হয না৷ শবীবেব স্থিবতা ছাডা 
স্বাসেব স্থিবত। হুষ না, শ্বীসেব স্থিবতা না! হলে মনেব স্থিবত! আন! সম্ভব 
নয। মনকে স্থিব কবতে হলে শ্বীসেব স্থিবতা আনতে হবে, আব 
স্বাসকে স্থিব কবতে হলে কাষাব স্থিবতা আনতে হবে। সেই জন্য 
বলা যেতে পাবে ধ্যানেব আধাবভূত তন্বসমূহেব মধ্যে সবচেষে বড তন 
কাযা স্থিব্তা, অর্থাৎ কাযোৎসর্গ বা কাবগুপ্তি। 

মানসিক ধ্যান পর্যন্ত পৌঁছনো৷ অত্যন্ত কঠিন কাজ, কাধিক ধ্যান 
পর্যন্ত পৌছনে৷ অপেক্ষাকৃত সহজ। সাধকেব পক্ষে সাধনাব প্রাবস্তিক 
পথ কাঁধিক স্থিবতা বা শিথিলীকবণ অভ্যাস কবা!। যে লোক কাধিক 
স্থিবতা অভ্যাস কবেছে দে মানসিক স্থিবতা পর্যন্ত পৌছবাৰ ক্ষমতাপ্রাপ্ত 
হযেছে। যে শবীবেব স্থিবতা সাধন কবতে পাঁবে না সে মানসিক ধ্যান 
পর্ধন্ত যেতেই পাবে না । সবাঁব আগে শবীবেৰ স্থিতি আনা প্রযোজন । 
তা কৰতে পাঁবলে মন্তি্ষ অস্থিব্তা থেকে মুক্ত থাকবে, তাৰ কোনও 
বকম উত্তেজনা থাকবে না। জ্ঞানবাহী ন্নাযু সম্পূর্ণ স্থিব হযে যাবে, 
তাতে আব উত্তেজনা থাকবে না। মাংসপেশীসমূহ শিথিল হযে যাবে, 
চিলে হযে যাবে। দৃঢ মাংদপেশী অববোধ স্থপ্টি কৰে, সেইকম্য তাঁদের ' 
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শিথিল কব! অত্যন্ত আবশ্যক। মেকদপ্েব হাড শিথিল হওযা 
প্রযোজন যাতে তাৰ ভেতবে কোনও উত্তেজনা না আসে। শবীবেৰ 
প্রত্যেক অবযৰ যেন উত্তেজনা! থেকে মুক্ত থাকে, বোনও বকম বন্রুতা 
বা ক্ষোভ না থাকে। এই হল প্রাবস্তিক সাধনা । বাব আগে 
আমাদেব এমন নিপুণতা লাভ কবতে হবে যে আমবা ইচ্ছ৷ কবলেই 
আমাদেব শবীবকে শিথিল কবতে পাবি। সাধাৰণ সাধকেব পক্ষে এই 
প্রক্রিষা অত্যন্ত উপঝোগী। আমি স্বীকাঁৰ কবছি যে কিছু লোকেব 
মানসিক ধ্যানেব ভূমিকা পর্যন্ত পৌছবাঁব ক্ষমতা আদতে পাবে। সবাই 
এ ভূমিকা! পর্ধস্ত পৌঁছতে পাবে না। যদি কউ এই ভূমিকা পর্যন্ত 
যেতে পাবে তবে সেটা তাৰ পক্ষে অত্যন্ত আনন্দেব বিষয। কিন্তু 
বাজট। ব্ডই কঠিন। শাবীবিক স্থিবতা, কািক ধ্যান, কাযোৎসর্গ বা 
কাষগুপ্তি সকলেব পক্ষেই সম্ভব হতে পাবে। যদি এই ভূমি প্রান্ত 
হুওয! যায তবে জীবন সকল হবে। 

কেউ কেউ মনে কবেন, অবধাঁনেব ভূমিকা বদি বা পাওষা বাষ, 
ধ্যানেব ভূমিক! অনেক দূবে। আমি বলতে চাই যে অভ্যাস কবতে 
কবতে আমব! যদি অবধানেব ভূমি পর্যন্ত পৌছতে পাঁবি তবে তাঁ কি 
খ্যানেব ভূমিব দিকেই এগোনো নয? এ কি কম কথা? মনেব যে 
অবধান চাবদিকে এলোমেলোভাবে '্বুবে বেডাষ তাকে যদি এক বিষষেব 
ওপবে কেন্দ্িত কবতে আমবা সফলকণম হই তবে সেটা খুব সামান্য 
উপলব্ধি বলে মনে কববেন না। ভাবনা পর্যন্ত পৌছতে পাবা আবও 
বড কথা । আমি বলতে চাই আপনাবা হযতো৷ অবধানেব ভূমিকাতেও 
পৌছবেন না, ভাবনা পর্যন্তও পৌছবেন নাঁ। কিন্তু আপনাবা যদি 
বাযোৎসর্গেব ভূমিক। পর্ধস্ত পৌঁছতে পাবেন, যদি কাঁধিক স্থিবত! এবং 
শিথিলীকবণেব স্থিতি পর্যন্ত আঁসতে পাবেন তবে আপনি ধ্যান সাধনাব 
দিকে অগ্রসব হচ্ছেন, সেই দিকেই এগিষে যাচ্ছেন। 

আজকালকাঁৰ সবচেষে বড সমস্তা-_শাবীবিক উত্তেজনা । বর্তমান 
ধুগ অতিবিক্ত সক্রিষতা এবং দৌভর্বাপেব যুগ। শক্তিক্ষষেব তথা 
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ভীবনীশক্তিব অপব্যযেব সবচেষে বড কাবণ অতিবিক্ত সন্ত্রিত]। 
অতিবিক্ত সক্রিঘতাব ধলে শ্বীসেব অত্যধিক তীব্রতা এসে যাঁষ এবং ভাব 
ফলে অনেক শক্তিব অপচয হুয। শবীব স্থিব কৰা! এবং দীর্ঘ শ্বাস 
নেওব! এই ছুটি কৌশল যর্দি আজ্কালকাব লোকে শিখে নেষ তাহলে 
তাবা অনেক কঠিন সঙ্কট থেকে বাঁচতে পাবে। বর্তমান প্রবৃত্তিবহল 
যুগেব পক্ষে কাযৌতুসর্গ ₹] কাষগুপ্তি মহৌষধেব কাঁজ কবতে পাবে। 
এব দ্বাবা লোকে বু কঠিন সন্ধট থেকে আত্মবক্ষা) কবতে পাবে 
প্রবৃত্তিবলতা এবং অতিব্যস্ততাব কলে মানুষ অনেক বকম মানসিক 
বিকৃতি ও শাবীবিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। এ সব বোৌগ থেকে 
বাঁচাৰ একমাত্র উপায শবীবকে স্থিব কবা, শিথিল কবা। এ মস্ত বড 
উপলন্ধি। শান্ত শ্বাস এবং শীস্ত শবীব, সাধনাব ছুটি মহতবপূর্ণ উপাষ। 
এই কথাকে খুবই মহৎ তত্ব বলে স্বীকাব কবতেই হবে। শাবীবিক 
মূল্যের দিক থেকে আমি এই তত্বেব আলোচনা! কবলাম। এব 
আধ্যাত্মিক মূল্যও কম নষ। 

সুত্রকৃতাঙ্গ সুত্রে এবটি প্রশ্ন উ্থাপন কৰা হযেছে-_-কে কর্মেব ন্গধ 
কবতে পাবে? আমাদেব সঞ্চিত সংক্কাব কি কবে নিঃ£শেবে ক্ষ পেতে 
পাবে? এই প্রশ্নেৰ উত্তবে বলা হযেছে-_ 

ন কম্মুণ। কম্ম খবেংতিবালা 
অকন্মুণা কম্ম খবেংতি ধীবা। 

অর্থাৎ কর্মেব দ্বাবা কর্মন্মঘ হব না। জ্ঞানীগণ অকর্মেব দাবা কর্ম ক্ষব 
কবেন। 

অজ্ঞানী লোক মনে কবে তাৰা প্রবৃতিব দাবা! প্রবৃত্তিব কগয কববে, 
সংস্কাব ঘ্বাবা সং্কাব নষ্ট কববে। তাবা ভ্রান্ত, অজ্ঞান, তমসাচ্ছন্ন। 
তাঁব সত্যকে জানে, কিন্তু বাস্তবিকতাকে জানে না। প্রবৃত্তি দাবা 
প্রবৃত্তিকে নিঃশেষ কব যাঁষ না, সংস্কাব ্বাব। সংস্কাবেব সমান্তি ঘটানো 
যায না। মাঝে মাঝেই প্রবৃদ্তিব পুনবাবৃত্তি হয। প্রবৃত্তি অনেক 
সমবেই গোপন থেকে যাঁষ। প্রত্যেক প্রবৃত্তি সক্কাব চালনা কবে। এ 
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সংক্কীব অন্ত প্রবৃত্তিব আশ্রব নেওবাব প্রবোচনা! দেব। 'আমবা অপব 
প্রবৃত্তিকে আশ্রঘ কবলে সেই প্রবৃত্তি তাৰ সংঙ্গাব চালনা কবে। সেই 
সংস্কাব ভূতীয প্রবৃত্ভিব প্রবণ দেব । এই বকম চক্রাকাবে প্রবৃত্তি ও 
সংস্কাব চলতে থাকে । তাব কোনও শেষ নেই | প্রবৃত্তি দ্বাবা প্রবৃত্তির 
চক্রব্যুহ ভেদ কবা৷ যা ন|। এই প্রবৃত্তিব পালা অন্তহীন ভ।বে প্রলম্থিত 
শৃঙ্ঘল। কেউ তাকে অতিক্রন কবতে পাবে না, তাব শেষেব নাগাল 
পাষ না। তাহলে এই প্রশ্ন দ্াডাব যে, এই প্রবৃত্তিব পালাকে কি ভাবে 
ভেঙ্গে দেওষ। বায। এই সব সংস্কাবেব কি কবে সমান্তি ঘটানো 
যায? যেসব সংস্কাৰ আগাদেব প্ররুত্তিব সঙ্গে সংলগ্ন কৰে বেখেছি। 
একেব পব এক' থে সব সংস্কাব নিগ্রিত হচ্ছে, আব কলা বহু বিভিন্ন 
প্রবৃত্তিব প্রেবণাদাত1, ভাদেব কি কবে নিমু'লি কৰা স্ব.খ হতে পাবে? 
তাৰ উত্তবে বল! হবেছে, “অবম্মুণা কণ্ম খবেন্তি ধীবা।” যে জ্ঞানী, যাব 
সত্যেব বোধ হযেছে, অগ্ধকাঁৰ ভেদ কবে যে আলোতে পৌছেছে, যাব 
বাস্তবিকতাব বোধ এসেছে, সে জানে অকর্মেব দ্বাবা কর্মকে ছীণ কবা 
যাঁষ। অকর্ম অর্থাৎ নিবৃত্তি দ্বাবা৷ প্রবৃত্তিব সমাপ্তি ঘটানো যায। 

প্রবৃত্তিব অবসান হলে পুবানে! সংস্কাব ভেগে থাকলেও তাব বৃদ্ধি বা 
পুনবাবৃত্তি হয না, ঘলে সংস্কাব শিথিল হবে যায। আবাব জাগলে 
যদি তাব পুনবাচবণ না হয তবে তা আবও শিথিল হযে যায । সব্কাৰ 
মাথা উচু কবলে বদি তাৰ পুনবাবৃত্তি না ঘটে তবে তাব বিলোপ হু, 
বিনাশ হয। 

অতিথি এসেছে। তাব সংস্কাব কব! হযেছে । নে যদি আবাব 
আসে এবং সেষদি আবাব আতিথ্য পাৰ তো সে আবাব আসিবে! 
সে মনে কববে-_এ তো বেশ ভাল ব্যাপাব, আতিথ্যও মিলছে, পৰিচরযাও 
মিলছে। সে আসতেই থাকবে। 

অতিথি এল। নে সংকাব পেল না। নে উপবাসে বইল। যদি 
সে নির্লজ্জ বেহাযা হয তবে দ্বিতীষবাব আসবে । আবাব উপেক্ষা গেলে 
আব তৃতীষবাৰ আসবে না । সে ভাকে_যেখানে শুধু তিবন্কাব পাওা 
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যায সেখানে কেন যাব? সে আব বাধ না। 

এই হল প্রবৃত্তিব বীতি। সংস্কাব জেগে উঠলে তাঁব যদি থাঁকাব 
জাযগ! মেলে তবে ত! জমতে আবস্ত কববে। সে আব তখন অতিথি 
থাঁকতে চাঁষ না, পবিবাবেব সদস্য হতে চাঁধ। তখন তাকে সেখান থেকে 
সবিষে দেওযা বড় কঠিন ব্যাপাৰ হষে পডে। যে সংস্কাব এসেছে তাব 
যদি থাঁকাঁব জীযগ। না মেলে, যদি সে শুধু উপেক্গ৷ পাঁষ, তবে তাঁৰ 
আব পুনবাবৃত্তি হয না । তিবস্কৃত হলে সংস্কাব ধীবে ধীবে ক্ষীণ হযে 
যাষ। একবাব তিবক্ষাব কটু বলে অনুভূত হযেছে, দ্বিতীব ও তৃতীযবাবও 
যদি একই অনুভূতি হয তবে সেই সংস্কাব আঁব আসতে পাবে না, তা 
ক্দীণ হযে যাবে, বিনাশপ্রান্ত হবে। এ বকম হতে হতে অবশেষে 
সংস্কাব শেষ হযে যাবে। সে আব পবিবাবেব সভ্য হতে পাবে না, 
আবাঁব অতিথিব ভূমিক1 নিষেও ঘবে প্রবেশ কবতে পাবে না। 

এই জন্যই বল! হযেছে_-“অকম্মণ। কম্ম খবেস্তি ধীবা 1, যে লোক 
গম্ভীব, যাব ধৃতি ও ধৈর্য আছে, যে ঘটনাকাঁণ্ডে ভীতি হঘ না, বিচলিত 
হয না, যা ঘটে তা জানে, দেখে, কিন্তু বিচলিত হব না, সে অকর্ম দবাবা, 
অপ্রবৃত্তি দ্বাবা৷ কর্সকে স্ঈ৭ কবে। সে সংস্বীবকে নিঃশেষ কবে, 
বিলীন কবে। 

অন্ন ছাব! কর্মকে ক্ষীণ কবাব, নিবৃত্তি ছাব! প্রবৃত্তিকে ণ কবাব, 
তথ! নিবৃত্তি দ্বাব। প্রবৃত্তিব দৌষসমূহ ক্ষীণ কবাব তন্ব আজকাল আমাদের 
কাঁজে গৌণ এবং অনেক দুবেৰ ব্যাপাব হযে দীডিযেছে। আজকাল 
একটা বব উঠেছে, “কব, “কব, আব্ও “কব । তাঁব পবিণাঁম হিসেবে 
আজকাঁলকাঁব লোক শাবীবিক ক্লান্তি, স্লাষবিক শ্রান্তি এবং মানসিক 
অবসাদে গীড়িত হচ্ছে। এই সমস্ত অবসাদ ব! ব্লাস্তি থেকে বিবন্তি, 
চিত্তবিন্দেপ, অসহিষ্ণুতা, বিভ্রান্তি, আকুলতা, ব্যাকুলতা, লোভ গ্রভৃতি 
নান! প্রকীব দৌষ সমুদ্ভূত হব। তাঁব পবিণাম কোথাও লডাই, 
কোথাও যুদ্ধ, কোথাও সংঘর্ষ, কোথাও বিবোধ, কোথাও বা বিবাদ। 
সবাইকে এ সব অশ্রিষ পবিণাম ভোগ কবতে হচ্ছে। এত ছুখখ, এত 


্ না কবাব মূল্য ৬৫ 


ব্রেশ সত্বেও কেন আমব! এই বিবযে কোনও চিন্তাভাবনা কবি না ? 

উদ্োগপতিবা এবং বাজনীতিব নেতাব! বাববার প্রগতিব কথা 
বলতে ব্লাস্তি বোধ কবেন না। তব! সদা সর্বদা গ্রগভির কথা বলে 
চলেছেন। প্রগতিব জন্যই প্রবৃত্তি অনিবার্ধ। ভৌতিক প্রগতি ব! 
পদার্থতান্ত্রিক প্রগতিব জন্য প্রযোজন বিবামবিহীন কঠোব পবিশ্রম, আঁব 
নিববচ্ছিন্ন প্রবৃত্তি। গ্রগতিব জন্াই প্রবৃত্তি অনিবার্ধ হযেছে । এ কথা! 
সত্য, কিন্তু এব পবিণামেৰ কথা! যেন আমবা ভাবি। পবিণাম বিবেচন! 
কবলে আনবা জানিতে পাঁবব বে নিবন্থুশ ওগ্োগিক এবং ভৌতিক প্রগতি 
মান্তৰকে অন্ত আব এক দিকে ঠেলে দিচ্ছে । মানুষ শুধু এলোমেলো 
ভাবে ঘুবে মবে। পবিণাম নুুখকব হু না। মানুষ নিজেই প্রবৃভিব 
গ্রাস হবে পড়েছে, প্রবৃত্তিব শিকাবে পবিণত হযেছে । আধুনিক 
বাজনীতিব নেতাঁবা এবং উদ্ভোগপতিবা ঘি আপন আপন স্বার্থকে গৌণ 
কবতে পাবে এবং এই তথ্য বুঝতে পাবে বে প্রবৃস্তিকে সীমাবদ্ধ কব! 
এবং সঙ্গে সঙ্গে নিবৃত্ভিব যে মূল্যাঁঘন কব! উচিত, আমি স্বীকাৰ কবি বে 
তাঁহলে মানুবেব চেতনা ঠিক দিকে প্রবাহিত হতে থাকবে, লুস্থ থাকবে 
এবং সত্যেব দিকে বিকশিত হবে । ? 

আজকালকাব সংঘর্ষ চেতনা ও পদার্থেব সংঘর্ষ। বর্তনান 
কালে পদার্থই প্রধান হযে পডেছে। পদার্থে আববণে চেতনা আচ্ছন্ন 
হবে বাচ্ছে। কিন্ত তা না হবে চেতনাব বিকশিত হওঘ! এবং পদার্থে 
চেতনাঁব অন্তগামী হওঘা উচিত । বদি তা নাও হব তবে "ন্তত ভাদেব 
একটা! ভাবসাম্য নিবে আসা অত্যন্ত প্রযোজন। কিন্ত আজকাল সব 
বিপরীত ঘটনা ঘটছে । সমস্ত বিশ্ব আজ তাব ছুখমব পবিণাম ভোগ 
কবছে । 

এই জন্য আনাঁদেব কাবগুপ্তিব মূল্য বোঝা প্রবোজন। তাব মূল্য 
অতি মহৎ। াঁধনাবও মূল্য অনেক মহৎ । 

লোকে শিবিবে আনে দশ, বিশ কিংবা খুব বেশি হলে ত্রিশ দিনেব 
জন্য | ভাবা! মনে কবে তাবা নিদির্ন| হবে বসে আছে । কোনও কাজ 
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কবতে হচ্ছে ন।॥ বিনা কাক্তে সমস্ত কেটে যাচ্ছে? শিবির আল্হ 
শিক্ষা ছিচ্ছে, এই রুকম অনুভব হয়॥ হে হু কাঁক্ত করত অভ্রক্ক এবং 
প্রবৃত্তিতে অতিশয় বিশ্বাসী, তার মনে হু শিবিরে নিতান্ত কর্হহীন ভাব 
দিন কাটছে । এত অলদ লোনকর সমাক্ত তৈরি হনব! আমি ঝুকি, 
এী চিন্তী যথার্থ নয় ॥ এ বকম চিন্তা কর। উচিত নয! আমরা তো। 
প্রবৃত্তিময় জীবন যাঁপন করছি। কিন্তু আসান গুয়োজন নিবৃত্তি কি 
ত। বোকা, নিবৃস্ভির মূল্য নিবপণি কবা। এবং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্িব মষ্য 
একট। ভারদাম্য স্থাপন করা! এই অভিযুখে ফি আমান্রে গন্তি হব 
তবে শিক্বিব মন্ত বন সার্থকত। হবে! ঘি শিকিব অকর্মের বান্কৃবিক 
অভ্যাস হয়ে ঘাঁকে এবং তাঁর য্ঘার্থতার মুল্য আমর। বুঝতে পেব থাকি 
অনুভূতি আনবে না ॥ অকর্মেব ক্ষপেই আমাদের জীবনের বিকাশ হয। 
ঘে লোক দল সর্বদা ব্যস্ত থাকে তাব পক্ষে এই জ্ঞান যথেষ্ট উপলব্ধি 
করা সম্ভব নয়। যছিও শারীবিক তৃষ্টিতে প্রবৃত্তি এই বাবস্থা। ষে. 
লোকে দিনের বেলায় জেখে থাকবে এবং রাতে ঘুমোতে, হত্টা কাক্ত 
কববে ততট। বিশ্রাম কবুব, লোকে এই নিয্লমও লঙ্ঘন করছে৷ 
বে সময়টা নিডার জন্য নিশি সেটাও তার। কেড়ে নিচ্ছে । আগেকার 
দিনে বাবা এই নিয়ম লভ্ঘন কবত তাদ্ নিশাচব বলত। নিশাচনুব্র 
অর্থ রান্গদ। তা বাত্রিকালে পরিভ্রমণ কবে? আক্তকালকাব মানুষ 
দেই নিশাচবে পরিণত হযেছে। তীব। বা খাওয়ীলওযা। কবে, বাতে 
কাক্ত কবে, বাতে বাতাষাত কবে। জীবনযাত্রার ধাবা একেবানব উলটে 
গিয়েছে! কিন্ত শাবীরিক এবং স্ায়বিক ব্বব্থাব তথা আপেক্ষিক 
বিশ্বামেব দৃষ্টিকোণ থেকে এবং নিবৃত্তিজাত প্রবৃত্তিব পবিপ্রেক্ষিতে বিচাব 
কবলে আমবা। এ কথ। অহ্ীকাব কবতে পাবব না বে প্রবৃত্তিৰ সঙ্গে 
নিবৃন্ভিব, কর্সের সঙ্গে অকর্মেব জামঞ্তস্ত হওয়ী। প্রযোকন। কর্মের 
পবিমাণ এত হওয়া উচিত নয ষে তাতে অকর্ণ লোপ প্ঢুষ হাবে। 
কর্দেব লোৰ এত গুকভাব না হষ ঘে ভাতে মানব্চেতলা, একবারে 


না কবাব মূলা ৬৭ 


আচ্ছন্ন হযে বাষ। আচাবাঙ্গ হৃত্রে বল! হযেছে-_“অকল্মে জাঁনই ॥ 
ঘে অকর্ণা সেই জানবে, দেখবে। আঁপনাবা হয়ত পড়েছেন বে 
বৈভ্ঞানিকদেব গুকন্বপূর্ণ উপলব্ধিগুলি ভাদেব নিশ্চিন্ত এবং নিক্রিবভাবে 
অবস্থানে দনযে হয। খুব কম লোকেব কাজ কবতে কবতে মহত্বপূর্ণ 
উপলদ্গি হবেছে। যে লোকেব ইন্টুইণন অর্থাৎ আন্তবিক বোধ তথা 
আতন্তবিক এক্তি বিকশিত হযেছে, কোনও মহৎ তন্বেব আন্বভূতি হবেছে, 
তাৰ সেই উপলদ্গি সম্ভব হযেছে চিন্তাশৃন্ভ এবং নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান- 
কালে। নিক্রিষতা নিজেই একটি নহৎ উপলদ্ধি । নিক্রিবতাব অর্থ, বছিবে 
কর্মহীনতা আব ভেতবে সক্রিঘত।। নিক্রিবতাঁৰ অর্থ আলম্ত নব । 
কোন লোক বাইবে সন্র্রিঘ এবং ভেত্তবে নিক্কিব হতে পাবে । আবাব, 
অন্য কোনও লোক বহিবে নিক্রিব এবং ভেতবে সন্র্রিষ হতে পাবে। 
যাবা চেতনাব জগতে সক্ত্রিঘ বিপ্ত বাইবেব জগতে নিক্রিষ, তাদেব 
আমব| অলস ননে কবে থাকি । এট। আমাদেব নস্ত বড ভুল। বে 
লোক বাইবেও নিক্রিব ভেতবেও নিক্রিব, সেই লোকই প্রকৃতপন্ষে 
আলম্তপবাষণ। সে লোক মৃচ্ছাগ্রস্ত, মোহগ্রস্ত, প্রমাদগ্রস্ত | নেই 
ব্যক্তি অকর্ণণ্য, আলন্তপবাষণ ৷ কিন্তু বে ব্যক্তি বাইবে নিক্রিব থেকে 
থেকে অন্তবে চেতনাব প্রদীপ জবালিবে বাখে; যাব ভেতবে আগুন 
নিবন্তব জ্বলছে, চেতনা বহ্িশিখা বাব ভেতবে দেদীপ্যমান, সে ব্যক্তি 
গাকর্ণণ্য এবং অলস নব। পবন্ত নে তোক সক্রিব, সে এক অতি গহৎ 
শক্তিকে জাগিষে তুলতে ব্যস্ত । পদার্থজগতেও এ শক্তিৰ উপযোগিতা 
আনেক । 

গীতা বল। হবেছে__ 

বর্মণ্যকর্ন ঝ পশ্যেং অকর্মণি চ কর্ণ | 
স বুদ্ধিনান ন্ব্যেবু স যুক্ত বৃতৎসস বর্নবৃত ॥ 

বে কর্মেব ভেতবে অকর্স দেখে এবং অকর্মেব ভেতবে কর্ণ দেখে, সে 
যোগী। পুকব, সে-ই সম্পূর্ণ কর্ণ কবতে সমর্থ । 

আনবা অনর্মেব ভেতবে কর্ম দেখান তন্ব ভুলে গিবেছি। অবর্মেব 


৬৮ ননেব জবই জয 


'অন্তুবে মহৎ কর্ম হবে থাকে । অকর্ম থেকে সম্ভুত কর্ম বাস্তবে অনেক 
বেশি নির্দোৰ কর্ম। কর্ম থেকে উদ্ভুত কর্মে সমূহ দোষ থাকে । 
অবর্মেব এই মহত্ব আমবা বুঝতে পাবি। কাবাগুপ্তি, কাঁধ! শিথিলীকবণ 
কাঁযাবিসঙ্জন__এ সব যেন আমবা বুঝতে চেষ্টা কবি। আজ আমি 
বিধিব আলোচনা কবব না। বিধি প্রযোগেব ছ্বাবা বোঝানো হচ্ছে । 
প্রযোগেব দ্বাবা মাথা থেকে পা! পর্যন্ত কিভাবে সমস্ত শবীব স্থিব কৰা 
যায সে বিষষে চর্চা কৰা বাঘ । শবীৰ এতটা স্থিব কব সম্ভব যে ভাতে 
চপলতা৷ থাকবে না, প্রকম্পন থাকবে না, সমস্ত শবীব স্থিবত লাভ 
কববে। স্থিব্তাব জন্য ঘদি একবাব মানসিক উত্তেজনা উৎপন্ন কবা 
প্রযোজন হয তবে তাই ককন। এতে শিথিলীকবণ অনেক তাডাতাভি 
সন্তব হবে। 

আপনি মাঁটিব ওপবে শুষে পা ছভিযে দিন, হাত ওপব দিকে তুলুন, 
যতই পাবেন হাত পাষেব দিকে টান ককন। একবাব এইভাবে শবীব 
টান কবন্ পারলে পবম স্থিব অনুভূত হবে। শবীবেব টান অবস্থা 
শিথিল কবে দিন, শবীব সম্পূর্ণ শিথিল হযে ঘাবে। শিখিলীকবণেব 
এই এক প্রক্রিযা । 

শিখিলীকবণেব অন্য একটি প্রক্রিষা আছে। পা থেকে মাথা পর্যস্ত 
প্রতিটি জঙ্গে সল্প ককন যে, সে ভঙ্গ শিথিল হোক । আবাব মাথ! 
থেকে পা পর্যন্ত এই সঙ্কলেব পুনবাবৃত্তি ককন। শবীব শিথিল হযে 
যাবে। কেবলমাত্র শুলেই শবীব শিথিল হঘ না। সম্কল্প কবতে 
হবে, শবীবকে প্রেবণা দিতে হবে। এই হুল শিথিলীকবণেব দ্বিভীয 
বিধি ঝ৷ প্রক্রিযা । 

সাঁধনাৰ দৃষ্টিকোণ থেকে শিথিলীকবণেব প্রক্রিঘা বিশেষভাবে 
বাস্ছনীঘ। এব মূল্য অনেক । আমি চাই প্রত্যেক সাধক সে মূল্য 
অনুভব ককন। 


না কবাব মূল্য ৬৯ 


৬ 
মৌনতার মুল্য 


কথা বলাব সঙ্গে আমাদেব পবিচষঘ আছে। কথা! বলাব কি মূল্য 
তা আমবা ভালভাবেই জানি। আমাদেব সমস্ত ব্যবহাব, অর্থাৎ 
পবস্পবেব মধ্যে আদান-প্রদান, বাব মাধ্যমেই চলে। কিন্তু কথা 
না বলাবও একটি নিজন্থ মূল্য আছে। ভাবণেব যতটা মূল্য, অ-ভাবশেব 
মূল্য ততটাই, ববং সম্ভবস্থলে বাক-সংবমেব মূল্য বেশি। এ মূল্য 
আমাদেব বুঝতে হবে। যে প্রাণী বিকশিত হযে ওঠে তাব কথা বলাব 
ওপবে নির্ভব কবতে হয না। দেবতাদেব পরাপ্তি পঞ্চবিধ। তাব মধ্যে" 
ভাষাপর্যাপ্তি এবং মনপর্যাপ্তি নামে ছু বকম হলেও প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন। 
সাধাবণ মানুষেব, দাধাবণ প্রান্দীব পর্যাপ্তি ছষ, কিন্তু দেবতাদেব পর্যাপ্তি 
পাঁচ। একথা স্বীকাব কবা হয যে চক্রবর্তীদেব পর্যান্তি পাঁচ। 
ঘে মনেব দ্বাব! নিজেৰ কথা! বলে তাব কথা বলাব প্রযোজন হয না। 
যখন আমবা আমাদেব কথা! মনেব বাবা বলতে পাবি না তখন এবং 
সেই জন্য আমাদেৰব কথা ব্লাব দবকাঁব পডে। বখন আমবা! মন ছ্াব! 
ভাষণ বুঝতে পাবি না৷ তখন আমাদেব কথা বলে আলাপ কব৷ প্রযোজন 
হব। কিন্ত যদি মনেব ছ্বাবা ভাবণ সম্ভব হয তখন ভাৰ! ব্যর্থ বা 
নিবর্ক হষে বাঘ। তাৰ আৰ কোনও সার্থকতা৷ থাকে না। তখন 


৭৩ মনেব জবই জঘ 


ভীষণেব ওপবে নির্ভব কবতে হব না। মানুষ যেমন যেমন জ্ঞানেৰ 
ভূমিব দিকে অগ্রসব হবে তেমন তেমন ভাষণেব ওপবে নির্ভব কমে 
যাবে। তবুও এবকম প্রশ্ন ওঠে, তীর্ঘস্কব কথা বলেন কেন? কেবল 
জ্ঞানী কেন কথা বলেন? তাবা ষখন কৃতবৃত্য হযেছেন, বখন তাদেব 
সমস্ত কার্য সম্পন্ন হযে গিষেছে, যখন তাদেব সব কিছুতে সিদ্ধি হযেছে, 
তখন তীদেব কথা বলাব প্রযোজন কি? কেন তাবা কথা বলেন? 
কেন বাক্যালাপ কবেন, কেন ধর্মবিষষে ভাষণ দেন, কেন উপদেশ- 
কথা বলেন? তাদেব তো৷ কথ! বলাব, উপদেশ দেবাব কোনও 
প্রযোজন নেই। প্রাচীন ব্যাখ্যাকাববা এই প্রশ্রেব উত্তব দিতে গিষে 
বলেছেন তীর্থষব তথা কেবলী কৃতকৃত্য। তাঁদেব কথা বলাব কোনও 
প্রযোজন নেই। কিন্তু তীর্থক্কব শাস্স্রবিহিত কর্মেব উদবস্ববপ, সেই জন্য 
তাবা কথা বলেন। ভাব! নিজস্ব ভঙ্গিতে বথার্থ চিন্তা কৰেছেন আব 
সমাধানেব এই ভাষা! প্রস্তুত কৰেছেন। এব অন্ত বকম সমাধানও হতে 
পাঁবে। সে হল এই- জ্ঞানী লোকেবও অজ্ঞানী লোকেব জন্য বখা 
বলাব প্রযোজন হয। যখন কোনও লোকে পবম জ্ঞানেব উপলব্ধি 
হয় তখন তিনি পবম-জ্ঞানীতে পবিণত হন। তাদেব মনে এক করুণ! 
জাগে যে তাবা বা জেনেছেন, ব1 দেখেছেন, যা! অনুভব কবেছেন তা 
অন্যেব্ও লাভ হোক । তাদেব মনে পবম ককণা, পবম অনুকম্পা, 
পবম সৌহার্দ্য আব মৈত্রীৰ ভাবনা জাগে । এ ভাব থেকে যাবা পৰম 
বসেব আন্বাদ পাঁষ নি, পবম জ্ঞান প্রাপ্ত হয নি তাঁদেব তীবা এমন কিছু 
বলতে চান যা তাব! জানে না। তাবা! এক ইশাব! কবতে চাঁন, 
এক ইঙ্গিত কবতে চান, আব কিছু দিতে চাঁন। ভাবা ককণাপববশ হযে 
বাণী দিষে থাঁকেন। যদি ছুই কেবলজ্ঞানী মিলিত হন তাঁদেব কথা 
বলাব প্রযোজন হব না। ভাদেব মধ্যে বাক্যেব বিনিমঘ হয না। 
তীদেব আত্মাব সঙ্গে আত্মাব আলাপ হষ। সেখানে ভাষা! নিবর্থক, 
তাব কোনও উপযোগ্গিতা নেই। ছুই বিশিষ্ট জ্ঞানীব সাক্ষাৎ হলে 
তাদেব বাক্যবিনিমষেব বোঁনও প্রযোজন হব না। যদি একজন জ্ঞানী 
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এবং আব একজন অজ্ঞানী হঘ তবে কথা বলা কিছুটা প্রযোজন হব। 
ছুই জ্ঞনীব মিলন হলে কর্থাবার্তাব প্রযোজন শেব হবে যাব। ভীদেব 
মধ্যে কেউ কথা বলবেন না। ইনিও মূক, উনিও মৃক। ছুজনে 
বোবাৰ মত একে অন্তেব দিকে চেষে থাবেন, কেউ কথা বলেন ন1। 

এক ঘটন! ঘটেছিল। ববীদ বহু শিষ্যসহ পদধাত্র/ কবেন। যখন 
তিনি কাশীব পাশ দিষে যাচ্ছিলেন তখন তাব শিগ্তবা তাঁকে বলল, 
খুব সুন্দৰ সুযোগ মিলেছে । পাশেই কবীবেৰ আশ্রম। সেখানে 
চলুন এবং দুদিন বিশ্রীম ককন। বিশ্রামও হবে এবং ছুই জ্ঞানী পুকষেব 
মধ্যে আলাপও হবে। আঁমবা জানাব, বিশেবতঃ শোঁনাব, ন্ুযোগ 
পাব। শিষ্যুবা ববীদকে অন্ুবোধ কবল। ফবীদও অন্ুবোধ বক্গা 
কবতে সম্মত হলেন। 

এদিকে কবীবেব শিষ্যব! সংবাদ পেল যে ববীদ কাশীব পাশ দিষে 
বাচ্ছেন। তাব সাথে শিত্যবাও আছে। তাঁদেব মনেও ভাঁবন। জাগল। 
তাঁবা৷ কবীবকে বলল, “কবীদ এই দিক দিবে ঘাচ্ছেন। আমবা তাকে 
এখানে অটকাই। আপনাদেব ছুজনেব মধ্যে কথাবার্তা হবে। ছুই জ্ঞানী 
লোকেব সান্গাৎ হবে। কবীব এবং ববীদ পবম্পবেব সাথে মিলিত 
হবেন। ছুজনে জ্ঞানী পুকঘ। খুব জ্ঞানপূর্ণ কথাবার্ত। হবে। ভামাদেব 
শোনাব এবং জানাব সুযোগ মিলবে । খুব ভাল হবে।' কবীব বললেন, 
খুব ভাল কথা।” কবীব ভাব শিশ্যদেব নিষে চললেন। ববীদও 
আসছিলেন। তাদেব দেখা হতে ছুজনে ছুজনেব গল! জভিযে ধবলেন। 
কবীব ফবীদকে থাঁকতে বললেন। কবীদ তাব অন্ুবোধ মেনে নিলেন। 
তাব! দুজনে এলেন। আশ্রমে বইলেন। আশ্রম কবীবেব। সেখানে 
কবীব এবং ঘবীদ ছুজনেই বইলেন। তাদেব শিশ্বাও ছিল । ছুজনেবই 
শিল্বা খুব উৎকষ্ঠিত বৌধ কবছিলেন। এক দিকে ফবীদ এবং তাৰ 
শিষ্যবা বসেছিলেন। আব একদিকে সশিষ্য কবীব বসেছিলেন । সব শিষ্যই 
দুজনেৰ কথাবার্তা শোনাব জন্য উৎসুক হবে ছিল। শিষ্যবা ভাবছিল 
কে আগে কথা বলবেন কবীব, না ববদ। সবাই বসে প্রতীক্ষা 
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কবতে লাগল । এক ঘণ্টা গেল, ছু ঘন্টা গেল। সবাই মৌন। ছুই 
জ্রানীও মৌন । কবীব ফবীদেব এবং ফবীদ কবীবেৰ দিকে ঝুঁকে ছিলেন। 
ছুভ্রনেব চোখে চোখে মিলন হচ্ছিল। কিন্তু তীদেব মুখেব তালা 
খোলে নি। মৌন, মৌন, কেবল মৌন। কেউ কথা বলছেন না। 
না কবীৰ কথা বলছেন, না৷ ববীদ কথ। বলছেন। শিষ্যুবা। প্রতীক্ষা 
কবে ধেকা খেষে গেল। এই ভাবে সমঘ চলে ঘেতে লাগল, প্রতীক্ষা 
কাল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতব হল, সবাই প্রতীক্ষা কৰে ক্লান্ত হবে পডল। 
এই ভাবে প্রতক্ষাব কাল বেডে চলল, আব সবাব মনে গভীব আকাজ্জ। 
আব উংকণ্ঠাৰ স্থট্টি হল। প্রতি ক্ষণ তাঁদেব অতি দীর্ঘ মনে হতে 
লাগল। এক এক গণ এক এক ঘণ্টাব গত দীর্ঘ বোধ হল। সব পি 
প্রতীক্ষা কবতে ববতে ক্লান্ত এবং বিবক্ত হল। তাব! ভাবতে লাগল-- 
ফবীদ কি বোবা, না! কবীবই বোবা । দুজনেই নীবব। ছুজনেব কেউই 
কথা বলছেন না । শেখ পর্যন্ত কিহল? আবও কিছুট। সমঘ কেটে 
গেল। ভাব পবে কবীব উঠে দাডালেন। যবীদও উঠলেন। দুজনেই 
সেখান থেকে চলে গেলেন। নিজ নিজ কাজে বত হুলেন। ভোজনেব 
সমঘ এল। ভোজন কবলেন। বিশ্রাম কবলেন। মধ্যাহ্ন ছুজনে 
আবাব মিলিত হলেন। তীবা দুজনে বসে বইলেন, আব একে 
অন্যেব দ্রিকে চেষে বইলেন। দুজনেব চোখে চোখে খিলন হল, ছুজনে 
“মৌন। শিত্তাবা প্রতীন্ষ! কবে বইল। পুবো দিন কেটে গেল। দুর্যাস্ত 
হল। সভা শেষ হল। শিষ্বব। ভাবল, হুযতো৷ ভাবা বাতে কথা 
বলবেন। বাতে আবাব তীবা একত্র হলেন। আঁবাৰ সেই নীববতাব 
পালা । শিশ্ুব। ক্লান্ত হযে পডল। আঁবাব্‌ দিন এল । সাবা দিন গেল । 
শুধু নীববতা। কোনও কথাবার্তা নেই। বাতে দেখা, তবুও কোন 
কথ। নেই। শিষ্যদেব মন বিবক্তিতে ভবে গেল। তৃতীষ দিন এল। 
ফবীদ চলে বাওযাব জন্য প্রস্তুত হলেন। কবীব তাকে এগিষে দিতে 
সাথে সাঁথে চললেন। দুজনেই, নীববে চলতে লাগলেন । অবশেবে 
হুজনেব ছাডাছাভি হওযাব সমধ এল। দুজনে ছুজনেব গলা! জডিবে 
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ধবলেন। কবীদ এগিয়ে গেলেন। কবীব নিজেব আশ্রমে ধিবে 
এলেন। আশ্রমে পৌছে শিষ্যবা কবীবকে বলল, «এ কেমন ব্যাপাব? 
আমাদেৰ শুধু ধোঁকা দিলেন কেন? আঁপনাবা কেউ কথা বলবেন না, 
এ কথা আমাদেব আগে বলতে পাবতেন। আমবা তাহলে এত 
দীর্ঘকাল অপেক্ষা কবতাম না। আমবা অটচল্লিশ ঘণ্টা প্রতীক্ষা 
কবেছি। আমাদেব কি গভীব উৎকণ্ঠা হযেছিল। আকাক্ষা হযেছিল, 
ভাবনা! হযেছিল। আঁমব| ভেবেছিলাম-_ছুই জ্ঞানী মিলবেন। এক 
কবীব, আব এক ষবীদ। ছুজনেব বথাবার্ত। হবে। আমবা শুনব, 
আমাদেব জ্ঞান বাডবে ৷” 

কবীব বললেন কাব সঙ্গে বাক্যালাপ কবব? কাব সঙ্গে কথ! 
বলব? ফবীদ সামনে বসে ছিলেন। ফবীদদ এত জ্ঞানী যে মনেব কথা 
বুঝতে পাবেন, তাব সামনে কথ! বলে কি নিজেব অন্ত! প্রকাশ কবব ? 
কথা বললে শুধু নিজেব অজ্ঞতা প্রকাশ পেত । আমিকাব সঙ্গে কথা 
বলব? তোমবাই বল। আমাৰ সামনে দি কোনও অজ্ঞানী লোক 
বসে থাকত তবে অবশ্যই তাব সঙ্গে কথ! বলতাম। কিন্ত তিনি তো 
মহাজ্ঞানী, তাব সঙ্গে কি কথা বলব? তিনি আমাব মনেব সমস্ত 
কথাই জানতে পেবেছেন। 

ফবীদেব শিষ্যবাও ফবীদকে এ প্রশ্ন কবেছিল এবং তিনিও তাদেব এ 
উত্তবই দ্বিষেছিলেন। আমি কাব সঙ্গে কথা বলব? কবীবেব মত জ্ঞানী 
ব্যক্তি সামনে ছিলেন, তিনি আমাৰ মনেব সমস্ত কথা জেনেছিলেন। 
তাব পবে আমি আব কি বলব? আমি যা বলতে চেয়েছিলাম সে সব. 
কিছুই তিনি জানতে পেবেছিলেন। এ বকম পবিস্থিতিতে তাব সামনে 
আমি কিছু বললে শুধু নিজেব মূর্খতাই প্রকাঁশ কবতাম। আমাৰ সামনে 
কথা বলাব কোনও প্রশ্নই ছিল না । যেখানে সামনে অজ্ঞানী উপস্থিত 
থাকে সেখানেই কথা বলাব দবকাব হয। ছুজনেই বদি অজ্ঞানী হয, 
তবে তাঁদেব কথা! কখনই শেষ হব না। দীর্ঘবাল বাক্যালাপ হষ। ছুই 
পণ্ডিতেব সাক্ষীৎ হুলে শাসন্তার্থ আলোচনা কখনও শেব হয না । বিবাদ 
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কখনও সমাপ্ত হয না। এই বকম পবিস্থিতিব কথ! মনে বেখে ভগবান 
মহাবীব বলেছেন-_ বদি কোন পণ্ডিত, কোনও অর্থশাস্ত্রীৰ সঙ্গে সাক্ষাৎ 
হয তাকে বাবাও, আবাব বোঝাও। বদি বোঝাবাব পবেও সে স্বীকাব 
না কবে তবে বাকগুপ্চি কব, বচন গোপন কব, অর্থাৎ মৌনাব্লম্বন কৰ। 
একেবাবে মৌন হযে যাও। সেটিই সবচেষে সুন্দৰ সমাধান । 

বাদশাহ বীববলকে জিজ্ঞাসা কবেছিলেন-_-“মুর্খেব পাল্লা পডলে কি 
কব! উচিত ?% বীববল বলেছিলেন__'জাহাঁপনা, মৌন হযে যাওযা 
উচিত। মৌন থীবণই সবচেষে ভাল সমাধান । বিবাদ শেষ কবাব 
এব চেষে ভাল উপাষ আব হতে পাবে না। 

মহাবীবও বলেছেন, যদি কোনও পণ্ডিত বা ভাষাশাস্ত্রী উপস্থিত হয় 
এবং কেবল তর্কেব কথা বলে বিবাদ বাড়ীতে চাষ, শাস্তার্থ কবতে চাষ 
তবে মৌন হযে যাও বাকগুপ্তি কৰ। এ তাব সমাধান বটে ! 

ছুই জ্ঞানী মিলিত হলে ভাব বাঁক্যালাপ কবেন না । যেখানে এক 
জন অতিশব জ্ঞানী আব একজন তীঁব চেষে কম জ্ঞানী, সেখানে ভাষাব 
প্রযোগ হয। যেখানে ছুজনেই জ্ঞানী, ছুজনেই জমান বোদ্ধা, সেখানে 
ভাষাব প্রবোগ নিবর্থক। 

মৌন থাকাব এই বড় সুবিধে হে তাতে আমাদেব জ্ঞান বাডে। যখন 
ভাষাব ব্যবহাব কম হবে তখন আমাদেব জ্ঞান বাড়বে। যত বেশি 
ভাষাব প্রযোগ হবে, আমবা। বত বেশি কথ। বলব ততই আমাদেব 
অস্তজ্রীনে বাধা ঘটবে। চঞ্চলতা বাধা স্থপ্টি কবে। ভাবাব প্রথম কাজ 
চঞ্চলতা স্প্টি কবা। পুজ্যপাদ লিখেছেন _জনেভ্যে বাক্‌ ততঃ স্পন্বঃ_ 
যখন সম্পর্ক হয় তখনই বাক্য আসে। একল! একলা তো! কোনও 
বথাবাত্তা হষ না। একাকী কেউ কথা বলে না। একল! থাকলে কথা! 
বলাব কোনও প্রযোৌজন থাকে না। দ্বিতীঘ কেউ থাকলে সম্পর্ক হয 
এবং বাক্যালাপ হয। আব, কথাব পবে আসে চঞ্চলতা। কথা বলাব 
আগেও চঞ্চলতা, আব পবেও চঞ্চলতা । আমাদেব কথা বলতে হলে সবাৰ 
আগে আমাদেব মনকে চঞ্চল কবতে হয। মনকে চঞ্চল না কবলে 
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কোনও লোক কথা বলতে পাবে ন৷। লোকে কোনও কিছু বলতে 
চাইলে প্রথমে চিন্ত। কবে, তাৰ পৰে বলে। বলাব মতলব থাকলে প্রথমে 
মনকে চঞ্চল কব, তাবপবে বল। বলাব আগে চঞ্চলতা, আঁবাঁব পবেও 
চঞ্চলতা | কথ। বল| নিজেই চঞ্চলতা বিশেব। বলা পৰে এ বিবষে 
আবাব যে চিন্ত! হতে থাকে তা স্বযং চঞ্চলতা! উৎপাদন কৰে। ভাষণের 
আগে চাঞ্চল্য, ভাঝণেব সমবে চাঞ্চল্য । ভাষণে পবেও চাঞ্চল্য । এ 
সমস্তই চঞ্চলতীব ব্যবহাব, আব এই ব্যবহাঁৰ অন্তজ্ঞণনেৰ পথে বাধা 
উপস্থিত কবে। বে লোক অন্তন্র্ণনেব সঠিক মর্ম বোঝেন তিনি খুবই 
কম কথা বলে থাকেন। তিনি বেশিব ভাগ সমঘ মৌন থাকেন। 

ভগবান মহাঁবীবকে জিজ্ঞাসা! কবা হযেছিল- “ভগবন, বচনেৰ গুপ্তি 
অর্থাৎ মৌন ছাব। লোকে কি পা? ভগবান উত্তবে বলোছলেন যে 
বচনগুপ্তি থেকে মান্ুব নিধিচাবত। গ্রাপ্ত হব। এনিব্যিবাবতং কথাটি 
প্রাকৃত ভাথাব শব্দ । সংস্কতে তাব ছুটি ৰপ হতে পাঁবে-_নিবিচাবত্ব ব! 
নিধিকাব্ত। অর্থাৎ নিধিচাবত। বা নিবিকাবতা। বচনগুপ্তি ছ্বাবা 
নিবিচাবতা বা৷ নিবিকাবত৷ প্রাপ্ত হও! বাধ। বিকৃতিব অর্থ পবিনতি। 
নিবিকৃতিব অর্থ স্থিবতা, বাব বে [নও পবিণ।ত নেই। ন্ছিবতা স্থাধী। 
ভা! থেকে যে বিকৃতি সম্ভ,ত হব ভাব সমাপ্তি আছে। 

বচনগুপ্তিব এক পবিণাম__নিবিচাবত। । আমব। এই জন্য [চন্ত। 
কবি যে আমবা বলব, অন্য লোককে বলব । আমাদেব মনে বখন বলাব 
কথা আসে তখন আমবা চিন্তা কবি। বখন আমবা মৌন থাকি তখন 
নিবিচাবতাব স্থিতি উৎপন্ন হব । বচনগুপ্তি থেকে মহত লাভ নিবিচাবত। | 
অভাধণেব মূল্য নিবিচাবতা । সেখানে বিচাবে স্থিতিব শেষ। 

ভাব ব্যবহাব না কবাব আব একটি মুল্য-_বিবাদমুক্তি। বিবাদ 
থেকে ছুটি মিলে বায। মৌন হযে বা, ।ববাদ আপন! থেকে শেষ 
হবে বাবে। হামেণশাই কথা বলাব ফলে বিবাদ তথা লডাই হষ। যখন 
একজন বলতে থাকে তখন অপব জন যদি মৌন থাকে তবে বিবাদ 
সমাপ্ত হযে যাব। “অতৃণে পতিতো৷ বহ্ছিঃ সবপ্পমেব বিম্তাত। আগুন 
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জ্বলছে। তাব ইন্ধন শ্বব্প ঘাস না মিললে, ভোজন ন! মিললে সে 
নিবে বাবে, আব জ্বলবে না। সেই বকম ছুই ব্যক্তি বদি কথা বলে 
চলে তবে লডাইযেব আগুন লকলক কবে জ্বলে ওঠে, নেবে ন/ শীস্ত হয 
না। লডাইষেব আগুনেব ইন্ধন মিলে যাষ, খা মিলে বাব, আব 
আগুন জ্বলতেই থাকে । যখন একজন কথা বলে তখন আব একজন 
যদি চুপ কবে থাকে, কোনও কথা৷ না বলে তাহলে আগ্তরনেব খান্ত মেলে 
না, ফলে তা আপন! থেকে শান্ত হযে যাষ, নিবে বাষ। মৌনেব 
দিতীষঘ লাভ-_বিবাদমুক্তি । 

মৌনেব তৃতীষ লাভ-_অহংসুক্তি। কথা না বললে অহঙ্কাৰ শেষ 
হযে যাঁধ। কথাঁষ অহঙ্কাব বৃদ্ধি পাঁধ। “আমি বেশ বলেছি_এ 
অহঙ্কাব। 'ভাষাব উপবে আমাৰ প্রভূত্ব আছে'_এও অহঙ্কাব। এতে 
অহং উৎসাহিত হয। ভাষাব জ্ঞান যতটা] হষঘ ততটাই অহং বোধ 
বৃদ্ধি পা। এইজন্তাই ভগবান মহাবীব বলেছেন, “ন চিন্ত। তাষষে ভাস! 
কষে! বিজ্ঞাণুসাসনং-_ভাষা আমাদের ত্রাণ কবে না। নান! প্রকাব 
ভাব! ত্রাণঘ্ঘবপ হয না। আমি সংস্কৃত জানি, হিন্দি জানি, প্রাকৃত 
জাঁনি__-এই বকম ভাবে ভাষাৰ অহঙ্কাব বেডে যায । ভাষা বাক্যেব 
মাধ্যম, বিচাঁব ব্যক্ত কবাঁব মাধ্যম, ত। আমাদেৰ অহঙ্কাবে মাধ্যমে 
পব্ণিত হষ | 

স্বামী বামতীর্থ আমেবিক। গিষেছিলেন। আমেবিকাব বাষ্্রধ্যক্ষ 
তাব সঙ্গে সান্দীৎ কবতে এসেছিলেন। এসে জিজ্ঞাসা কবেছিলেন, 
দ্যামীজি, আপনি নিজেকে বাদশাহ বলে থাকেন, এ কেন কবেন? 
আপনাব তে। কিছুই নেই। হ। আছে তা সামান্ত । তবে আপনি 
বাদশীহ কিভাবে হলেন তা আমি ঠিক বুঝতে পাঁবছি না। বামতীর্থ 
বলেছিলেন__“আমাব কিছু নেই বলেই তো৷ আমি বাদশাহ । যে বস্তুকে 
আকডে ধবে সে তে৷ গবীব। যে গবীব সে সব কিছু সংগ্রহ কবতে 
চাষ, সব কিছু সঞ্চঘ কবতে চায। আমি গ্রবীব নই, আমি বাদশাহ । 
আমাব বেশনও কিছুব গওুযোঁজন নেই। সাঁব৷ ছুনিষা আমাব। আমি 
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কেন সংগ্রহ কবব, কেন সঞ্চঘ কবব, কোথাঁষ সঞ্চব কবব ? সাবা ছুনিবা 
তো! আমাব। গবীব সংগ্রহ কবাব চেষ্টা কবে। আঁপনাবা সবাই 
সংগ্রাহকেব দল, আঁপনাবা সবাই তে! গবীব। আমিই প্রকৃত বাদশাহ, 
যে কিছুই সংগ্রহ কবে ন! বা সঞ্চষ কবে না। আমাঁব কিছুই নেই, 
এই জনতা আমি বাদশাহ ।' 

বন্তত এই কথা অতিশঘ তাৎপর্বপূর্ণ। তা বাষ্টীধ্যক্ষেব মনে বোঁধ 
জাগিষেছিল। একজন অকিঞ্চন লোকেব কথা কার্ষকব হতে দেখে 
সন্যাসীও সন্তোব লাভ কবেছিলেন। তিনি ভাবতে ফিবে এলেন। তিনি 
ভাবলেন -আমি ঘা কিছু বলেছি, যা কিছু অনুভব কবেছি তা ভাবতেব 
লোকদেবও বলব | ভাবতে তিনি কাঁশীধামই বেছে নিলেন, কাঁবণ 
কাশী পণ্তিতদেৰ নগব। পণ্ডিতবা তাঁব এ কথা ভালভাবে বুঝতে 
সক্ষম হবে, বেশি গুকত্ব দেবে। তিনি কাশী এলেন! সভা আযোজিত 
হল। বু লোক এল। বড বভ পণ্ডিত, দিগগজ বিদ্বান লোক 
এলেন। বামতীর্ঘ তাঁব অভিজ্ঞতাঁৰ কথা শোঁনালেন। সে কথ! শোনাব 
পৰে এক বিদ্বান উঠে বললেন_-“মহাবাঁজ ! আপনি কি সংস্কৃত 
জানেন? বামতীর্থ উত্তব দিলেন, “আমি সংস্কত জানি না? তখন 
সেই পণ্ডিত বললেন, তবে আপনি জ্ঞানেব কথা কি বলছেন? যে 
সংস্কুত জানে না সে ব্রন্গজ্ঞানেব কথ! কি বুঝবে। সে আবাব 
ব্রহ্মভ্ঞান সম্বন্ধে কি আলোচনা কববে, কেমন কবেই বা কববে? সে 
লোকে ব্রঙ্গজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা কবাব অধিকাব নেই 1 

আলোচনা সেখানেই শেষ হযে গেল, মনে হল সংস্কৃত যেন 
ব্রম্থাজ্রান অধিবশাব কবে নিষেছে। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানে অন্য ভাঁষাবও 
অধিকাব আছে। যে ্রঙ্গজ্ঞান আত্মাব নির্মলতা, পবিত্রতা তথা বিশুদ্ধি 
থেকে উদ্ভত হঘ, যে ত্রন্গজ্ঞান অন্তঃকবণেব পবিত্রতা থেকে সঙ্জাত, 
তাকে ভাবাব বন্দী কৰা হবেছে, এ কত বিডন্বনা 1 যে সংস্কৃত জানে সে-ই 
ব্রন্মজ্ঞানে অধিকাবী। যে সন্ত জানে না সে ব্র্নভ্ঞানেব অধিকাৰ 
গ্রাণ্ত হয না। অস্তরবেব জ্ঞান, আত্মীৰ সহজভাবে উৎপন্ন জ্ঞানকে 
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-ভাঁষাব বাঁধনে বেঁধে আমবা! অহংকে বধিত কবাব বাস্তা প্রস্তুত কবেছি। 
এই জন্তাই ভগবান মহাবীব বলেছেন-_“ন চিত্বা তাষযে ভাস! 1 নানা 
প্রকাব ভাষা আপনাকে মুক্তি দিতে সক্ষম হবে না, ছুখ থেকে ত্রাণ 
কবতে পাবে না, আত্মিক জ্ঞান উৎপন্ন কবতে সমর্থ হবে না। “কষে! 
বিজ্জীণুসাসনং ৷ এই বিদ্াব অনুশীসন, ঘা সমস্ত হয বচনেব মাধ্যমে, 
ভাঁষাব মাধ্যমে, তা আপনাকে সুবক্ষিত কব্তে পাবে না। আঁপনাব 
নিজেব সুবক্ষা আপনাব জ্ঞানে, আপনাব নিজেব মধ্যেই নিহিত আছে । 
এঁ জ্ঞান কথাঁব ছাবা পাও যাব না, কিস্তু অভাষণেব দ্বাবা৷ অবশ্যই 
পাঁওষা যাঘ। এ জ্ঞানেব কথা নিজেব বলাব প্রযোজন নাই, কোনও 
ভাবাবও প্রযোজন নাই। 

ছুনিযাতে অনেক আত্মজ্ঞানী লোক এসেছেন। ইংবেজি, বাসী, 
তথা হিন্দি ভাষা জানা লোকও আত্মজ্ঞানী হযেছেন। সংস্কৃত এবং 
প্রাকৃত জানা লোকও আত্মজ্ঞান লাভ কবেছেন। এ ছাঁডা কৌন্ও 
ভাষাই ভালভাবে জানেন না বা বুঝতে পাঁবেন না, এমন লোকও 
আত্মজ্ঞানী হযেছেন। আঁবাব এমন লোকও আশ্বজ্ঞানী হযেছেন বিনি 
নিজেব বিচাব ভাঁষায প্রবণশ কৰতে পাঁবেন না, ভাষণ দিতে জানেন না, 
নিজেব কথাও সম্পূর্ণ বলতে পাবেন না। ভাষাব সঙ্গে আত্মজ্ঞানেব 
কোনও সম্বন্ধ নেই। ভাঁষা বাইবে থেকে আসে, আব আত্মজ্ঞানেৰ 
ন্োত ভেতব থেকে প্রবাহিত হয। ভাষা কথা৷ বলাব একটি উপাষ 
বা যন্ত্র মাত্র, ব্যবহাবেৰ মাধ্যম মাত্র। সেই ভাষাকেও আমব। অহচ্াব্বে 
সাধনযন্ত্রে পবিণত কবেছি। আমি বুঝতে পাবি না__ব্লা থেকে একটা! 
মন্ত বড লাভ হয। সেট! অহংযুক্তি বটে । অহঙ্কাব থেকে আমবা 
মুক্ত হযে বেতে পাবি, ছাঁডা পেতে পাবি, আব যাৰ মাধ্যমে অহঙ্কাব 
এত বর্ধিত হয তা! থেকে বেঁচে যেতে পাবি। 

আমি একথ৷ মানি সাধাবণ মান্ুষেব কথাব প্রযোজন আছে, কথা 
ছা তাব ব্যবহাব চলতে পাবে না। বাক্যেব ব্যবহাব ছাডা তাব 
জীবনচর্যা অচল হষে যেতে পাবে। বলতেই হয, এ এক বকম কথা । 
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আব বল! আবগ্যক, বলাকে আমবা অনিবার্য বলে মেনে নিষেছি, 
বলাতে আমব। প্রাথমিকতা আবোপ কবেছি, এ সব অন্ত বকম কথা৷ 
এই ছু বকম কথাব মধ্যে অনেক তকাৎ। কেননা বখন বলাকে 
আমব! প্রাথমিকতাঁব গুকত্ব দিই, তাঁকে অনিবার্ধ বলে মেনে নিই, তখন 
আমাদেব মানসিক ক্ষমতা কমে যায, ক্গীণ হযে যাব | বে কথা মনের 
দাবা বল! যায মে কথা বলতে আমবা অসমর্থ হযে পভি। মনেব শক্তিব 
বড অন্তবাষ এসে যাষ। 

আধুনিক প্যাঁবাসাইকোঁলজিস্টবা টেলিপ্যাথিব প্রধোগ কবছেন। 
টেলিপ্যাথিব অর্থ বিচাবসংপ্রেবণ। একটি লোক হাঁজাব ক্রোশ দূবে 
আছে। তাঁব সঙ্গে কথা বলতে হবে। কি ভাবে তা সম্ভব হতে পাবে? 
আজ তো টেলিফোন এবং বেতাঁব যন্ত্র হেছে। ঘবে বসে লোকে 
হাঁজাব ক্রোশ দূবে থাকা নিজেব লোকেব সঙ্গে কথা বলছে। 
প্রাচীনকালে এসব যন্ত্র ছিল না তখন লোকে দূবে অবস্থিত মানুষেব 
সঙ্গে কথা বলত কি কবে? তাবা টেলিপ্যাথি বা বিচাব-সংপ্রেবণ 
বাব আলাপ কবত। প্রাচীনকালে টেলিপ্যাথি বলে কোনও কথ! 
ছিল না । এ কথাটি ইংবেজি কথা। সে সমযে প্রচলিত শব্ধ ছিল 
বিচাব-সংপ্রেষণ । তাব অর্থ-_এক জাযগাঁষ বসে নিজেব বিচাব হাঁজাব 
ক্রোশ দূবে প্রেবণ কৰা | বথাএক যোগী ছিলেন। তাব শিল্ত 
পাঁচ হাজাব মাইল দূবে ছিল। যোগী তাকে কিছু বলতে চেয়েছিলেন, 
তাৰ সঙ্গে আলাপ কবতে চেষেছিলেন । এখন তিনি কি কবে বাক্যালাপ 
কবলেন? তখনকাৰ দিনে আধুনিক যন্ত্রপাতি ছিল না। কিন্তু তখন 
বিচাব-সংপ্রেবণেব সাধন! কব! হত। এই সাধনাষ সুদক্ষ ব্যক্তি ধ্যান 
মুদ্রাষ স্থিত হযে আপন বিচাবেৰ তবঙ্গ অভীষ্ট স্থানে সংপ্রেষিত 
কবতেন। বিচাবেব তবঙ্গ শক্তিশালী হযে যে নুদুব স্থানে সাধক 
ভাব চেতন! পৌছতে চাঁন সেখানে পৌছে বেত। সেখানে কোনও 
ব্যক্তিব সস্তিষ্ক চেতনা-প্রাপকেব কাজ কবত। সেই ব্যক্তি 
সেই বিচাঁব তবঙ্গকে ধাবণ কবত আব তীব মাধ্যমে জানতে পাঁবত 
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কে কি কথ! বলছে । আবাব যদি তাঁব উত্তব দেওষাব প্রযোজন হতো 
তবে সে নিজে ধ্যানস্থ হযে যেতে এবং ধ্যানযোগে বিচাবতবঙ্গ গুক 
বা ইষ্ট ব্যক্তিকে পৌছে দিত। এই ভাবে বিচাব জানানো হতে! । এই 
ছিল বাক্যালাঁপ কবাব পদ্ধতি। এই ছিল বিচাব সংপ্রেষণের মাধ্যম, 
আব তাৰ ভন্যই মানসিক ক্ষমতাঁব বিকাশেব প্রযোজন হতো'। সাধকবা 
মানসিক ক্ষমতা বাডানোব চেষ্টা কবতেন। 

আমবা অতিবিক্ত কথা বলাব অভ্যাস কবে ফেলে মানসিক 
ক্ষমতাকে ক্গীণ কবে ফেলি, হাবিষে ফেলি। আজকাল মানসিক 
্ষমতা বিকশিত কবাৰ কোনও চেষ্টা নেই। তাবও ছুটি কাবণ আছে। 
এক কাবণ, আমবা বলাকেই প্রাথমিক অধিকাব বা প্রধানত দিষেছি। 
পত্র বাবাও আমবা কিছু কিছু বলাব কাজ কবে থাকি। আজকাল 
নানা বকম বন্ত্রপাতি বা কর্মসীধনোপাধ উদ্ভাবিত হযেছে, তাব ফলে 
মানসিক দ্ষমতাব কোনও প্রযোজন অনুভূত হয না। যখন আমাদেব 
মানসিক ক্ষমতাব ওপবে বিশ্বাস নট হযে যাৰ তখন আমব1 ভাষাঁ- 
প্রযোগেব প্রবোজন অনুভব কবি। বদি আমবা কথা ন বলে আমাদেব 
মানসিক ক্ষমতা বিকশিত কবি তবে এ বকম হওষা সম্ভব যে, না বলা 
কথা আমবা বুঝতে পাব্ব। *গুবোম্ত মৌনং ব্যাখ্যানং শিশ্তান্ত 
ছিন্নসংশবাঃ। যে গুকব আত্মশক্তি প্রবল তিনি মৌন ভাবে সমাসীন 
থাকেন। নান। প্রকাব সন্দেহ নিবে শিত্তবা আলে । গুকব পাশে 
বসে, গুকব সান্সিধ্য প্রাপ্ত'হব। তাৰ সমস্ত সশষেব নিবসন হবে বাষ, 
তাদেব সমাধান হবে যাষ। তাঁবা আপনা-আপনি তাদেব প্রশ্নগুলেব 
উত্তব পেষে যাষ। কাঁব্ণ কি? তখন মনেব ভাব! চলতে থাকে । মন 
নিজেব কাজ কবে, সন্দেহ মিটে যাধ। কাজ সমাপ্ত হয়ে যাষ। 
দিগম্ববগণ বলেন, তীর্থফকব কথা বলেন না, শ্বেতাম্ববগণ বলেন যে 
তীর্থ্কব কথা বলেন। আমি শাস্ত্রী আলোচনাব মধ্যে যাব না। 
দিগম্থবগণ বলেন_ তীর্ঘস্কব কথা! বলেন না । কেবল ধ্বনি নির্গত হব। 
আমাব এ কথ! বৈজ্ঞানিক মনে হব। এ কথা৷ বিশেষ বিজ্ঞীনসম্মত ৷ 
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তাবা কথা বলেন না, কিন্তু ঘা বলতে চাঁন সে সব কিছু সবাব কাছে 
পৌছে যাষ। সেখানে কেবল ধ্বনি হয, কিন্ত কোন ভাষাব প্রযোগ 
হযনা। কিন্ত বত লোক সেখানে উপস্থিত থাকে তাবা এ ধ্বনি 
আপন আপন ভাবা বুঝে নেষ। শ্বেতাম্বববা বলেন, তীর্ঘক্কব এক 
ভাবা কথা বলেন। যে হিন্দি জানে সে হিন্দিতে দে কথা বোঝে, 
যে সংস্কৃত জানে সে সংস্কৃত ভাবাঁব বোঝে, ষে প্রাকৃত ভাষা! জানে সে 
প্রাকৃত ভাষায বোঝে । যে হিন্দি জানে দে বোঝে তিনি হিন্দিতে কথা 
বলছেন, সংস্কৃতজ্ঞ মনে কবেন তিনি সংস্কতে কথা বলছেন, আবাৰ 
প্রাকৃতজ্ঞ মনে কবেন, তিনি প্রাকৃত ভাষা কথা বলছেন। মানুব 
বোঝে ভিনি মানুষেব ভাষাষ কথা বলছেন, পশুব! ভাবে তিনি পশুব 
ভাষা কথা বলছেন । তাব ধ্বনি ও বাণী মান্ুব বুঝতে পাবে, পশুও 
বুঝতে পাবে, আবাব দেব্তাবাও বুঝতে পাবেন। এ কেমন কবে সম্ভব 
হয়? সেখানে কি কোন অনুবাদক বনে থাকে? না, কোনও 
অনুবাদক থাঁকে নাঁ। এটা স্বাভাবিক পবিণতি | একে এই ভাবে 
ব্যাখ্যা কব। যাঁধ যে, তা ধ্বনি মাত্র এবং এ ধ্বনিব বিভিন্ন ভাষাৰ 
বূপান্তব হয! আব শ্রোতাবা ভা নিজ নিজ ভাবায গ্রহণ কবে। 
বক্তাৰ কথা বলাঁৰ কোন প্রযোজন হয না। তিনি যা বলতে চান তা 
এ ধবনিব মাধ্যমে বলেন। মনোবর্গনাব পুদ্গল এত শক্তিশালী হয বে 
তা বিভিন্ন ভাঁষাষ বপাস্তবিত হযে নিজেব কাঁজ কবে । 

ভাব! প্রযোগ না কৰাৰ আবও একটি মূল্যেব কথ! আমি বলব । 
তা৷ হল আমাঁদেব অনির্বচনীযতাব সিদ্ধান্ত । ভাবতেব প্রা সমস্ত দর্শন 
শাস্তেই এই কথাটি ব্যবহৃত হযেছে। বেদান্তে বলা! হযেছে, ব্রহ্ম 
ভানির্বচনীয। ব্রহ্ষকে ভাবাব প্রকাশ কবা যাষ না। তাব কোনও 
ব্যাখ্যা কবা সম্ভব নঘ। বৌদ্ধ দর্শনে অনির্ঘচনীতাব বছল প্রযোগ 
হবেছে। বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা কবা হযেছিল--পবলোক কি? বুদ্ধ 
বলেছিলেন- অনির্বচনীষ, তাঁকে কথাষ প্রকাশ কবা বাঘ না| আত্ম! 
কি? পুনর্জন্ম আছে, কি নেই? বুদ্ধ বলেছেন__অনির্বচনীয, তাকে 
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ভাষা বর্ণনা'কবা! সম্ভব নঘ। কথাষ প্রকাশ কৰা যায না। তগুলি 
গুকত্বপূর্ণ প্রশ্ন কব! হয়েছিল সবাব উত্তবেই তিনি বলেছিলেন, 
অনির্বচনীষ। তিনি বলেছিলেন এঁ লব বিষ্যকে কথাষ ব্যাখ্যা কব বায 
নাঁ। মহাবীৰ বলেছেন_ পূর্ণ সত্য অব্যক্ত, কথাষ তাকে প্রকাশ কবা 
ন্তব নয, কেননা বস্তু অনন্তধর্ম।। বস্ততে অনন্ত ধর্ম আছে। আমবা! কি 
কবে অনন্ত ধর্মেব কথা বলতে সক্ষম হব? আঁমবা আপন ভাষাষ এক 
কুণে এক ধর্সেব প্রতিপাদন কবতে পাবি! শেষ পযন্ত অনন্ত ধর্ম চাপা 
পড়ে। এই পবিস্থিতিতে আমবা অনন্ত ধর্ম কি কৰে প্রুতিপাদন করতে 
সমর্থ হব? সেজন্য বল! হযেছে, বস্তু অবক্তব্য অর্থাৎ ভাবাব অতীত। 
সমস্ত বন্তব স্ববূপ কথায প্রকাঁশ কব! যাঁয না। এক ধর্মেব কথা বল। 
সম্ভব। অনন্ত ধর্ম অনির্বচনীয। অনস্ত সত্য অবক্তব্য | অখণ্ড সত্য 
অবক্তব্য । সম্পূর্ণ সত্য অবক্তব্য। এ বেশ ভাল হুযেছে। আমব! 
ভ্রাস্তিতে বা অসত্যেও আবদ্ধ হই না। অনন্তধর্স৷ বস্তুকে ধাবা 
জেনেছেন ভাবাও তাঁকে ভাষাঁষ প্রব্ণাশ কবতে পাবেন না। আব যখন 
বা ভাষা প্রযোগ কৰেন তখন এক ভ্রান্তি উৎপন্ন হয। কেবলজ্ঞানীই 
বল, সর্বজ্ঞই বল, পবমাত্মাই বল, যা কিছু বল, তাঁবা পূর্ণকে জানেন, 
কিন্তু ভীবা হ। কিছু বলেন ত৷ অপূর্ণ হবে যাঁষ। তাঁব! অপূর্ণ কথা 
বলবেন! আমব! আবাব সে কথা আব্ও খণ্ড খণ্ড কৰে বলব। তাকে 
আমব! খণ্ড খণ্ড কৰে বিতব্ণ কবব। আমবা একটি কথা! গ্রহণ কবব, 
আৰ আগ্রহ শুক হযে ঘাবে। তাব ফল এই দীডাবে £ আমবা বা 
জেনেছি তাবে আমবা৷ সত্য বলব, আব তোমবা বা বলবে তাঁকে অসত্য 
বলব। এই ভাবে সত্য এবং অসত্যেব ঝটাপটি শুরু হযে যাঁ। বিবাদ 
আবন্ত হয। তর্কাতকি শুক হয। এই পবস্পবেব মত খণ্ডন এবং 
পিকম্পব দূষণে কোনও কিছু বস্ত্র থাকে না । বিবাদেবও কোনও তাৎপর্য 
থাকে না। যে বা বলে সে শুধু আংশিক তব্ব। আঁমব!৷ অংশকে পূর্ণ 
বলে মেনে নিই। আব এই অংশকে সত্য বলে মেনে নেও! থেকে বিবাদ 
শুক হযে যাঁষ। বাক্যুদ্ধ শুক হযে বাষ। সিদ্ধান্তেব লডাই শুক হবে 
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াষ। লডাইবেব একমাত্র কাবণ শপুর্ণকে ভাষাব প্রকাশ কব! উচিত 
নয, কিস্ত আমবা তাই কবে থাকি। যদি লোকে মৌন থাকে; শব্দও 
থেমে বায, জ্ঞানীও মৌন থাকেন, এবং বলেন, আমি পুর্ণকে জেনেছি, 
কিন্ত তাকে ভাবাষ প্রকাশ কবতে পাবি না, তাহলে লড়াই থেমে যাষ। 
কিন্তু এসব জ্ঞানী লোক অন্ুকম্পাবশত অল্প কিছু বলেন। সম্পূর্ণ 
বলা তাদেব সম্ভব হয না। তাব! অল্প য| কিছু বলেন তাব জন্য লড়াই, 
আবস্ত হযে বায । তাব। বদি পুবে৷ বলতেন তবে লড়াই হতো ন!। 

পাঁচটি শিশু আছে, পাঁচটি লা আছে। সবাইকে একটি একটি 
কবে লাডড দেওবা হল। সবাই সদান ভাগ পেল। কোনও লভাই 
হবে না। পাঁচটি শিশু আছে, জাৰ একটি লাড্ড আছে। আপনি 
লাডটি টুকবে| টুকবে। কৰে সবাইকে এক একটি টুকবো! দিলেন। 
লভাই শুক হযে ধাবে। শিশুবা বলতে আবন্ত কববে- ওকে বেশি 
দিষেছেন, আমাকে কম দিষেছেন। "ওকে অনেক দিষেছেন, আমি 
অতটা পাই নি। যেখানে ভাগ অনেক, আব বিভাজ্য বস্তু পম, সেখানে 
বিবাদ হঘ, লভাই হব। 

সেই বকম আমাদব আগ্রহ অনন্তকে জানাব, সম্পূর্ণ সত্যকে 
জানাব, অখণ্ড সত্যকে জানাব। তা৷ আমব। পুবোপুবি পাই না। 
আমবা জানতে পাবি ছোট একটি অংশ, অনন্তেব এক খণ্ড। আমবা! 
এ খণ্ডকে আবত্ত কবে, তাকে পেবে, অথণ্ডেব জন্ত লডাই কবতে শুক 
কৰি। এ লডাই কখনও শেষ হব না । লোকে বদি কথা না বলে 
তবে ভাল হুষ। আন্তত তাব! বদি সত্য সম্বন্ধে কোনও কথা না বলে, 
কেবল ব্যবহাবেৰ সম্পুর্তিব জন্য কথা বলে, তবে লডাই হতে পাবে না| 
সত্যেব সম্বন্ধে কিছু না বলাই অসত্য থেকে বঙ্গ! পাবাব সবচেষে ভাল 
উপাধ। কিন্তু এ বকম হতে পাবে না। জ্ঞানী ব্যক্তিবা অন্ুকম্প! 
কবেন, দঘ! কবেন যাতে অজ্ঞ লোক সম্পুর্ণ জ্ঞান লাভ কবতে না 
পাবলেও অন্তত অল্প কিছু জানুক । এই অন্কম্পা ভাব হযে পড়ে, 
কাবণ সেটাই বিবাদের পথ খুলে দেব। আজকাল পবিশ্থিতি এ বকম 
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ঈ্লীভিযেছে যে লোকে সতাকে ভান্তক বা না ক্তান্তক, ভাবা সত্ভেব ন্থা 
বিবাদ কবতে প্রস্তুত হয় । 

কথা না বলাৰ একটি মহৎ উপকাবিতা- সত্যকে সুবক্ষিত কবা। 
কথ! না বললে সত্য সম্পূর্ণভাবে ন্ুবক্ষিত হব। অবক্তবা, অনির্চনীৰ 
অব্যাকৃত__এই কথাগুলি সতাকে স্ুবক্দিত কবে! এক ভন বলে. 
'অস্তি' অর্থাং আছে। আব একক্তন বলে, “নাস্তি' অর্থাং নেই। দ্রই 
কথাবই ছুটি দিক আছে । বিবাদেব পবিস্থিতি এসে যাব। মহাবীব 
বলেছেন, “যে অস্তি বলে সেও ঠিক বলে না, আব যে নাস্তি বলে সেও 
ঠিক বলে না।' ছুক্তনেব কথাই ঠিক হতে পাবে ছি দুজনেই আপন 
আপন বক্তব্যেব সঙ্তে অপেক্ষা ঘোগ কবে দেষ আব বলে বে. এই ছৃষ্টি- 
কোণ থেকে এটা হয আব অন্ত দৃষ্টিকোণ থেকে এটা হঘ না। স্যাদস্তি, 
্তান্নাস্তি। যখন স্তাদত্তি বললেও কাজ হয না আবাব স্থান্নাস্কি বললেও 
বীক্ত হয না। তখন স্যাঁদ্‌ অবক্তব্যা বলা হব। আনবা বেন একথা 
মেনে চলি যে সত্যেব সম্পুর্ণ সতোব স্ববপ কথায প্রকাশ কৰা সম্ভব 
নঘ। সত্যেব প্রকৃতি এবকম, সতোব স্বভাব এবকম, এ কথা বলা চলে 
না। আমবা বা কবছি সেটি সত্যেব অংশ মাত্র। এক দৃষ্টিভঙ্গি 
থেকে বলা যাঁষ যে, আমবা! আমাদেব দুষ্ট অংশ নাত্র সভা ভাষাষ প্রকাশ 
কবতে গিষে অখণ্ড সত্যেৰ প্রতি কখনও কখনও অন্যাঘ কবে বসি । এ 
কথা মানা ওযোক্তন, তুমি শুধু বলবে যে পূর্ণ সত্যে ভাবাষ প্রকাশ 
কবা যায না। তা বোবাব কণুন্ববেব দত গৃঢ অপ্রকাশ্থ। তাৰ 
স্ব অবর্ণনীঘ। 

আমি এই বুঝি যে ভাষা। প্রয়োগ লা কৰা, মৌন থাকা স:হাল 


সুবদ্দাব সবচেষে স্ুহুঢ এবং প্রবল উপায় মামি মৌলের মূলাই 
কিছুটা বর্ণনা কবলাদ। আমবা যেন মৌনেব মূল্য বুকি, ঘেন শুধু ভাব: 
প্রযোগেব যূলাই না! বুকি। নী বলাবও যে মহত মূলা আছে সেটা 
অনুভব কবি, এক কলা ও নী বলার আধা একটা সাহস কদপন 


কবি। ভাষাপ্রহযাগব্তল সমিতিব সহঙ্ব বোলার সঙ্চে সঙ্গ 


নি 
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বেন বাক্গ্রপ্তিব তাংপর্যও অনুভব কবি। এই ছুটি দিক সমভাবে বুঝতে 
পাঁবলে এই সাধনার মর্ম গ্রহণ কব সম্ভব হবে এবং নিজেব আন্তরিক 
জ্ঞানকে প্রকটিত কব! সম্ভব হবে। 
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ণ 
চিন্তামুন্যতার যুল্য 


জলাশষেব ধাবে গিষে কলসী ভবতি কবে জল নিষে আমে এমন বু 
লোক পাঁওষা সম্ভব। নদী বা পুকুবেব পাভে গিষে তাবা যত খুশি জল 
নিষে আসে। কিন্তু নদীব গভীবে ডুব দিতে পাবে এমন লোক খুবই 
কম পাওষা যাঁ। পুকুব বা! সাঁগবেব গভীবতাষ ডুব দিতে পাবে এমন 
লোকেব সংখ্য। খুব কম। তীবে দরাডিযে থাকাঁৰ লোকই মেলে অনেক 
বেশি। 

চিন্তাব ঘড হাতে এমন লোক বছ পাঁওষা যাষ। তাবা চেতনাব 
সামান্য পবিমাণ অংশ পেষেছে, এবং চিন্তা কৰে, দেখে ও জেনে তা 
মনেব আধাবে সঞ্চঘ কবেছে। কিন্তু চেতনা-বপ সমুদ্রে অবগাহনকাঁবী 
লোক মেলে খুবই কম। কাবও ডুব দেবাব সাহস হয না। তাদেব 
ভষ হুধ পাছে তাঁবা তলিষে যা । ডুব দিতে ব৷ তলদেশে নেমে যেতে 
তাদেব সাহসে কুলায না। কেউ সে সাইসই কবে না। যেখানে জনস্ত 
গভীবতা৷ সেখানে ষেতে তাব1 ভঘ পাষ। আত্বাব অন্তহীন গভীবতাষ 
তথ অখণ্ড চেতনা-বপ সাগবে ডুব দিতে সাহস কবে এমন লোক খুব 
কমই আছে। কিন্ত এ কথ! নিছক সত্য যে তাঁতে ডুব না দিলে 
বান্ছিত বস্তু পাওষা যাব না। যে লোক সমুদ্রেব তীবে দাঁডিষে থাকে 
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সে পাভে বা আশপাঁশে যা! পড়ে থাকে তাই পাঁষ। নদী বা পুকুবেব 
পাঁডে দাডিষে থাকলে লোকে অল্পবিস্তব জল পেতে পাবে। সাগবতীবে 
যে দীভিষে থাকে নে হযতো কিছু বিন্ুক পেতে পাবে, কিন্ত তাব 
গভীব্তব কোনও অনুভূতি সম্ভবপব নয । সমুদ্রেব তলদেশে যে সব 
মণিমুক্তা পড়ে আছে ডুব না দিলে তা পাওঘা যাঁষ না। যাব ডুব 
দেবাব সাহস আছে, গভীব তলদেশে যাবার ধৈর্য আছে সে সত্যিসত্যিই 
কিছু না কিছু পেষেছে। আমবা চিন্তার অর্থ বুঝি, চিন্তাব কি মূল্য তাও 
বুবি, আব চিস্তাব ঘডা হাতে নিষে নিজেব কাজে চালিযে যাই। আমবা 
এক সীমা বেধে নিষেছি যে যা কিছু সেই কলসীতে ধবে তাই সব কিছু। 
তাবপবেও যে কিছু থাকতে পাবে সে কথা আমার্দেব কল্পনাভেই আসে 
না। প্রকৃতপক্ষে কল্পনা কব! সম্ভবও নয। যেমানুষ সীমার ভেতবে 
আবদ্ধ সে অসীমেব নাগাল পাষ না। সীমাই সীমা বেঁধে দেঘ এবং 
'অসীমেব দিকে যেতে দেষ না । আমাদেৰ বুদ্ধিব এক সীমা! আছে, তথা 
মনেবও এক সীমা আছে। কাজেই তাবা আমাদেব অসীমেব দিকে নিষে 
যেতেপাবে না । মনেব ছ্বাবা য৷ জান! গিষেছে, বুদ্ধিব দ্বাবা আমব। শুধু 
তাই জানতে পাবি! যা! ইন্জরিষ দিষে জানা গিয়েছে তাই মন দিষে 
জানতে পাবি। যা স্ুল, ইন্ড্রিষ শুধু তাঁই জানতে পাবে। শব্দ, ৰপ 
রস, গন্ধ, স্পর্শ এই সব স্থুল বস্তুকে ইন্ড্িষ জানতে পাবে । এই সমস্ত 
বপ্তব আধাবে, ইন্দ্রিষগ্রাহ্া বস্তব আধাবে মন কিছুটা এগিষে যায । এ 
সমস্ত কাঁচা মাল বা বমেটিবিষাল নিষে ইন্দ্রি কিছু কিছু তৈবি 
কবে, বুদ্ধি তাতে কিছুটা! সংযোগ কবে, আব বিবেকও কিছুটা কৰে 
এবং নির্ণষও কবে। এইখানেই আমাঁদেৰ সীমানা সমাণ্ত, আমাদের 
গ্রহণ কবাৰ সীমানা সমাপ্ত । এই সব জ্ঞান কোন মতেই কোবা জ্ঞান 
নয। আমবা! কখন “কোবা'' জ্ঞান লাভ কবতে পাবি? “কোবা” জ্ঞান 
কি কবে লাভ কবতে হয তা আমবা জানিই না, কেননা, ইন্দ্রি, মন 
আৰ বুদ্ধিব সীমাব মধ্যে বিশুদ্ধ বলে কোন বন্তুই নেই। সব কিছুই 
মিশাল, সব কিছুই ভেজাল। যখনই কোন কিছু তাদেব আওতাষ 
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-আঁনে অমনি মিশ্রণ শুক হযে বাষঘ। বাগেব জল এসে তাতে মেলে, 
দেষেব জল এনে তাঁতে মেলে, আবও নানা বকম মধলা এসে তাতে 
মেশে । কোথা প্রিবতাব প্রভাব এসে সংযুক্ত হয, কোথাও বা 
অপ্রিষতীব ভাব জডিত হয। কোথাও ইচ্ছা। সংযুক্ত হয, কোথাও বা 
সবণী এসে মেশে । এই চিন্তাঁব সীমাব মধ্যে আমবা চিন্তাকে খুবই যূল্য 
দিষে থাকি। কিন্তু তাকে আমবা! বতটা। মূল্যবান মনে কবি আসলে তা 
ততটা মূল্যবান নয। অচিন্তনেব মূল্য বুঝতে পাঁবি না বলে আমবাঁ 
চিন্তাকে এত মূল্য দিষে থাকি । চিন্তা না কৰা! এবং বিচাঁৰ ন1 কবাব 
মূল্য আমব! জানি না বলেই আমবা চিন্তা ও বিচাঁবেব অধিক মূল্য দিই, 
তাতে অধিক মহত্ব আবোপ কবি। যেদিন আমবা অতল গভীবতাঁব 
মধ্যে ডুব দিতে পাবব সেদিন আমবা! না চিন্তা কবব, না বিচাব কববাব 
অর্থাৎ অচিন্তনেব মূল্য বুঝতে পাবব, মহত্ব অনুভব কবতে পাঁবব, সেদিন 
আমাদেব জীবনে বিবাট ঘটনা । ইন্ড্িং, মন ও বুদ্ধিব সীমানা অতিক্রম 
কবে, পৃরথিবীব গুকত্বাকর্ষণকে অতিক্রম কবে যদি আমব! আকাশপথে 
এগিষে যাই তবে আমবা এক বিচিত্র ভাবহীনতাঁৰ অনুভূতি পাই। 
সেখানে ভাব নেই, উদ্বেগ নেই, সমযেব বন্ধনও নেই। সমযেব গতি 
সেখানে মন্থব হযে াষ। আমবা এই বকম অবস্থিতিব মধ্যে চলে যাঁই। 
এই বকম অবস্থায আমবা অনুভব কবতে পাবি পৃথিবীৰ গুকত্বাকর্ণে 
আবদ্ধ মানুবেব চেষে এঁ আকর্ষণের বন্ধন থেকে মুক্ত মানুষে তফাৎ 
কত বেশি হতে পাবে। 

আমবা ষদ্দি জীবনে অচিস্তনেৰ ক্ষণগুলি উপলদ্ধি কবতে পাবি তবে 
বিচাবেব স্থিতি ও নিবিচাবেব স্থিভিব, তথ! চিন্তুনেব ক্ষণ ও অচিন্তনেব 
ক্ষপগুলিব মধ্যে ব্যবধান কতটা তা বুঝতে পাঁৰব। চিন্তনেব গুকত্থাকর্ষণের 
সীম! অতিভ্রম ন। কবলে অচিন্তনেব মহত্ব বোব। সম্ভবপব হব ন।। 

এই বন্ধন কিভাবে ছিন্ন কৰা! বায? এ এক মস্ত বড প্রশ্ন । আমবা 
গুক্ত্বাকর্ষণেৰ পবিধি অতিক্রম কবে কিভাবে যেতে পাবি? কেননা 
আমবা শব্দ, বূপ ও শবীব দ্বাবা! পবিবেষ্িত হযে আছি। আমাদের 
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চাবদিকে ঘা কিছু আছে সব শবময, বূপমধ বা আকাবমঘ। আমবাঁ 
শব্দেব দ্বাব। এমনভাবে বেগ্টিত হযে আছি যে শবেব কাবাগাবেব প্রাচীব 
আমবা ভাঙ্গতে পাৰি না। আমব! বূপেব দ্বাবা এমনভাবে পবিরূত ষে 
তাঁব পিগব থেকে আমবা কোন নতেই মুক্তি পেতে পাবি না । বাঁধন 
এত কঠিন্ভাবে গেডে বসেছে যে বেবিষে আসাব কোনও পথই খোলা! 
নেই ব। তাব কোনও সুযোগও নেই। আমাঁদেব চাঁবপাঁশে শব্দ আব 
শব, কোলাহল আব কোলাহল, আকাবেৰ জর্টিলতাব পৰ জটিলতা 
'আকৃতিব পৰ আকৃতি কেবল ঘ্বুবে ধিবে বেডাচ্ছে। এই সব শব্দ, রূপ 
আব আকুতি আমাদেব এমন অতল গহ্ববে ডুবিষে দিষেছে যে শবীব 
ছাঁডা আব কোনও কিছু আমাঁদেব চোখেই পড়ে না| শবীব ন্বং এক 
আকাব। আমবা তাব মধ্যে আবদ্ধ হযে আছি। আনব! শুধু 
শবীবই দেখতে পাই। তাৰ বাইবে কোনও কিছুই আমব! দেখতে পাই 
না। শবীবেব সঙ্গে প্রাণ, প্রাণেব সঙ্গে নন, আব মনেব সঙ্গে বুদ্ধি 
সংঘুক্ত হযে আছে। তাৰ ফলে এমন এক বলয বা! বৃত্ত তৈবি হযেছে 
যাব বাইবে যাবাব কোনও পথই আমাদেব নেই। ন্ুুতবাং আগবা এ 
বলষেব মধ্যেই ঘুবতে কিবতে থাঁকি। কখনও বুদ্ধি থেকে মনে চলে 
আসি, কখনও বা মন থেকে ইন্ড্রিষে চলে আসি, কখনও ইন্দ্রিষ থেকে 
প্রাণে, প্রাণ থেনে' শবীবে যাই । আবাব উল্টো পথে আমাঁদেব বাত্র! শুক 
হয। শবীব থেকে প্রাণে পৌছই, প্রাণ থেকে ইন্দ্রিষে, ইন্দ্রিব থেকে 
মনে, মন থেকে বুদ্ধিতে বিবে আসি । এই ভাবে বলষেব সঙ্গে সঙ্গে 
আমবা ঘুবতে কিবতে থাকি, আব এই বলয়ে কোন আদিও নেই, 
অন্তও নেই। তাব কোনও বেবোনব পথ নেই, কোথাও ফাক নেই। 
কেরল চক্কব দিতে থাকে, বন বন কবে পাক খেতে থাকে । কলুব 
বলদেব মত ঘানিব চাব দিকে পাক খেতে থাকাহি আমাদেব কাজ হযে 
পড়ে। এই চক্র ভেদ না কব পর্যন্ত অচি্তন সম্বন্ধে কোনও কথাই 
আমাদেব বোঁধগণ্য হতে পাবে না। অচিস্তনেব কথা বোধগম্য না 
হলে শুদ্ধ চেতনাৰ গু অর্থ বোধ হব না, আত্মাকে জানা বা! ভাব 
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পৃবিচঘ পাও! সম্ভবপব হয় না। আআাকে ঘিবে হাঁজাব হাঁজাৰ তর্ক 
বচিত হযেছে । আস্তিকগণ তাব অস্তিত্ব সমর্থনে বছ যুক্তি উপস্থিত 
কবে, আবাব নাস্তিকবাও এ সব যুক্তিব খণ্ডনে বহু তর্কেব অবভাবণা 
কবে। মনে হয় উভষ পক্গই নিজ নিজ প্রচেষ্টা অসফল হযেছে । 
অস্তিকও তাঁব তর্ক দ্বাবা আত্মাব অস্তিত্ব প্রমাণ কবতে পাবে নি, আবাব 
নাস্তিকও তার তর্ক দ্বাবা আত্মাব অনস্তিত্ব প্রমাণ কবতে সক্গম হয নি। 
এ বেঁচাবাব! চিন্তাৰ চক্রেব মধ্যেই পাক খাচ্ছে । তাঁব! সেই চিন্তাব 
বলয়েব মধ্যে ঘুবতে থাকে, যেখানে কখনও আত্মাৰ উপলব্ধি হয় না । 
যেখানে ঘা নেই সেখানে তা খোঁজা বৃথা । সেখানে তাকে সিদ্ধা ব! 
অসিদ্ধ প্রমাণ কবাব প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয। সেখানে তাকে স্থাপিত কবাও 
সম্ভব নয, উত্থাপন কবাও সম্ভব নয। বদি কোনও ব্যক্তি এ চিন্তনেব 
উধের্বে এ শব্দজালেব, তর্কেব তথা চিন্তনেব উধের্ব উঠে আত্মাকে 
সিদ্ধ কবাব প্রবত্ধ কবতে চাষ তবে সে কখনও অসবল হয না। সত্যি 
সত্যিই আত্মাব স্থাপনা ও উত্থাপনা সেই সব ব্যক্তিবই ঘোষণা, ধাবা 
শব্দ আব বপ থেকে ওপৰে উঠতে পেবেছেন, ধীবা এ বলঘকে বিদীর্ণ 
কবে বেবিষে আসতে পেবেছেন। যে লোক শব্দ আব বপেব জালে 
আব্ছধ থাকে লেলোক কখনও আত্মাকে জানতে পাবে না বা ভাব 
পবিচষ পা না। সে তাব স্থাপনাঁও কবতে পাঁবে না, উত্থাপনাও 
কবতে সক্ষম হয না ।, 

কথাটি খুব জটিলতাপূর্ণ। আমাদেব সামনে ঘ৷ কিছু আছে সে 
সবই সাকাব। যাব আকাব নেই তাকে আমব! দেখতে পাই না। যা 
মূর্ত ব! মৃত্তিবিশিষ্ট তাই আমাদেব চৌখেব সামনে আছে। য! অমূর্ভ তা 
আমাদেব দেখাই দে না। আমবা কি কবে জানব অমূর্ত কি, 
অনাকাঁৰ কি? লেকি অখণ্ড চেতনা? সেকি আত্মা? কেমন 
কবে ত1 জানব? তা জানাব কি উপাঘ আমাৰ কাছে আছে? উপাধ 
আছে। এই ছুনিবাতে কোন কিছুই নিক্পায নয। নিকপাব বলে 
কোনও কিছু হতেই পাবে না। দইযেব মধ্যে ঘি থাকে । মাহ 
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উপাষ বেব কবেছে। তাতে ঘোল আলাদ। হবে যাব, আব মাঁখনও 
আলাদা হযে যাষ। ফুলে সুগন্ধ আছে। নান্গুব উপাঁধ বেব কবেছে। 
তাতে সুগন্ধা আলাদা হযে বাধ, ফুল 'আলাদা থেকে যাঘ। আতব 
তৈবি হুয, সুগন্ধি পদার্থ তৈবি হঘ। নাঁনুব আলাদা কবতে, বিশ্লেষণ 
কবতে জানে । মান্ুব এও জ্ঞানে বে আত্মাকে শবীব থেকে আলাদ। 
কব! থেতে পাবে, শবীবকে চেতন। থেকে আলাদা! কৰা যেতে পাবে। 
এই নশ্বব থেরে অনশ্বব বা পবম তন্বকে আলাদা! কব! বাব। তাঁব 
উপাব আছে। উপাষেব কথা বলাও হবেছে। নিজেকে দেখাবিও 
উপাঁব আছে। মানুষ নিজেব মুখ দেখতে পাঁধ না । তাব উপাব বে 
হযেছে । তাৰ সামনে আযনা এসেছে । তাতে প্রভিবিত্ব দেখা যাষ। 
আযনাতে মান্তব নিজেব মুখ দেখে না, শুধু তাৰ প্রতিবিত্ব দেখে। 
মানুষ আবনাও দেখে না, নিজের মুখও দেখে না। সে কেবল প্রতিবিদ্ব 
দেখে। প্রতিবিষ্ব তাকে বিশ্বীস কবাষ বে তাব মুখ দেখতে এ বকম। 
প্রতিবিম্ব থেকে দে তাৰ মুখেব পবিচঘ পা । প্রতিবিষ্ব ঘাবহছি ভাব 
আত্মাকে জান। সম্ভব হতে পাবে। আমবা আকাশ দেখতে পাই নাঃ 
কাবণ আকাশ অমূর্ত। কিন্ত ভাকে দেখাবও উপাষ আছে! যে লোক 
ছাযা-পুকবেব সাধন। কবে সে ন্ুর্ধেব সামনে দাড়িবে [নজেব ছাবাকে 
দেখে থাকে । ।নজেব ছাষ। দেখতে দেখতে তাব এমন অভ্যাস হবে 
যাব ষে কছুঙ্গণ পবে যেমনই সে নিজেব ছাবাৰ ওপবে ধ্যান কেক্দ্রিত 
কবে এবং চোখ বন্ধ কবে, আব তাব পবে আকাশেব দিকে তাকাষ 
দে আকাশপটে হুবহু নিজেব আকাবি দেখতে জাবস্ভ কবে। ছাযা- 
পুকষ এমন এক দপণে পবিণত হব ঘে আমবা এ প্রতিবিদ্ব দ্বাবা 
আকাশকেও দেখতে সঙ্গম হই । 

আত্মাকেও দেখা সম্ভব হতে পাবে । তাকে দেখাব উপাব হচ্ছে 
অচিন্তন, চিন্তা! থেকে মুক্ত হওঘা» শবব থেকে মুক্ত হওবা, বপ থেকে 
মুক্ত হওযা। তা| কেমন কবে সম্ভব হতে পাবে? হ্যা, তা সম্ভব। 
বাব সাধনা প্রেক্ষা ধ্যানেব দ্বাবা কৰা ঘেতে পাবে। নিজেকে 
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নির্দেশ বা উপদেশ দেওয়া যা, 'দেখ আব জীন সুষ্ঠুভাবে দেখ আব 
জান। তাব সঙ্গে বাগ জুডে দিও না, ছেষ জুডে দিও নাঃ প্রিয-অপ্রিঘ 
বোধও যোগ্র কৌব না, যে জিনিস যেমন তাঁকে সেই বকম দেখবে। 
দেখার ক্রিয়া আব জানাব ক্রিধা-_এগুলি আত্মীব প্রতিবিষ্ব। এ হল 
এক দর্পণ যাতে আত্মাকে দ্রেখা যেতে পাঁবে। এই প্রতিবিদ্ব ছাবা 
মানুষ আত্মাব নাগাল পেতে পাঁবে। জানা ও দেখাই হল আত্মাব 
স্বব্‌প। কেবল জানা আব দেখা । যে শুধুজানে আব দেখে, আব 
কিছুই কবে না সেই আত্মীব নাগাল পাঁধ। আঁত্মীকে লাভ কবাঁব 
প্রকৃষ্ট মাধ্যম জ্ঞান ও দর্শন, অর্থাৎ জানা ও দেখা । শুধু জানা আব 
দেখা, তাব সঙ্গে আব কিছু সংযুক্ত না কবা। অন্য কিছুব সংযোগ 
কবলেই মনেৰ পবিধিব ভিতবে মলা জমতে থাকে । 

আপনি একটি ফুল দেখছেন, তাৰ মিষ্টি গন্ধে আপনাব শন নুন্ধ 
হযেছে। আপনার মনে আকর্ষণ স্ৃপ্টি হযেছে । আপনাব জানা ও 
দেখা মনেৰ সীমাব অন্তর্গত হযেছে। যে জিনিস যেমন শুধু তাই 
জানছেন না, তাঁৰ প্রিষতীকে জানছেন। আপনি তাৰ আকর্ষণে আবদ্ধ 
হয়েছেন এবং আপনাব জানা শেষ হযে গিষেছে। আঁমবা সব সময 
জানা ও দেখাব সীমাব মধ্যে থাকি না, আবও অন্য জিনিসেব মধ্যে 
আবদ্ধ হয়ে পডি। যেখানেই বন্ধন তৈবি হয সেখানেই আমবা আত্ম! 
থেকে দূবে চলে যাই । যেখানে বিশুদ্ধ জানা ও দেখা! ঘটে, সেখানেই 
তাৰ সমাপ্তি ঘটে। যখন আমাৰ শব্দেব ওপবে উঠে যাই তখনই 
আমাদেব আত্মীৰ ঝলক বা জ্যোতিব দর্শন ঘটে, আব এ ঝলক 
আমাদেৰ নিহিচাবতাব দিকে প্রেবণা দেব। আত্মাব ঝলক দর্শন না 
হলে নিহিচাবতাব স্থিতি হতে পাবে না। আত্মদর্শন ছাভা তা হওঘা 
সম্ভব নযু। 

পিগুস্থ ধ্যানে শবীব ধ্যেষ হযে থাকে৷ পদস্থ ধ্যানে শব্দ ধ্যেষ 
বপস্থ ধ্যানে আকাব খ্যেষ। এই সব ধ্যানেব ধ্যেয় আছে। চতুর্থ ধ্যান 
হল বপাতীত ধ্যান। যেখানে বপাতীত, ভীবাতীত স্থিতি লাভ ঘাটি 
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সেখানে কোনও ধ্যেষ থাকে না। চিস্তনেব ধ্যানই হচ্ছে ধ্যান, আব 
'নিবিচাবতাই বাস্তবে সমাধি 

জৈন পবম্পবাষ ছুটি শব্দ প্রচলিত আছে-্যান ও সামাঁধিক। 
সামাধিকও ধ্যান, কিন্ত তা এধ্যান থেকে অনেকটা ভিন্ন! কেননা, 
ধ্যানে ছ্বিতীষ কাঁবও সঙ্গে সন্বন্ব স্থাপিত হযে থাকে! যখনই আমি বলি 
ধ্যান কৰ, তখনই প্রশ্ন হয, কাব ধ্যান কবব? কিভাবে কবব? কোথাঁষ 
কবব? কে কববে? ধ্যাতা আব ধ্যেষ আলাদা হযে যায, ধ্যান 
পদ্ধতিও আলাদা হযে যা এবং ধ্যানেব সাধনাও ভিন্ন হযে বায । এ 
সব কর্তা কর্ম আধাব সুই ভিন্ন ভিন্ন হযে পডে। আপনি হষতো 
ভিজ্ঞাসা কববেন, কাব ধ্যান কবব ? তখন বলতে হবে, এব ধ্যান ককন 
বা অমুক আঁকৃতিব ধ্যান ককন, অথবা অগুক শবেব ধ্যান ককন। 
ধ্যেষ বলে দিতে হয। কোনও ধ্যেযেব নিদেশ না দেওযা পর্যন্ত 
আপনি ধ্যান কবতে পাববেন না। কিন্ত নিধিচাবতাষ স্থিতি হলে এই 
সমস্ত প্রশ্নের সমাপ্তি ঘটে । দ্বিতীষেব সমাপ্তি হযে বায। দ্বিতীঘ পঞ্ 
বলে আব কিছু থাকে না | তখন ধ্যাতা, ধ্যান এবং ধ্যেষ আব আলাদা 
খাঁকে না৷ বে ধ্যাতা, সেই ধ্যান, সেই ধ্যেষ, সেই ধ্যানেব সাধনা, 
আবাব সেই ধ্যানে আধাব হবে থাকে । সব কাবক এক হযে যায! 
সব কাবকেব সমাপ্তি ঘটে | ভেদেব অবসান হয, অভেদ প্রাপ্তি হয। 

নিবিচাবতাব স্থিতিতে কেবল সামাঁধিক হবে থাকে। সামাধিকেব 
অর্থ, সমযেব মধ্যে হওবাঁ। সমযেব এক অর্থ আত্বা। আত্মাতে স্থিত 
হওযাই সামাধিক। যে অবস্থা হলে এই স্থিতি হয সে অবস্থা উপস্থিত 
হলে সর শ্ফিতিব পবিসমাপ্তি ঘটে । 

ভগবান মহাঁবীৰকে জিজ্ঞাসা কবা হযেছিল, “ভস্তে, কে সামাই-এ ? 
কে সামাইযস্ত অটঠে ? [ সামাধিক কি? সামাধিকেব অর্থ কি?] 

ভগবান বলেছিলেন “আধ! খলু সামাই-ত্র। আব! সামহিবস্য 
ভটঠে 1 [ “গৌতম ! আত্মাই সামাধিক। আত্মাই সামাধিকেব অর্থ।' ] 

সামাধিকেব অর্থ আত্মার স্থিত হওঘা। তথ! নিজেব মধ্যে স্থিত 
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হওষা। যেখানে নিজেব মধ্যে স্থিত হওযাঁব কথা সেখানে ধ্যান কৰাৰ 
কথা গৌণ হযে যাঁষ। সামাধিকে আমবা! কাবও ধ্যান কৰি না, কেবল 
নিজেব অস্তিত্বেৰ মধ্যে নিমগ্ন থাকি। আব তাই হল নিবিচাব্তাব 
স্থিতি। যতক্ষণ আমব! নিজেব মধ্যে না হই ততন্গণ আমবা 
নিধিচাঁবতাব কল্পনা কবতে সমর্থ হই না, নিবিচাব হতে পাবি না। 
প্রকাবাস্তবে বলতে হয, কোনও না কোনও বিচাব আমাদেব ঘিবে থাকে, 
বিচাবেব ঘন চলতে থাকে । যে আত্মাধ স্থিতি থাকে সে শুধু জানা 
ও দেখাব কাঁজ কবে, আব কিছুই কবে না। এ স্থিতিতে সামাধিক হয 
আব নিধিচাৰতা আদে। আমব! দি নিধিচাব ধ্যানকে সামাধিক বলি 
তবে খুব ভাল হয। শব্দেব এই প্রযোগ অতিশষ- নুষ্ঠু। ভগবানই এ 
শব্দেব প্রযোগ কবে গিষেছেন। তাই 'দামাধিক' কথাটিব ব্যবহাঁব 
হ্যাব্য ৷ 

এক ব্যক্তি মুনিব কাছে এসে বলল, “দংসাঁবে অনেক বকম দুখ 
আছে। সে সব ছুঃখ থেকে কিভাবে মুক্তি পাঁওযা যাষঘ। আঁপনি তাৰ 
উপাধ বলে দিন সাঁধু বললেন, “দেখ, এ প্রশ্থ বড কঠিন। তুমি 
যখন জিজ্ঞাসা কবেই ফেলেছ তখন উত্তব দিতেই হবে। তা না হলে 
উত্তব দিতাম না! এ প্রশ্ন খুবই জটিল । তোমাঁকে একটি উপাষ বাতলে 
দ্রিচ্ছি। যাও, এমন একজন লোকেব অঙ্গবাখা নিষে এস যাকে জীবনে 
কখনও ছুখে স্পর্শ কবে নি। তাব সেই অঙ্গবাখা গাষে দাও তোমাব 
সব ছুঃখ দূৰ হবে।' 

সেই লোকটি বলল, “আপনি খুব সৌজ! উপাষ বলে দিলেন। আমি 
ঘ্বুবে ঘুবে অঙ্গবাখা ষোগাড কবব । কোনও দিন হুঃখ অন্থুভব কবে নি 
এমন লৌক মিলবেই ।, 

সে নিজেব বাঁডি থেকে বেব হল। সবাব আঁগে সে পাঁশেব বাঁডিতে 
গেল। গৃহস্বামীকে বলল, “আমি তোমাৰ জামা, নিতে এসেছি । কিন্তু 
জামা দেওযাব আগে তুমি আমাকে বল, তোমাব জীবনে কখনও হুঃখ 
এসেছে কিন! ।' গৃহন্বামী বলল--“এই ছুনিষাষ বেঁচে থাকব অথচ 


চিন্তাশৃহ্যভাব মূল্য ৯৫ 


দুঃখ হবে না_এ কি বকম কথা বলছ? এই ছুনিাতে এমন কোন 
লোক বেঁচে আছে যে জীবনে কোন ছুঃখ অনুভব কবে নি? আমি তো 
খুব ছখী। আমাব অনেক টাকণ আছে কিন্তু ছেলে নেই। এ কি ছুঃখ 
নয? এ তো! খুবই ব্ড ছখ ।” 

সেই লোকটি বলল, “তোমাৰ জামা আমি চাই না দে আব 
একটি বাঁডিতে গেল। জিজ্ঞাসা কবল, “তোমাৰ তো কোনও ছুঃখ 
নেই।” গৃহস্বামী বলল, “তুমি ছঃখেব কথা জিজ্ঞাসা কবছ ? এই ভাগ 
চোঁবা বাডি, ফুটো বাসনপত্র । এই ফাটাছেড! কাপডচোপড | এব পবেও 
জিজ্াসা কবছ আমাব ছুঃখ আছে কিনা? আমি অত্যন্ত হুঃখী। 

সেই লোকটি বলল, "বড বাড়ি দেখে গেলাম সেখানেও ছুঃখ, আবাব 
ছোট বাড়ি দেখে গেলাম সেখানেও ছুঃখ । 

সে আব এক বাডিতে গেল। জিজ্ঞাসা কবল, 'তোমাব কোন ছুঃখ 
নেই তো? সে বলল, 'সংসাবে থাকব আব ছুঃখ থাকবে, না তাও 
কি সম্ভব? বোজ বোজ আমাব স্ত্রীব সঙ্গে ঝগডা, কলহ হয। আমি 
ছুঃখী। 

সে সেখান থেকেও ধিবে আসে। সে ঘুবতেই থাকে । অনেক 
দিন, অনেক মাস সে ঘ্বুবে বেভাষ। গাঁষে গাঁষে ঘুবে বেডোয। তাব 
সঙ্কল্প ছিল যে সেই অঙ্গবাখা পেতেই হবে এবং ছুঃখ থেকে মুক্তি পেতেই 
হবে। ঘ্ুবতে ঘুবতে সে ক্লাস্ত হযে পডল। তাব মন নিবাশাঘ ভবে 
গেল। “আমি ছুঃবী নই' এ কথ! বলতে পাবে এমন লোক সে একটিও 
খুঁজে পেল না। ধনবান লোকও দুঃখী, গবীব লোকও ছুঃখী। যাব 
সন্তান আছে সেও ছুঃখী, যাৰ সন্তান নেই সেও ছুঃঘী। সের্রাস্ত হল, 
হযবাণ হল। অনসফল হযে সে গুকব কাছে গেল এবং বলল, “মহাবাজ, 
এ অঙ্গবাখ। তো৷ পাওযা। গেল না। আমি তো মনে কবেছিলাম 
একদিন না একদিন আমি সফলকাম হুবই। কিন্তু আমি মাসেব পব 
মাঁস বৃথাই চেষ্টা কবলাম। শেষ পধন্ত অসবল হযে আপনাব কাছে 
বিবে এলাম। এমন লোক পেলাম না যে বলতে পাবে সে সুখী আৰ 


মনেব জবই জয ৯৬ 


যাৰ জাম! পবে আমি ছুঃখ থেকে যুক্তি পাঁব। 

গুক বললেন, 'কত বড মুর্খ তুমি। তুমি এই সত্য জান না যে এই 
ছুনিযায় যে জন্মেছে সে ছুঃখ থেকে মুক্ত হতে পাবে না।” 

সে তখন বলল, 'গুকদেব। আপনি যখন এ সত্য জানতেন তখন 
কেন শুধু শুধু ঘুবিষে হযবাণ কবলেন? প্রথম দিনই তো৷ এ কথ 
বলতে পাবতেন। আপনিই তো আমাকে মাসেব পব মাস দ্বুবিষে 
মাবলেন। কেন এ বকম কবলেন % 

গুক বললেন, “সত্য ছষ্পাচ্য। কঠিন পবিশ্রম ছাভা সত্য পবিপাক- 
হযনা। আমি বদি প্রথমেই বলতাম ঘে এই ছুনিযাষ যেই জন্মেছে 
সে-ই ছুখ থেকে বাঁচতে পাবে না, ছুঃখ থেকে মুক্ত হতে পাৰে না, 
তাহলে সেই সত্য তোমাৰ বোধগম্য হতো না। এখন তুমি অনেক 
জীষগীষ দ্বুবে এসেছ, অনেক কষ্ট কবেই ঘ্বুবে্ছে। এবা তুমি এই সত্য 
সহজেই বুঝতে পাঁববে যে এই ছুনিযাতে কোনও লোকই হুঃখেব স্পর্শ 
থেকে বাঁচতে পাবে না। এ সত্য এতই অপাচ্য, এতই ছুষ্পাচ্য যে 
প্রথম ক্গণেই তা পবিপাক কবা সম্ভব হতো! না ।' 

অনেক লোক জিজ্ঞাসা কবে__“নিবিচাব কিভাবে হবে?" আমি 
বদি প্রথম দ্দিনেই বলে দিতাম বে এইভাবে নিবিচাব হতে পাবে তবে 
এঁ সত্য তোমাব পবিপাক হতো না। তোমাব বোধগম্য হতো না। 
প্রথমে তো তোমাকে জামাৰ খোঁজ কবতে হতো! । ঘুবে ঘুবে বেডাতে 
হতো, বাঁডিতে বাড়িতে গ্রামে গ্রামে যেতে হতো । জব কিছু দেখতে 
হতো৷। সব কিছু দেখে, চিন্তুনেব সম্পূর্ণ প্রক্রিঘাব পবে, বিচাবেব পথ 
সম্পূর্ণ অতিক্রম কবে, বিচাঁবেব ক্রিযা সম্পূর্ণ হলে এ কথ বুঝতে পাঁববে 
ঘে নিবিচাবতাবও মূল্য আছে, আব এই ভাবেই নিবিচাব হওবা যায । 
বত দিন পর্যন্ত এই বকম না৷ হবে, যত দিন পর্বস্ত চিন্তনেৰ পবিক্রমা 
সম্পূর্ণ না হবে, বত দিন বিচাবেব পথে যাত্রা সম্পূর্ণ না হবে, ততদিন 
অচিস্তনেব কথা, চিন্তা না কবাব কথা তোমাব বোধগম্য হবে না, আব 
তাৰ মূল্য তুমি বুঝতে পাঁববে না। 


্ চিন্তাশৃন্যভাব মূল্য ৯৭ 


এই ছুনিযাঁষ যাবা বাঁস কবে, যাবা শবীব, প্রাণ, মন আব বুদ্ধিব 
সীমাব মধ্যে বাস কৰে তাঁবা কেউ নিবিচাব হতে পাঁবে না। কাঁবণ 
মোহ, মাষা ও মমতাৰ সীমাব মধ্যে বাঁব। জীবন ধাবণ কবে তাঁব৷ ছুঃখ 
থেকে মুক্ত হতে সক্ষম হয়না । সেই রকম বুদ্ধিব ও শবীবেব গণ্ডিব 
মধ্যে যাবা বাস কৰে তাব! কেউ বিচাব থেকে মুক্ত হতে পাবে না। 
এই হল পবম সত্য । এই সত্য তখনই আমবা উপলব্ধি কবতে পাবব 
যখন আমব অঙ্গবাখাৰ সন্ধানে গ্রাম থেকে গ্রামে দ্বুবে বেভাব, বিচাবেৰ 
যাঁজা সম্পূর্ণ কবব, আব চিন্তুনেব সম্পূর্ণ সম্পর্ক বুঝতে পাবব | তখনই 
এই কথা আঁমাদেব বোধগম্য হবে, তখনই আমবা! এই সত্য জানতে 
পাঁবব, পবিচষ কবতে পাঁবব, পবিপাক কবতে পাবব। 

অচিন্তন ও নিবিচাৰতাব কথ! বভই চিত্তাকর্ষক বলে মনে হয, কেন না 
আঁমব! সর্বদাই চিস্তনেব মধ্যে বেঁচে থাকি, আব তাৰ মধ্যেই জীবনকে 
অনুভব কবি। কিস্ত খন আমাঁদেব সামনে অচিস্তনেৰ কথা, চিন্তা ন। 
কৰাৰ কথা, বিচাবশুম্ততাব কথা হতে থাকে তখন সহজেই একটি 
আকর্ষণ স্থষ্ট হয এবং আমাদেব মনে হয এঁ ভাবে জীবন যাপনই শ্রেষ। 
এ এক অভিনব ব্যাপাব। এও কি সম্ভব ? লোকে চিন্তা আব বিচাব বাদ 
দিবে জীবন ঘাপন কবতে পাবে, এ আবাঁব কি বকম কথা? বিচাবেৰ 
প্রবাহ এত প্রবল আব তা শৃঙ্খল এত দীর্ঘ যে কেউ তা৷ ভাঙ্গতে বা 
ছি'ডতে পাবে না। একেব পর এক বিচাব আসে যাঘ। কখনও তাব 
প্রবাহ কদ্ধ হব না । সে সদ! সর্বদা গতিশীল । তা কোনও শেষ নেই। 
এই বকম পবিস্থিতিতে এট। কি সম্ভব, এই নিবিচাঁবতাব কথা লোকে 
চিন্ত। কৰতে পাবে এবং সেই অনুসাবে জীবন যাপন কবতে পাবে? এ 
প্রশ্ন অত্যন্ত সহজ ৷ এ বকম প্রশ্নও হয এবং আকর্ষণ স্থষ্ট হয। এই 
আঁকর্ষণেব আধারে এ দিকে য্ুবান হই। 

চিন্তনেব চেষে অচিভ্তনেব মূল্য অনেক বেশি। এ কথাটি খুবই 
অর্থপূর্ণ। আমবা এ কথা জানি যে বেশি ভাবা বা! চিন্তা কৰা শুধু 
শক্তি কগয কবা। প্রত্যেক কর্ম ও প্রবৃত্তি শক্তিকে দ্দীণ কবে। 


৮ অনেব জঘই ভষ 


শবীবেৰ কর্ম, বাণীব কর্ম, মনেব বর্ম, চিন্তুনেৰ কর্ম ইত্যাদি প্রত্যেকে 
কর্মশক্তি হাঁস কবে। শবীবশাস্ত্রী বলেন যে, প্রত্যেক প্রবৃত্তি সঙ্গে সঙ্গে 
আমাঁদেব দেহে বিষ উৎপাদিত হয, শক্তি ক্ষীণ হয। যে লৌক বেশি 
চিন্তা কৰে তাঁব বোগ হু, মানসিক বিকৃতি ঘটে । বুদ্ধিজীবীদেব শবীৰ 
বেশি পবিমাণে খাবাপ হয। ভাব! পেটেব বোগে আক্রান্ত হয। তাৰ 
বাঁবণ তাবা অধিক ভাবে, অধিক চিন্তা কবে। চিন্তা শবীবেৰ ধর্ম হতে 
পাঁবে। কিন্তু শবীবেব ধর্ম হলেও তাঁব একটা সীম! 'আছে। সীমাব 
অধিক চেষ্টাও হানিবাঁবক হবে থাঁকে। 

অচিন্তন শবীবেব ধর্ম নযঘ। অচিন্তন শব ও বপেব কার্যও নষ। 
তা আত্মাব ধর্ম, তাঁৰ দ্বভাব। যা! স্বভাব তাব দ্বাব৷ শক্তি ক্ষষ হয 
না। অচিন্তন আমাদেব স্বভাব। আমব! অচিন্তুনেব অবস্থাঘ যখনই 
উপনীত হই ক! থাঁকি তাতে আমাদেব শক্তি ক্ষ হতে পাবে না । তাতে 
শক্তি বৃদ্ধি পাবে। চিন্তীতে ওজঃশক্তি নিঃশেবিত হয, কাবণ চিন্তাব 
জন্য ওজঃশক্তিব প্রযোজন, ইন্ধনেব প্রযোজন। যাতে ইন্ধনেৰ প্রযোজন 
হয তাতে ইন্ধন নিঃশেষিত হব। অচিন্তনেব জন্য প্রাণীজ ওজঃশক্তিব 
কোন প্রযোজন নেই। তাৰ কাব? তা আত্মাব স্থভাব, অখণ্ড 
চেতনাব সহজ ধর্ম । এই কাঁবণে তাঁকে জানা ও দেখাব মধ্যে স্থিতি 
আছে। ভাঁব জন্য কোনও শক্তিব অপব্যঘ হয না। এ সময আমব 
আপন মূল স্বভাবে অবস্থান কবি। 

চিন্তনেব কাজ হল শক্তি ব্য কবা। অচিন্তনেব অবস্থা 
স্থিতিতে আমাদেব শক্তি বাঁডে, কমে না| অচিস্তনে শক্তিৰ বিস্ফোবণ 
হষ। আঁমাদেব জানাব শক্তি এত বেডে যায যে চিস্তনেব দ্বাবা অতটা 
জানাব ক্ষমতাও হয না, জানতেও পাবি না! আমাদেব ক্ষমতা বেড়ে 
যাষ। চিন্তনেব দ্বাবা সেইটুকু জানতে পারি ঘা! আমাঁদেব জানাব 
সীমাব মধ্যে আবদন্ধ। সীমাব মধ্যে জান! সম্ভব হয! জানাব সীমাব 
মধ্যে অবস্থিত নষ এমন বস্ত অচিন্তনেব দ্বাৰা! আমাদেব কাছে দৃশ্যমান 
হষ। তাৰ ছাঁবা। দুববর্তা বা ব্যবস্থিত বস্তকেও জান! সম্ভব হয, আবাব 
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সুমন বন্তকেও জান! সম্ভব হব। এ সবই অচিস্তনেব ছাঁবা সম্ভব হব। 
বন্তত অচিস্তন খুবই মূল্যবান। তাঁব মহত্ব বুঝতে পাঁবি। আমবা 
তাঁব মূল্য নিবপণও কবেছি। কিন্ত প্রশ্ন হল, আমবা! কি কবে অচিস্তনেব 
স্থিতিতে পৌঁছতে পাঁবি। এখনই আঁপনি তাঁডাহুডো৷ কববেন না। 
এখনই নিরিচাবেব কথ৷ ভাববেন ন।। প্রথমে অভ্যাস ক্বতে আবন্ত 
ককন। খ্োষ নির্বাচন ককন এবং এঁ ধ্যেবেব সঙ্গে চলতে থাঁকুন। এই 
ভাঁবে আপনাঁৰ মনকে এক অভ্যাস দিন। এ প্রক্রিষা দ্বাবা আপনি 
উত্তীর্ণ হতে পীববেন, চলতে পাঁববেন। চলতে চলতে এমন অবস্থা 
আসবে বখন আঁপনাব একাগ্রতা সাধিত হবে। আপনাব অভ্যাস 
পবিপন্ধতা লাভ কববে, আব আপনি আপ্রিষতা ও প্রিষতাব মঞ্্িল 
খানিকটা! পাব হযে যাবেন। আপনি কেবল জান! এবং দেখাব ক্ষমতা 
আঁধন্ত কববেন। এই অবস্থা নিবিচাবতাব কথা! সহজে বোধগম্য হবে । 

আঁমি শুকতেই বলেছিলাম, লোকে বা দেখে তা! ভাবে নাঃ ঘা! ভাবে 
তা দেখে না। দেখা ও ভাবা_এ ছুটি একই লঙ্গে চলতে পাবে না। 
যে জানে সে বিচাব কবে না। আব যে বিচাৰ কবে সে জানে না। 
ভাবা, দেখা, বিচাব কবা__এ সবই যাস্ত্রিক প্রক্রিষাঃ মস্তি ক্রিযা | 
এ সবই মস্তিকেব মাধ্যমে ঘটে । 

দ্রেখ। ও জানা-_এ যাস্ত্িক ক্রিঘা নয। এ অখণ্ড চেতনাব ক্রিযা 
এবং স্বভাবত ক্ষুর্ত হয। এব উৎস বা উদগমস্থছল অখণ্ড চেতনাঃ 
আত্মা । এ খান্ত্রিক ক্রিষা নষ, মস্তিক্ষেব ক্রিঘা নব, এমন কি 
মনোদৈহিক ক্রিষাও নয। এব বলে জআমব! অখণ্ড চেতনাব সঙ্গে 
সম্পর্ক স্থাপন কবি, তাতে ডুব দিই। এতে বিপদ হতে পাঁবে। যাব 
বিপদের ঝুঁকি নেওযাৰ ক্ষমতা! এসে যায এবং যে মবতে সাহস সংগ্রহ 
কবতে পাবে সে-ই এ পথে অগ্রাসব হতে পাবে । যে মানুষ নিজেব 
লক্ষ্যেব দিকে অগ্রসব হতে চাঁষ তাঁকে সবাব আগে নিজেকে গৃত্যুৰ জন্থা 
প্রস্তুত কবতে হবে। মবণেব জন্য তৈবি না হওযা পর্যন্ত অচিন্তনেব 
কথা উঠতেই পাবে না । 
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কোন কোন লোক ভয় পেষে বাঁষ। ধ্যানে গভীব্তায যাঁষ, 
তখন এক প্রকার বিচিত্র অনুভূতি হতে থাকে । তাঁব! ভয পেষে ধ্যান 
ছেডে দেয়। জিজ্ঞাসা কবলে বলে, ধ্যানে গভীবতাব মধ্যে 
গিষেছিলাম। মনে হল যেন হ্ৃদপিগ্ডেব স্পন্দন বন্ধ হযে গিষেছে 
এমন লোক অচিস্তনেৰ মধ্যে ডুব দিতে পাবে না॥ 

আচার্য ভি্ষু মহান সাধক ছিলেন। তীব সামনে এক লক্ষ্য ছিল। 
তিনি সর্বপ্রথম মৃত্যুব জন্য প্রস্তত হলেন। ভ্ভ্রীমজ্যাচার্য লিখেছেন, 
“মবণেব ধাব শোধ চেষে নাও । আচার্য ভিক্ষু মৃত্যুব জন্' প্রস্তুত হযে 
শুদ্ধ মার্গ প্রাপ্ত হলেন । মবণেব কথা না ভাবলে কোন লোক শুদ্ধ 
মার্গ প্রাপ্ত হতে পাবেন না! শুদ্ধ মার্গ থেকে ভ্রষ্ট হওঘাব মার্গ অনেক 
পাওষা যায়। যে ব্যক্তি মৃত্যুব জন্ত সম্পূর্ণ প্রস্তুত হযেছে সে-ই শুধু 
শুদ্ধ মার্গে পৌঁছনোব পথ খুঁজে পাষ। সে এত সাহস সঞ্চঘ কবেছে 
যে তাৰ বেঁচে থাকাব আকাজ্ষাও নেই, মবণেব ভবও নেই। এ লোক 
নিবিচাবতাৰ স্থিতিতে পৌছতে আব চেতনাব অতল গভীবতায ডুব 
দিতে সক্ষম। এ ব্যক্তিব অখণ্ড চেতনাব বপপাগবে ডুব দেওযাঁব 
অধিকাৰ আছে, তাৰ জন্ত আমৰ সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হযে না যেন ভাবাব 
ভুমিকাষ যাই, অচিস্তনেব ভূমিকা যাই। বপএবং আকৃতিব সীমা 
অতিক্রম কবে সেই স্থিতিতে চলে যাই যেখানে কোন শব্দ আমাদেব 
প্রভাবিত কবে না। 

ধ্যান শবকে প্রভাবিত কবে। বাজধি প্রসন্নচন্দ্র ধ্যানস্থ অবস্থা 
দণ্ডাবমান ছিলেন। একটি লোক এল। তাকে একটি কথা বলে 
রাজধি বাজ্য ছেড়ে বনে গেলেন। বাজ্যেব ভাব ছেলেকে দিল্লেন। 
ছেলে খুবই ছোট ছিল। এই ছোট ছেলেব কাধে বাজ্যেব বিবাট ভাব 
পড়ল। শত্রবা বাজ্য আক্রমণ কবল। তাৰ বাজ্য ধ্বংন কবতে শুক 
কবল। তাতে অনেক শব্দ হল। কোনও ঘটনাই ঘটে নি। বাজধি 
শুনলেন। শব্ধ তাকে এতই প্রভাবিত কবল যে ধ্যানে দণ্ডায়মান 
হযেই তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হলেন | যুদ্ধ আবম্ভ হযে গেল, তিনি 
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শত্রুকে পবাস্ত কবতে লাগলেন। এই সমযষে এক লোক এল এবং 
ধ্যানস্থ বাজধিকে দেখে বলল, “কত ঝড ধ্যান্নী। কত বড় ধ্যানী! কত 
বড সাধক ! অচল ধ্যানমুদ্রাব দীঁভিয়ে আছেন! বাঁজধি এ কথ! 
শুনলেন, তাৰ চেতনা মোভ নিল । হুদ্ধভূমি থেকে ধ্যানভূমিতে ফিবে 
এলেন। আবাব ধ্যানেব ধাব! অখণ্ড প্রবাহে বইতে লাগল। 

শবেব পবিধিব মধ্যে গতিশীল ধ্যান ণবের ছ্াবা প্রভাবিত হঘ। 
ধ্যাতা কখনও লডাহি কবতে লেগে বাব, কখনও বু! আত্মসাধনাব কথা 
ভাবতে লেগে বাষ। নে বপেব দ্বাবাঁও প্রভাবিত হঘ। 

অচিন্তনেব স্থিতিতে যে প্রতিষ্ঠিত, সামাধিকে বে অবস্থান কবে, 
বে আপন আত্মা স্থিত, সে কখনও শব্দ দ্বাবা প্রভাবিত হয ন|। 
কখনও বপেব প্রভাবাধীন হব না। তাঁব শবীবেব অভ্যাস হয না, 
জীবনেব আকাঙ্কা। থাকে না, মৃত্যুব ভষ থাকে ন|। সে সব কিছুব 
অতীত হষ। পৃথিবীব গুকতাকর্ষণ অতিক্রম কৰে তাঁব আত্ম! অন্তবীক্ষে 
চলে বায়। সেখানে তাব ভাব্বে কোনও অন্তভূতি হয না| 


১০২ মনেব জবই জব 


লাড্জু শিবির 


€২ মাচ ১৯৭৬ থেকে ১১ মাগি ১৯৭৬ ) 


(১ জান্ুযাবি, ১৯৭৭ থেকে ৪ জানুঘাবি, ১৯৭৭ ) 


1 
শরীর পরিচয় 


সাধনাৰ দৃষ্টিকোণ থেকে মস্তিকেব জ্ঞান আবশ্যক । মন্তিক্ষেব জ্ঞান 
না থাকলে অনেক সাধনা সত্বেও সাধক যথেষ্ট সকলতা লাভ কবতে 
পাবেন ন। 

মস্তি ভিন ভাগে বিভক্ত বৃহৎ মস্তক, মধ্য মস্তিষ্ক ও লঘু মস্তি । 
সস্তিষ্ষেব গঠন অত্যন্ত জটিল। তা৷ অসংখ্য প্রকোষ্ঠ দ্বাৰা বচিত এবং 
ভাব বন্তপ্রণালী এত ভরটিল ও ছুবহ যে আজ পর্যন্ত তাব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
স্ান লাভ কৰ। সম্ভব হয নি। বহুদিন ধাবে এ বিবষে গবেষণা চলছে। 
হাঁজাব হাঁজাব বৈজ্ঞানিক এই অনুসন্ধানে নিষুক্ত আছেন। কিন্তু আজও 
এব কার্ধপ্রণালী বহস্তাবৃত হযে বযেছে। মস্তিষ্ক মানুষেব সকল 
মনোবৃত্তি ও সংস্কাবেব মূল কেন্দ্র। শবীবশান্ত্রীগণ অনেক কেন্দ্রে 
সন্ধান পেষেছেন। সংবেদন, জ্ঞান, বাসন! প্রভৃতি মানসিক ক্রিষাৰ 
কেন্দ্রেব সন্ধান পাঁওযা গিষেছে। এই সমস্ত কেন্দ্রে সুক্মতাও এখন 
আমাদেব বিদিত। তাদেব চিকিতসা, এমন কি তাদেব, পবিবর্তনও 
কৰা হয। 

আমাদেব মস্তিকষে ছুই প্রকাব পদার্থ ও বর্ণ পাঁওযা যায । এক বকম 
দ্রব্য ধুনব ব৷ হাঁলক1 হলুদ বর্ণেব। তা! বুদ্ধিব ধাবক। যে লোকেব 


শবীব পবিচষ ১০৫ 


ধুসব বস্তু অধিক পবিমাঁণে থাকে তাৰ জ্ঞানবাহী তন্ত সবল হুষ এবং বুদ্ধি, 
প্রথব বা সতেজ হয। মস্তিক্ষেব অপব পদার্ঘটি শ্বেত বর্ণ, তা কর্ম- 
প্রেবণাৰ সচক। মস্তিফকেব শ্বেত অংশ দাবা ক্রিযা এবং ধূসব অংশ দ্বাৰা 
বুদ্ধি নিযন্ত্রিত হয । 

আমাদেব বৃহৎ মস্তিফ থেকে অসংখ্য তাব বা স্ুতোব মত বস্ত্র 
বেবিষেছে। সেগুলি জ্ঞানবাহী ও গতিবাহীও বটে। এ তন্তগুলি 
বৃহৎ মস্তি থেকে বেবিষে লদ্বু মস্তিক্ষেব ভেতব দিষে সুষুন্নাশীর্য পাব 
হযে পুষ্ঠবজ্ঞু ব! মেকদণ্ডে মধ্যে যে সুযুয়া আছে সেখানে গিষেছে 
এবং সেখান থেকে সমস্ত শবীবে ছভিষে পড়েছে । এক দৃষ্টিতে বলা যায 
মস্তিষ্ক শবীবেব নিযামক বা! নিষয্ত্রণকর্তী | বৃহৎ মস্তি, লঘু মন্তিফ- 
ও ুযুল্নাশীর্ষ__এই তিনটিই শবীবেব নিষামকতত্ব। 

মস্তি জ্ঞানবেন্দ্র। তা চৈতন্তেব সবচেষে বড কেন্দ্র। সক্ষম 
শবীবেব মুখ্য প্রকাশ মস্তিক্ষেব মাধ্যমেই আমাদেব স্থুল শবীবে নেমে 
আসে। মস্তি এক প্রকাব মধ্য-সেতু । স্থুল শবীব ও গুল্ম শবীবেব মধ্যে 
তা৷ সেতুব কাজ কবে। নুক্্ম শবীব থেকে অববোহী শক্তি বা চৈতন্ত 
মস্তিকেব মাধ্যমে স্থুল শবীব বা জাগ্রত মনে নেমে আসে । অবচেতন 
মন ও চেতন মনেব কাজও তাব মাধ্যমে হয। এই কাবণে সাধকেব 
পক্ষে মস্তিক্ষেব জ্ঞান অত্যন্ত আব্শ্বক। বদি আমি মস্তিফেব ক্রিয়া 
ঠিকমত বুঝতে পাবি তবে আমাব পক্ষে জ্ঞানকেন্দ্রকে বিকশিত কবা 
সম্ভবপব। এখ আধাবেই সাধকগণ সহর্জীবেব পবিকল্পনা কবেছেন। 
ভাদেব কল্পনা অনুষাধী আমাদেব মস্তিষ্কে সহম্রাব নামে এক চক্র বা 
চৈতন্যকেন্্র আছে। আমব! আমাদেব খুশিমত তাকে চক্র, বুদ্ধি বাঁ 
অন্ত বোনও নাম দিতে পাবি। তা একটি অতি বৃহৎ 'জ্ঞানবেন্দ্র 
বটে। তাকে বিকশিত কবতে পাঁবলে অতিবিক্ত জ্ঞানপ্রাপ্তি সম্ভবপৰ 
হতে পাবে। এ সামান্ত কথা, তেমন বড ব্যাপাব কিছু নয। প্রত্যেক 
লোকই তা পৰীক্ষা কবে দেখতে পাবে। যদি কোন লোকেব মনে হয 
ভাব বুদ্ধি সঙ্কুচিত হযে যাচ্ছে, জ্ঞান মন্দীভূত হচ্ছে তবে সে দশ মিনিট 


১০৬ মনেব জযই জঘ 


কাল নিজেব মাস্তফেব তালুতে হলুদ বঙের ওপবে ধ্যান কেন্দ্রিত ককক ! 
ধীবে ধীবে তাব অনুভব হবে জ্ঞানেব বিকাশ হচ্ছে, বুদ্ধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
আপনি এই উপাঁষ প্রযোগ ককন, তখন নিজেবই বিশ্বাস হবে। এই 
প্রম্নোগ ছাবা বুদ্ধি প্রবল হতে পাবে, চৈতন্তশক্তি পুষ্টি ও দৃঢ়তা লাভ 
কবতে পাবে, বিকশিত হতে পাঁবে। একে সমগ্রভাবে উপাসনা কবলে 
মানুষেব মধ্যে অতিবিক্ত জ্ঞানেব অবতবণ সম্ভব হতে পাবে। 

ছুটি মুখ্য কেন্দ্র আছে- জ্ানকেন্দ্র ও কামকেন্দ্র। মস্তিফ জ্ঞান- 
কেন্দ্র আব কটিদেশেব আশপাশে স্থান কামকেন্দ্র। 

মানুষ কামেব উত্তেজনা ছাবা অতিশষ অভিভূত। তাব মধ্যে 
বিচিত্র প্রকাৰ কামনা উৎপন্ন হয, তাৰ উত্তেজন। হষ এবং তাৰ 
উত্তেজন] দীর্ঘকাল থাকে । ক্রোধ থেকেও উত্তেজনা হয, কিন্তু তা মাঝে 
মাঝে হব। অভিমান, লোভ ও মাযা থেকেও উত্তেজন! হয, কিন্তু তাও 
সর্বদা হয না। কিন্তু কামনাৰ উত্তেজনা দীর্ঘকাল ধবে চলতে থাকে । 
এই উত্তেজনা ই সবচেষে প্রবল ও তীত্র। 

আমাদেব শবীবেব ওজঃ বা। শবীবেব বিদ্যুৎ কামকেন্দ্রেব দিকে অধিক 
প্রবাহিত হলে কামকেন্জর পুষ্ট হব এবং জ্ঞানকেন্দ্র ক্ষীণ হয। আমাদেৰ 
শবীবেৰ সাবাংশ ওজঃ বা বিহ্যুৎ ষদি জ্ঞানকেন্দেব দিকে প্রবাহিত হয় 
তবে জ্ঞানকেন্দ্র পুষ্ট হব এবং কামকেন্দ্র ক্ষীণত! প্রান্ত হব। এই 
ছুটিব মধ্যে স্মন্ধ অতিশঘ নিবিড । 

সাধনাব অর্থ, কাঁমকেন্দ্রস্থিত ওজশেক্তিকে ওপবেব দিকে প্রবাহিত 
কৰে জ্ঞানকেন্দ্রে নিষে যাঁওঘা। যাতে জ্ঞানকেন্দ্রেব সিঞ্চন, পোষণ ও 
পুষ্টি হতে পাবে। সাধাবণত মানুষ নিজেব কামন! দ্বাবা ধ্যানকেন্দ্রকে 
নিচেব দিকে নিষে ষাঁধ এবং কামকেন্দ্রকে পুষ্ট কবে। শবীবেব গঠন 
সম্বন্ধে বোধ হবাৰ পবে কামকেন্দ্রগত ওজঃশক্তিকে জ্ঞানকেন্দে নিষে 
যাওযা সম্ভব হয। সাধনাব দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদেব এ বিষবে যত্ববান 
হ্যা উচিত। তাঁব সবচেষে প্রশস্ত পথ-_্ুষুয়া। 

আমাদের শবীবে তিনটি প্রধান প্রধান পথ আছে-_ডানে, বাবে 
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আব মাঝখানে । এই তিনেব মহব্বেব কাঁবণ, তাদেব ভেতব দিধে প্রাণ- 
তবঙ্গ ওপবের দিকে যায। এগুলি প্রাণধাব৷ বা প্রাণতবঙ্গেব প্রবাহ- 
কক্ষ। তাই তাব মহত্ব। তিনটিব মধ্যেই স্মুযুস্না আছে। তা! সবচেষে 
বড এবং মহত্বপূর্ণ প্রাশধাবাব প্রবাহকক্ষ। তাৰ ভেতব দিষে প্রচুব 
মাত্রাষ প্রাণধাবা ওপব দিকে যাঘ। যোগেব ভাবাষ ব৷ দিকেব পথকে 
ইডা আব ভানদিকেব পথকে পিঙগল। বলে। মাঝখানকাব পথকে নুধুনধা 
বলা হয। পৃষ্ঠবজ্জু ছত্রিশটি ছাড় দিষে গঠিত। তাব ভেতবকাব 
কোমল অংশ হল সুযুষ্ন! কঙ্ষ। এব ভেতব দিষে প্রাণতবঙ্গ আসে ও 
যাব। বাঁষেব পথ পৃষ্টবজ্ছুব বাইবে নিচু থেকে আঁবন্ত হযে ওপবেব 
দিকে যায এবং বা দিকেব নাসাছিদ্রে এসে তাৰ শেষ হব। এ হল 
ইড়াৰ পথ। ভান দ্িককাব পথ পিঙ্গলাব পথ। পৃষ্টবজ্জু নিচে তাব 
আবম্তভ এবং ওপবে গিষে ডান দিকেব নাসাছিদ্রে ভাব সমাপ্তি 
মাঝখানকাব পথ স্ুবুষ়্াব পথ। পৃষ্টবজ্ছুব নিচ থেকে তাব আবন্ত, 
আব মাস্তফে এসে তাব সমাপ্তি। এই [তন পথ আছে। ছুটি বাষ 
নাসা।ছদ্রে, আব একটি যায মাস্তক্ধে। আমাদেব প্রাণধাবাকে বাম ও 
দাক্ষিণেব পথে যেতে ন! দিযে মধ্যপথ দিষে চালনা! কৰাৰ চেষ্টা কবা 
উচিত। প্রাণেব তবঙ্গকে বেণি মাত্রায় প্রবাহিত কবতে হবে যাতে 
তা মাস্তক্ষ পধস্ত পৌছতে পাবে। ছ্টি পথ দিষে প্রবাহিত প্রাণধাবা 
মান্তঞ্ধ পধস্ত পৌছয নাঁ। কেবল মাঝখানকাব পথ দিয়ে অর্থাৎ নুযুম্ন! 
দিষে প্রবাহমান প্রাণধাব। মাস্তক্ষ পর্যন্ত পৌছতে পাবে। মঞ্জিক্ষে প্রাণ- 
ধাবা নিষে বাওযাব অর্থ, জ্ঞানকেন্দ্রকে প্রাণধাবা 1দষে পবিপুর্ণ কব । 
এই দৃষ্টিকোণ থেকে ন্ুুযুয়্নাকে জানা, এঁ পথে প্রাণধাবাকে প্রবাহিত 
কৰা, তাকে প্রাণ দিষে পাবপূর্ণ কবা, সাধনাব জন্য প্রযৌজন। এই 
প্রযোজন মেটাবাব জন্য আমব! অনেক ক্রিষা! কবে থাকি । 

আমবা দীর্ঘশ্বাসেব অভ্যাস কৰি। তাতে শাবীবিক লাভ হয। 
ফুসফুসে নির্দলতা আনা সম্ভব হব। প্রাণবাধু পূর্ণ মাত্রা ভেতবে চলে 
যাষ। কাধন ডাই-অক্সাইড সম্পূর্ণভাবে তা থেকে বেব হযে যাষ। 
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আমাশযেবও নিবাসব হষ। সম্পুর্ণ উদব যন্ত্র শোধিত হয। এ পব 
শাবীবিক লাভ। কিন্তু লাভ হবে, কেবল এই উদ্দেস্তে আমবা৷ দীর্ঘশ্বাস 
অভ্যাস কবি না। যদি শুধু তহি উদ্দেশ্য হতো তবে তা আমাদেব 
স্বাস্থ্য নিকেতন হতো, সাঁধনা-নিকেতন হতো! না । কিন্তু তা সাধনা 
নিকেতন হলেও স্বাস্থ্যনিকেতন নয। আমবা! আধ্যাত্মিক লাভেব জন্ত 
দীর্ঘশ্বীদেৰ অভ্যাস কবি। দীর্ঘশ্বীসেৰ ছাব! নুষুন্নাব পথ উ্মুক্ত হয, 
বিছ্যাৎ তবঙ্গ প্রবল হয। কামাব হাপব চালনা কৰে, তাৰ ফলে আগুন 
প্রবলভাবে জলে ওঠে। দীর্ঘশ্বাসেব কাজও এই। তাৰ এমন ক্ষমতা 
যে ত৷ নুযুয়নাৰ পথ খুলে দেঘ এবং তাব ভেতব দিষে প্রাণধাবাকে 
প্রবাহিত কবে। প্রাণধাব৷ এঁ পথে প্রবাহিত হযে মস্তিক্ষেব কেন্দ্রে 
পৌছে জ্ঞানকেন্দ্রুকে পুষ্ট কবে। দীর্ঘশ্বীস অভ্যাস কবাব এই প্রযোজন। 
সেখানে পৌঁছতে পাঁবলে আমাদেব প্রত্যেক কাজেবই আধ্যাত্মিক 
প্রযোজন থাকে এবং তাঁৰ দ্বাৰা অন্ুপ্রেবিত হযে আমবা এ সব বাজ 
কবে থাকি। 

যে সাধক পূর্ণ একাগ্রতা, নিষ্ঠা এবং তন্মবতাব সঙ্গে দীর্ঘস্বাসেব 
প্রযোগ অভ্যাস কৰে তাৰ প্রথম প্রথম অনুভূতি হয তাব পুষ্ঠবজ্ছুব 
তাব ঝনঝন কবছে। তাঁব ভেতবে কাঁপনও শুক হবে। একটু গভীবতীয 
গিষে সে যদি অনুভব কবতে চেষ্টা কৰে তবে তাব মনে হবে তাঁব পেছনে 
কিছু নডাচডা কবছে। 

দ্বিতীষ কথা-_হখন সুষুন্নাব পথ খুলে যা তখন এক বিচিত্র শাস্তি 
ও তন্মযতাৰ অনুভূতি হয এবং সমস্ত শবীবে শীতলত ব্যাপ্ত হব । মনে 
হয যেন গ্রীগ্মেব প্রথব তাঁপে উৎপীভিভ কোনও পথশ্রাস্ত পথিক গভীব 
ছাঁযাচ্ছন্ন কৌন জাষগাষ এসে বসেছে । 

তৃতীয কথা- ীর্বশ্বীসেৰ অভ্যাস পবিপক্ক হলে দরশ-পনব মিনিট 
কাল অভ্যাস কবাৰ পৰ এক নিধিচাব স্থিতি সঞ্জাত হয এবং সমস্ত 
স্ল্প-বিকল্প বন্ধ হবে যাব। 

এসবে কি হব? এ একটি প্রশ্ন বটে। এব উত্তব এই যে, 
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সুবুগ্নাতে প্রাণধাবা প্রবেশ কবাব ফলে এই সব ঘটে । বদি আমাদের 
শ্বাস ডান দিকে পথে প্রবাহিত হব তবুও চঞ্চলভা আসিবে । হ্খন 
আমাদের শ্বাস সুবুষ্না বা মধ্যে পথ দিযে প্রবাহিত হতে থাঁকবে তখন 
সমস্ত চর্ঘলতা! আপনা থেকেই শেব হযে বাঁবে। এ চঞ্চলতা শেব 
হওযাঁৰ একটি প্রবল কাঁবণ আছে। বদ্দি আমবা শবীবশান্্রীব দৃষ্টিকোণ 
থেকে এব গুকত্ব দেখতে না পাই, তবে বোঁগসাধনাব তথ! আভ্যাসিকেৰ 
দৃর্ঠিকোঁণ থেকেও এব দাবা লাভবান হতে সক্ষম হুব না। এই কাঁবণে 
শবীব সম্বন্ধে সম্পুর্ণ জ্ঞান লাভ কব! একজন শবীবশান্ত্রীৰ পক্ষে বতটা 
গুকত্বপূর্ণ, এককন যোগী বা সাধকেব পন্ষেও ততটা] গুকত্বপূর্ণ। 

এখন আমব৷ অন্তান্ চৈতত্তাকেন্দরেব আলোচনা কবব। 

মস্তিক্কেব একটু আগে আঁজ্ঞাচক্র অবস্থিত। ওটাও চৈভম্তেব অতি 
বৃহৎ কেন্দ্র। এব ক্ষমতা! প্রভূত! কেনিও কোনও শবীবশল্ত্রী তথা 
পবামনোবিজ্ঞানী একে এক বকম সর্বজ্ঞতাঁব কেন্দ্র বলেছেন । একে 
আজ্ঞাচক্রও বল! হয, আবাব তৃতীব নেত্রও বল! হঘ। তা মস্তি এবং 
ভাঁলুৰ নিচে, ভ্রব নিকটে গভীবভাঁ অবস্থিত। পাশ্চাত্য দেশে 
সাধকবা! একে "থার্ড আই” নাম দিযে এব সম্বন্ধে আনেক চচা কবেছেন 
এবং এ বিষষে অনেক বইও লেখা হযেছে । এটিও চৈতন্যেব এক 
কেন্দ্র। আমাঁদেব শবীবেব অনেক জাষগাব চৈতগ্যকেন্্র আছে। 
আমাঁদেব পবীবে যেখানে যেখানে চৈতন্যকেন্দ্র আছে, দেখানে সেখানে 
স্নাধুগুলি বড জালেব মত তৈবি হযেছে। এ স্মামুজালকে আমব গ্রন্থি 
বলি, চক্র বলি ব! অন্ত কোন নামে অভিহিত কবি। কিদ্কু এ কথ। 
সত্য যে আমাদেৰ দেহেব বিভিন্ন স্থানে বড বড চৈতম্যকেন্দ্র আছে। এ 
সব চৈতন্যকেন্দ্র স্ুল শবীবেব অন্তরূর্ত নয। খ্ছুল শবীবে কেবল 
তাঁদেৰ অভিব্যক্তি হব। কিন্তু এই সমস্ত কেন্দ্র অতিশয গভীবভাষ 
গম শবীরে অবস্থিত আছে। এ বকম হ্যা সম্ভব যে আমাদের শবীব- 
পর্বাপ্থিতে এ সব চৈতত্যকেন্দ্র আছে। নুক্ম শবীবে তো এ বেনদরগুলি 
নিশ্চিতভাবে অবস্থিত 1 শবীবে প্রতিবি্ শবীব পর্বান্তিতে পডে, 
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এবং শবীব পর্যান্তিব ছাঁষ৷ স্থুল শবীবে পডে__এই বকম এক চিন্তাধাবা 
প্রচলিত আছে। 

আজ্ঞাচক্র এক শক্তিশালী চৈতন্যাকেন্ত্র। কোনও লোৌক জিজ্ঞাস! 
কবে, চেতনাকে জাগিযষে তোলাব কোনও পথ পাঁওষা যাষ কিনা! 
বাস্তবে কোন পথ আছে, কিংব। তা কল্পন! মাত্র? পথ অবশ্যই আছে, 
কিদ্ খুঁজে বেব কববে কে? আমাদেব অধ্যবসাঘ এবং প্রযাসেৰ ওপৰে 
এই পথ পাওযা। নির্ভব কবছে। পথ কঠিন নঘ। নিশ্চযই পথ আছে 
__অবশ্তই আছে। তাৰ অস্তিত্ব অনুভূত সত্য। তা কল্পনা মাত্র 
নধ। আমি মনে কবি, কোনও সাধক য্দি তিন ঘণ্টা ধবে আজ্ঞাচক্রে 
মন কেক্দ্রিত কবে বাঁধতে পাবে, বর্দি সে একাগ্র হযে থাকতে পাবে, 
তবে দশ দিন বাঁদে সেই সাধক কখনই বলবে না যে চেতনাব জাগবণেৰ 
কোন পথ নেই । দেখতে হবে তিন ঘণ্টাব মধ্যে কোনও বিকল্প না 
জাসে। এটি অবশ্য কঠিন কথা। নাধাবণত এক-ছুই মিনিট বা 
'পীচন্বশ মিনিট কালও মনকে এক ধাবাধ চালিত কবা৷ কঠিন, একই 
স্থানে এক নাগাডে তিন ঘণ্টা মনঃসংযোগ কবে বাঁখা অত্যন্ত দুক্ষব 
বটে। যে সাধক দশ-পনব মিনিট পর্যন্ত একাগ্রভাবে অবস্থানেব 
অভ্যাসে পৌছে যা সে অনুভব কৰতে পাৰে যে, যদ্দি কোনও লোক 
[তিন ঘন্ট। ধবে একাগ্রতাঁষ অবস্থিত থাকতে পাবে সে অবশ্যই পথেব 
সন্ধান পেয়েছে এবং বৃথা ইতস্তত ভ্রমণ থেকে মুক্তি পেন্যছে। তাৰ 
আব গুক বা উপদেশকেব প্রযোজন হষ না। কিন্তু তীব এতটা! শ্রদ্ধা, 
তন্মষতা৷ ও সামর্থ্য থাক] প্রযোৌজন যাতে লন্ষ্যস্থলে পৌছে তিনি সীধনায 
সিদ্ধি লাভ কবতে পাবেন। 

অনেকে মনে কবে বাব! ধ্যান কৰে তাঁব। কর্মহীন ভাবে থাকে, 
এবং অকর্মণ্য হবে বাঁষ। তাঁদেৰ নিক্ষর্মা বলা! হয। ধ্যানকালে এত 
পবিমাঁণ শক্তি প্রযোগ কবতে হয যে ধ্যানভাদী অনেক সময়ে নিজ 
শবীবেব ওপবে বলপ্রযোগ কবে। ঘলে শবীবে কঠিন ব্যাধি উংপন্ন 
হতে পাবে। খ্যানকালে ওজ: বা! শাবীক-বিদ্যৎ ব্যধিত হয। তাৰ 
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ফলে মস্তিফ্ষেব এতটুকু শ্রম হলে মনে হয মাথা গবম হযে গিষেছে। 
এবকম অন্ুভূতিব কাব মস্তিক্ষেব ওজঃ বা! বিছ্যুৎশক্তি অতিবিক্ত 
পরিমাণে ব্য হয । এ বকম অবস্থা কেন মাঁথা গবম হয ? তাঁব কাৰণ, 
যতটা ওজরঃশক্তি বা বিছ্যাৎ আছে তাৰ উপযোগিতা আমব! অধিক 
মাত্রাব ব্য কবি। তাব ঘলে তা এত বেশি জলতে আবন্ত কবে যে 
আমাঁদেব মাথা! গবম হবে যা, চুলিৰ মত জ্বলতে থাকে । যে অবঘবেব 
ওজঃ আমবা উপযোগ হিসাবে ব্য কবি তাতে উত্তাপ উৎপন্ন হয! 

ধ্যানকালে ওজঃশক্তিব অধিক ব্য হয | ননকে একাগ্র কবাব 
জন্ বন্ধ চেষ্টা কবতে হব। এ প্রযাস প্রবল হলে ওজ:শক্তিব ব্যয বৃদ্ধি 
পাষ। প্রবাস না কবলে নিবিকাব স্থিতি পাঁওষা সম্ভবপব নব। যদি 
আমাদেব প্রধত্র সফল হয, ওজঃশক্তি সম্পর্ণভাবে প্রযোগ কবি, তবে 
লক্ষ্যপ্রাপ্তিব সম্ভাবন। বৃদ্ধি পাব। 

তৃতীঘ চৈতন্যবেন্দ্র-_কণ্ঠ | বোঁগেব ভাবাঁৰ একে বিশুদ্ধিচক্র বলে। 
একে বিকশিত কবলে বাসনাসমূহেব ওপবে নিষস্ত্রল্ঘমতা পাঁওষা৷ যেতে 
পাবে। নিবন্ত্রণ নয, আমি ভুল কবছি। নিষন্ত্রন্দমতা পাওযা তেমন 
বড় কথা নয। প্রধত্ব ব্যতীত আমবা নিধিচাব হতে পাবি না। বড 
কথ! হল, বাঁসনাকে নির্মল ও উদদাস্ত কৰা । বিশুদ্ধিচক্র বিকশিত হলে 
আমাদেৰ বৃত্তিগুলি স্বাভাবিকভাবে শান্ত হযে ঘা । 

চতুর্থ চৈতম্যকেন্দ্র__নাঁভিচক্র । এটি হল অগ্নিব স্থান। এখানে 
অনেক তাঁপ, অনেক তেজন্বিতা অবস্থিত। যেখানেই উত্তাপ সেখান 
থেকেই তা অন্ত সমস্ত বস্ততে তেজ সংক্রমিত কবে। এই চক্রে যদি 
একাগ্রভাবে ধ্যান কেন্দ্রিত কব। যা তবে বৃত্তিগুলি, তথা! বাসনাগুলিব 
তেজ বৃদ্ধি হব। তেজত্মিতাঁব বলে সমন্ড বস্তু প্রবল হযে উঠে। 

বিশুদ্ধিচক্র ও নাভি চক্র-_এই ছুষেব মধ্যে পাবস্পবিক সম্বন্ধ 
আছে। কোন লোক নাভিচক্রকে জাগ্রত কবে বদি বিশুদ্ধিচক্রকে 
জাগ্রত না কৰে তবে ভাব কঠিন গীডা উৎপন্ন হব | ছুই চক্রুকেই 
এক সঙ্গে জাগ্রত কৰতে হব। বদি তা কব! যাষ তবে তেজস্থিতা 
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বৃদ্ধি পা শক্তি সঞ্চিত হয, বৃতিসমূহ শান্ত হয 

এক মস্ত বড চৈতম্যকেন্্র হল-_হৃদব। মস্তিফ্েব স্থান প্রথম, 
আব হ্বদষেব স্থান দ্বিতীষফ। এ একটি অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ স্থান। এ 
সম্বন্ধে একটি অত্যন্ত পুবনো বিবাদ আছে__আত্মা মস্তি, না হৃদযে 
অবস্থিত। আধুর্বেদ গ্রন্থ লিখেছে, “হাদঘং চেতনাধিষ্ঠানং-_হাদষে। 
চেতনাৰ অধিষ্ঠান। “চৈত্য পুকষণ, “বদ পুকষ এই সমস্ত বথা 
হৃদষ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হযে থাকে । 'থাঁবে ঘট মে বাম বিবাজে'__এই ঘট 
বামেব বাসস্থান বটে। বাম, আত্মা বা! প্রভূৰ অবস্থান ঘটে হৃদযে। 
হদঘ অত্যন্ত গুকত্বপূর্ণ স্থান। জীবনেব দিক থেকেও হাদবে স্থান 
মহৎ বা প্রধান। হৃদ থাকলে জীবন থাকে, হৃদ না থাকলে জীবনও 
থাকে না। হাদযষেব স্পন্দন বন্ধ হলে জীবন শেষ হযে বাষ। শবীব- 
তন্ত্রেব সঞ্চালক বক্ত। বক্তই জীবন। বক্ত থাকলে জীবন থাকে ॥ 
বক্তেৰ সঞ্চালক হৃদঘ। হ্ৃদষে বক্ত প্রবাহিত হয। ফুসফুসে তাঁব 
শুদ্ধি হয, তাবপব সেখান থেকে তা সমস্ত শবীবে ছভিযে পডে। বক্তুই 
জীবন, আব তাঁকে সমস্ত শবীবে প্রসাবিত কবে হৃদ । এই হল হৃদয়েব 
গুকতেব কাৰণ । ওট1 আমাদেব ভাবপক্ষও বটে । যদি মস্তিক্ষ জ্ঞান- 
পক্ষ হয় তবে হৃদঘ ভাঁবপক্ষ। 

হা চেতনাব অতিশষ বৃহৎ কেন্দ্র। সাধনা দৃষ্টিকোণ থেকে 
তা অত্যন্ত মহব্বপূর্ণ। যে সাধক এই চক্রেব উদ্ঘাটন কৰে এবং তাকে 
জাগ্রত কবে, সে বাহা জগতেব বন্ধন থেকে মুক্ত হযে ভেতবের জগতে 
প্রবেশাধিকাব পাঁষ। 

আমাদেব শবীবে এই ব্কম অনেক চৈততন্তকেন্দ্র আছে । কোন 
কোন যোগী বলেছেন চৈতম্যকেন্্র ছটি, কেউ বলেছেন সাতটি, 
আবাব কেউ বলেছেন নটি । আমি মনে কবি চৈতম্থকেন্দ্রেব সংখ্যা 
এই সংখ্যাগুলিব চেষে বেশি। প্রধান প্রধান কেন্দরেব নামগুলি গোনা 
হযেছে। সেগুলি ছাডা আব যে সব ছোটখাটো! চৈতন্যরেন্জ আছে 
সেগুলি গোন! হয নি। প্রকৃতপক্ষে তাদেব সংখ্যা অনেক | 
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চৈতন্তকেন্দ্রে অর্ধ র্মস্থান। ভাবতীঘ আধুর্বেধেব পুবস্করতীগণ 
( 'অগ্রণীব! ) সত্তবটি মর্মস্থানেব কথা বলেছেন। চীন দেশে প্রচলিত 
আকুপাংচাব নামক চিকিৎসাপদ্ধতিতে সাতশ" মর্মস্থানেব কথ! স্বীকৃত 
হযেছে । শবীবে এই বকম সাত শ' বিন্দু বা মর্সস্থান আছে যেখানে 
চৈতম্যেব প্রবাহ সমধিক | এই সমস্ত মর্মস্থানকে উত্তেজিঠ কবে অনেক 
বকম বোগ নিবাঁমঘ কৰা যাঁঘ। এভাবে অসাধ্য বোগেব চিকিৎস। হচ্ছে। 

“মর্ম' কথাটিব অর্থ বহস্ত বা গোপন। মর্সস্থান কথাটিৰ অর্থ গৃচতাব 
বা গৌপনতাব স্থান। এই সব মর্মস্থানে চেতনাব বিশেষ ধবনেব 
অভিব্যক্তি হব। প্রযৌজন বোধ কবলে যে কেউ এক, ছুই, তিন ব! 
চাবটি মর্মস্থান স্পর্শ কৰে পৰীক্ষা কৰে দেখতে পাঁবেন। তাঁহলে বিশেষ 
উপলব্ধি হবে। চীন দেশে চিকিৎসকেব দৃ্টিকোণ থেকে মর্মস্থানেব 
সন্ধান কব হবেছে। সাধনাব দিক থেকে তাৰ অনেক মহত্ব আছে। 
মর্মস্থান ও চৈতন্যকেন্্র সম্বন্ধে কিছু আলোচনা! কবেছি। এ প্রকাঁব 
মর্মস্থান আবও থাকতে পাবে। 

আবও এক চৈত্ম্কেন্দ্রের কথা আলোচনা কবব। পুষ্ঠবজ্জুব 
নিচেব স্থানকে মুলাধাব বলা হয। তা চৈতন্তেব কেন্দ্র বিশেষ। 
সাধনাব দিক থেকে তাব তাৎপর্য অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ এবং তা বিদ্যুৎ 
কেন্্ও বটে । আমাদেব সমস্ত শাবীবিক ওজইশক্তিব তা সঞ্চযগৃহ। 
সেখান থেকে ওজঃশক্তিব প্রসাবণ ঘটে । এখানে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হব এবং 
সেখান থেকেই তান বিস্তাৰ ঘটে । 

আপনাব। জানত চান যে ধ্যানকালে আপনাদেব মন একাগ্র হযেছে 
কিন! । এ বিবষে পবীক্ষা কবাব একটি কাণ্টিপাথব আছে। যখনই 
মন একাগ্র হবে নিচেব স্নাযু ওপব দিকে উঠতে থাকবে । উধ্বকর্ষণেক 
অনুভূতি আপনা সহজভাবেই হতে থাকবে। যদি এ বকম অনুভূতি 
হতে থাকে তবে জানবেন আঁপনাঁৰ মন একা গ্র হবেছে বা হচ্ছে। বদি 
এ বকম অনুভূতি না হব তবে আপনাব মন একাগ্র হয নি বা হচ্ছে 
না। তা চথ্চলভাবে ঘ্বুবে বেডাচ্ছে। মনেৰ একাগ্রতাব সঙ্গে নিচেকাব 
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আাধুসমূহেব নিবিভ সম্বন্ধ আছে। মন একাগ্র হতে বা কেন্্রিত হতে 
থাকলে নিচেব ন্নীধু আপনা আপনি ওপব দিকে উঠতে আঁবস্ত কববে। 
যেমন যেমন একা গ্রত। বাডতে থাকবে তেমনি সঙ্কুচিত হতে থাকবে । সব 
কিছু সঙ্কৃচিত হতে থাকবে । তাব অর্থ, যে বিহ্যৎ সঞ্চিত আছে তা ওপৰ 
দিকে উঠছে। বিছ্যুতেৰ ধাবা ওপবেব দিকে প্রবাহিত হতে আবস্ত 
কবেছে, ওপবেব দিকে বাবাব জন্য তা পথ খুঁজতে আবন্ত কবেছে। 

এই এক কষ্টিপাঁথব। প্রত্যেক সাধক একে কাজে লাগাতে পাবেন, 
নিজেই পবখ কবে দেখতে পাঁবেন। কোন উপাষে মন একাগ্র হতে 
আবস্ত কবলে নিচেব ন্সাধু সঙ্কুচিত হতে শুক কবে। এই সন্কোচন 
একা গ্রতাৰ বিন্দুব ব্যুচনা। কবে। সাধনাব দিক এ কথা মানতে হবে যে, 
সাধক যে কোনও ব্কম সাধনা ককন নাং কেন নিচেবাব লাধুব সক্কোচ 
বা সঙ্কুচিত করা অবশ্য গ্রবৌজন। নীষু ঘতট। সঙ্কুচিত থাকবে ওপব 
দিকে ততটা বিকাশ ঘটবে । উধর্বীকবণ তথ! উদাত্তকবণ ঘটবে। 
বিছ্যুতেব ষে ধাবা! নিচেব দিকে প্রবাহমান ছিল তাকে কদ্ধ কবে ওপরের 
দিকে প্রবাহিত কবা হযেছে । এব নাম সাঁধনা। এ এক বকম 
বিহ্যুতেব ধাবা বদলানো, তাৰ মোড ঘোবানৌব উদ্ভোগ । এই জন্য 
একে মূলবন্ধ বলা হয। মূল যতটা দৃঢ় হয ওপবকাব সমস্ত অবষব 
ততটা দৃচ হবে। বৃক্ষেব মূল দূচ এবং নুস্থ হলে তাঁতে পাতা, ফুল ও 
বল ধরতে থাঁকবে। তাঁকে কেউ আঁব বাধ! দিতে পাঁববে না। মূল 
বদি বিকৃত এবং অসুস্থ হয তবে বৃক্ষটি দীর্ঘবশল জীবিত থাকতে পাঁববে 
না, ধবাশাষী হবে । 

সাধনাব দিক থেকে এই হল মূল স্থান। এ দি সুস্থ হয তো 
সমস্ত বিকাশ সহজ সবল হযে যাবে৷ যদ্দি আমবা এই কথাগুলি ঠিক 
মত বুঝে থাঁকি, বদ্দি তাঁব তাৎপর্য হ্বদবঙ্গম কবে থাকি, তবে ওপ্ৰকাঁৰ 
কেন্দ্রগুলিকে বিকশিত কব! আমাদেব পক্ষে সহজ হবে। এ সব 
কেন্দ্রের বিছ্বাৎ্ধাবা উপযুক্ত সিঞ্চন ও পৌঁষণ পাঁবে। এই জন্য এ 
স্থানেৰ ওপবে ধ্যান কেক্জিত কবা অতিশধ আবশ্যক । 
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এই বাব আমবা স্থুল শবীবেব প্রসঙ্গ ত্যাগ কবে সুক্ম শবীবেব 
আলোচনা কবব। সাধনাব সঙ্গে ক্স শবীবেব বিবাট লক্বন্ধ । দৃশ্য 
শবীব বা! স্থুল শবীৰ পর্যাপ্ত নব। তাঁব সঙ্গে সক্ষম শবীৰ সংযুক্ত আছে। 
আমাৰ বৃত্তি, আকাজ্দা, বাসন।, সংস্কাব প্রভৃতি সব কিছু স্থুল শবীবে 
প্রকট হয জাগ্রত মনে প্রকাশিত হব। এসব কোথা থেকে এল? 
এব শ্রোতই বাকি? আমাকে তাৰ খোঁজ কবতে হবে। শ্রোত কি, 
কোথা থেকে এল, এ সব খুঁজে বেৰ কবতে হবে। এই স্ুল শবীবে বদি 
এই স্রোতে উৎস না থাকে তবে এ সব কোথা! থেকে আসছে? কাব 
মাধ্যমে আসছে? মাধ্যম সম্বন্ধে আমি এব আগে আলোচনা কবেছি। 
এৰ মাধ্যম হল মস্তিক । এ সমস্তই মস্তিক্ষেব সাহায্যে নেমে আসে, কিন্ত 
ভাদেব মূল উৎপত্তিস্থল কোথাব ? এই প্রশ্ন এখনও অবশিষ্ট আছে । 

এব স্রোত হল-্ুম্ম শবীব। আমবা তাকে দেখতে পাই ন|। 
ব্ছ আববণ আছে। আমবা শুধু স্থুল শবীবকেই দেখতে পাই। 
সাধকদেব হ্ুঙ্ম শবীব দর্শন কবাব জন্য প্রবত্ধ কব! আবশ্যক | সুক্ষ 
শবীব দেখতে পাঁওয! সম্ভব, তাকে অনুভব কব সম্ভব। আপনি নিজেব 
শুক্ম শবীব দেখতে পেতে পাবেন, আঁবাব আন্তেব সুক্ষ শবীবও দেখতে 
পাবেন। আঁপনাব শবীবেব চাবদিকে প্রভামণ্ডল দেখ। যেতে পাবে, 
অন্ত লোকেবও প্রভামগ্ডল দেখা যেতে পাবে। 

একটি ছে'টখাটে! প্রযোগেব আলোচনা কবব। আপনাব! একাগ্রতা 
অভ্যাস কবেছেন । আপনাব কাছে কোন লোক গেল। আপনি 
অনিমে দৃষ্টিতে এক মিনিট ধবে তাব দিকে চেষে থাঁকলেন। তাঁকে 
দেখাব পবে আপনি চোখ বন্ধ কবলেন। আপনাব চোখ ছুটি বন্ধই 
থাঁকল। তাঁব প্রতিমূতি আপনাব সামনে থেকেই গেল। ভাব শবীব 
আঁপনি দেখছেন না। তাব আকৃতি দেখছেন না৷ বিস্ত বে ব্যক্তিকে 
আপনি দেখছেন তাৰ শবীব প্রমাণ প্রতিৰপ আপনাব চোখেব সামনে 
আসবে । আপনি সেই প্রকাশমুতিব চাবদিকে নীল, কালো ব! সাদ! 
বঙ্ডেব ষে বল আছে তা আপনি দেখতে পাবেন। এই প্রকাব 


১১৬ মনেব জযই জষ 


ঃ 


একাগ্রতাব সাধন! দ্বাবা অন্ক লোকেব সূক্ষ্ম শবীব ও তাঁৰ আভাবলব 
দেখতে পাওষা সন্তব। নিজেব শবীবও দেখা সম্ভব হয। এ ধ্যান 
এক বিশেষ বিন্দুতে কেন্দ্রিত হয়, তাতে এক বিশেষ ধবনেব স্থিতি 
উৎপন্ন হয। তখন সাধকেব দামনে ভাব শবীবেব এক বিশেষ তৈজস- 
প্রকৃতিও প্রকটিত হষা। তিনি চোখ বুঁজে থাকলেও তীব অন্তর্টি 
বাব তিনি তা দেখতে পান। 

সু্ক শরীব আব স্থুল শবীবেব কি সম্বন্ধ তা জান! বিশেষ প্রযৌজন। 
সুক্ষ শবীব কিভাবে স্থল শবীবকে প্রভাবিত কৰে এব স্থল শবীব ও 
স্থল মন কিভাবে জাগ্রত মনেব সাধনাব ছ্বাব। স্ুক্ম মনেব প্রকম্পনেব 
নাগাল পেতে পাঁবে, এ সব বিষয জান। অত্যন্ত আবশ্যক 


শবীব পবিচষ ১১৭ 


নি 
প্রেন্কা গ্রয়োগ 


ছটি তত্ব কাজ কবে দেখা এবং জাগা । আমবা একই সময়ে 
দেখি ও জেগে থাকি। আমবা গভীব ভাবে চিন্তা কবলে দেখতে পাব 
যে দেখা ও জাগা ছুটি পুথক কাজ নয, ছুটি একই কাজ। এ ছুটিই 
প্রেক্ষাধ্যানে কাজ কবতে থাকে । জাগা অর্থাৎ অপ্রমত্ত থাকা । এ 
মন্ত বড় কথা। “নুক্তেন্থ যাবি পড়িবুদ্ধজীবী 1 ঘুমন্ত লোকেব মধ্যে 
জেগে থাকা অত্যন্ত গুকত্বপূর্ণ ব্যাপাব। আমি যদি আব একটু গভীবে 
যাই তবে এই বচনেব এই অর্থ হবে যে, ঘুমন্ত প্রবৃত্তিগুলিব মধ্যে 
আমাদেব জেগে থাকতে হবে। অর্থাৎ চেতনাব এমন এক শিখা 
জালাতে হবে যাতে বাতাসেব ঝাপটা তাকে নেভাতে না পাবে। হাওা 
বে যাবে, ঝড উঠবে, তুফাঁন উঠবে, ঝঞ্ধা আসবে, তবুও আমাদেব 
অন্তবে এমন জ্যোতি, এমন শিখা জ্বেলে বাখতে হবে যাকে কোন 
কিছুই নেভাতে পাঁববে না। এব নাম সাধনা । এই হল সাধনাব 
ঘল। আমাদেব ভেতবে এমন জ্যোতির্ৰ শিখা! প্রজ্জলিত কবতে 
হবে যাকে বিশ্বে কোনও শক্তিই নির্বাপিত কবতে সমর্থ হবে না। 
বাইবে যাই হতে থাক ভেতবে এই জ্যোতি অনির্বাণ জ্বলতে থাকবে । 
এ শিখা কখনই খণ্ডিত হবে নাঁ। তাবও এক সাধনা আহে। ত৷ 


১১৮ মনেব জযই জব 


প্রেক্ষাব অভ্যাস, দেখাব জভ্যাস। কেবল জানাব সাধনা হয় না, কবাব 
সাধনা হয। শুধু জেনে নেওয়া পর্যাপ্ত , কবাঁও জকবী বা গুকত্পূর্ণ 
ব্যাপাব। কিছু কব। প্রযৌগ কব। প্রয়োগের জন্য, জাগ্রত থাকাব 
জন্য কোন কথ! গুকতপূর্ণ । 

আপন অস্তিত্ব থেকে শবীবকে ভিন্ন কৰে দেখতে হলে এক গ্রযোগ 
কবতে হবে। আনবা যদি অভ্যাস কবি তবে মৃত্যুকে দেখতে পাই । 
মৃত্যুকে দেখতে হলে, শবীব থেকে নিজেব অস্তিত্বকে পৃথক কবে দেখতে 
হলে তাব জন্য প্রযোগ আবশ্তক। সে হল জাগৃতিব প্রযোগ, 
অপ্রমাদেব প্রযোগ। 

ক্ষুধা লাগে বলে আামবা খাই । ক্ষিদে লাগে শবীবেব। আমাব দ্দিদে 
লাগে না। অন্য কোনও বন্তব হ্ুধা লাগে । যদি প্রাণশক্তি থাকে, বদি 
শবীব থাকে তবে ক্ষুধা লাগবেই । চেতনাব ক্ষুধা বোধ হয না। 
শবীব্বে খিদে পাঘ আব চেতন! দেখতে থাকে কিসে তাঁব ক্ষুধা পাঁষ 
আব কিসে ক্ষুধা পাৰ না। চেতনাব স্থিতি বদি অভিব্যক্ত হয, ঘদি 
তাব জ্যোতি জলে ওঠে, সে স্ষুধাকে দেখে আব সঙ্গে সঙ্গে অনুভব কবে, 
ক্ুধাবোধ তাৰ নষ, সে স্বধং তৃপ্ত, সদা! তৃপ্ত, কখনও তাঁব অতৃপ্তি নেই, 
ক্ষুধাবোধ নেই। এই স্থিতি অনুভূতিই প্রকৃতপক্ষে তপস্তা ৷ 
চেতনাকে এভাবে জাগিবে তোলা যাতে সে দেখতে পাবে কাব ন্ষুধ। 
পেষেছে--এ এক খুব বড তপস্া।। 

লোকে ঘুমোব, শুষে থাকে, মুচ্ছিত হব। আচার্য কুন্দকুন্দন 
একেবাবে মর্সেব কথা৷ লিখেছেন। সে কথা বোঝা সহজ নব। তিনি 
লিখেছেন, আহাব বিজয, নিদ্রাবিজয এবং আসন বিজয যে না 
জানে সে জৈনশীসন জানে না| নে ভগবান ম্হাবীবেব বাণী বুঝতে 
পাবে না, তাকে বুঝতে পাবে না। এভুচ্ছ কথা নঘ, বিশেষ শুকত- 
পূর্ণ কথা। যে আহাববিজব, নিদ্রাবিজ্রয ও আসন্বিজযেব তাৎপর্য 
বুঝতে না পাঁবে সে জৈন শাসন বোঝে না, জানে না। 

আহাববিজয-_সাধনাব দিক থেকে এ একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ 


প্রেক্ষা প্রযোগ ১১৯ 


কথা । শবীব শবীবই বটে । আহাব ছাডা দেহ বাঁচতে পাবে না। 
এই স্থিতিতে আহাববিজঘ কি ভাবে? আহাঁববিজয় কবতে না পাঁবলে 
কেউ জৈন শাসন বুঝতে পাঁববে না এ ছুটি কথ! পবস্পববিবোধী 
বলে মনে হব। বস্তুত তাব! পবস্পব-বিপবীত নয। তাদেব মধ্যে 
সঙ্গতি আছে। যে ব্যক্তি ক্ষুধিত, খাইযে লোক ও চৈতন্তেব 
প্রভেদ কবতে ন! পাবে সে আহাববিজয কবতে সমর্থ হয না। যে 
আহাববিজষ কবতে সক্ষম হয না তাঁৰ অনববত ক্ষুখা বোধ হয। সে 
উপবাস কবুলও তাঁব নিবস্তব ক্ষুধাব অনুভূতি হাতে থাকে, আব ক্ষুধাব 
অনুভূতি হতে থাকলে তাপেব অনুভূতি কোথ! থেকে হবে? কবে 
হবে? কি কবে হাবে? খাঁবেও না, না খাওষাঁব জন্য সর্ধদাই ক্ষুধার 
দ্বাৰা গীভিত বোঁধ কববে না, তবেই হবে আহাববিজঘ । যখন আমাব 
এই ভেদ স্পষ্ট অনুভূতিতে আসবে যে, যাঁব ক্ষুধা লেগেছে সে এবং আমি 
এক নয, দুই ভিন্ন লোক, তখনই আমাৰ আহাববিজঘ সম্পূর্ণ হবে 
আমাৰ কখনও ক্ষুধা বোধ হতে পাবে না, আমি কখনও ক্ষুধাব দ্বাব 
গীভিত বোধ কবি না। এই তথ্য ভেদ প্রযোগ ছাব। স্পষ্টভাবে বোঝা 
বাষ। আমবা। ঘেন ন! খাই এবং না খেষে এই প্রযোগ কবি । ভগবান 
মহাবীব তপন্া এবং উপবাসেব ওপবে এত্ত গুকত্ব আবোপ কবেছেন 
যে মনে হয তপস্তাও ভাব এক প্রযোগ ! উনি এক প্রযোগ কবেছেন 
যে, না! খেষে স্থিতিতে অরধিষ্িত থেকে চৈতন্তকে কতটা আমুভব কবা 
সম্ভব হয, এবং ক্ষুধা দ্বাবা যে সকল ব্যাধি হয, ক্ষুধা থেকে সঞ্জাত সে 
সকল গীভ! থেকে নিজেব অস্তিত্বকে কতটা পৃথক ব! মুক্ত বাখা যাঁষ। 
তপন্তা ভাব এক প্রযোগ। শুধু না খাওবা, শুধু উপবাস কৰা তপস্ত। 
নয। নিবস্তব ধ্যান ও আমি খাই না এবং না! খাঁওযাব জগ্য আমাৰ 
(কোনও কষ্ট হয না, এই জাগবকতা! তাব সঙ্গে সংযুক্ত হলে তপস্তা হয। 
অনাহাঁবকষ্ট কাৰ হচ্ছে? এই কষ্ট কে অনুভব কবছে? এই তথ্য সুষ্ঠু 
ভাবে বোঝা তপন্তাব এক প্রযোগ | এই কথা যে লোক বুঝতে পাবে 
সে আহাববিজৰ কবতে সমর্থ হব। সে জৈন শাঁসনেব মর্ম বুঝতে 


১২০ মনেধ জঘই জব 


সমর্থ হয। 

আমাদের দ্বিতীঘ আলোচ্য বিষষ নিব্রাবিজব। যে নিদ্রাকে জব 
কবতে পাবে না সে জৈন শাসন বুঝতে পাঁবে না। শবীব আছে, 
সুতবাং এ সম্ভব নয যে প্রত্যেক লোকই নিদ্রাকে জঘ কববে। অকপটে 
স্বীকার কবতে হয যে কিছু লোক আছে, যাঁদেব নিদ্রা হয না বা খুব 
অল্প নিদ্রা হব। সবাই ঘুমোষ। খাবা বড বড তপন্থী হযেছেন 
তাবাও দ্বমোতেন। ত। হলে এট কি কবে হতে পাবে বে লোক নিড্রা 
জঘ কবতে পাবে নি সে জৈন শাসন বুঝতে সক্ষম হবে না? 

“আঁচাবাঙ্গ শৃত্রেঁ একটি বচন আছে-_সুভ্ষু জাগবমাণে_নিদ্রিত 
লোকেব মাঝখানে ষে জেগে থাকে অথবা ষে নিত্রিত অবস্থাতেও 
জেগে থাকে । মানুষ তিন প্রকাব লুপ্ত, জাগ্রত এবং স্ুপ্ত-জাগ্রত। 
সুপ্ত যে নিত্রিত, জাগ্রত _যে জেগে আছে, সুপ্ত-জাগ্রত-_ঘে নিদ্রিত 
অবস্থাতেও জেগে আছে। মুনিব এমন হওষা! উচিত যে সে নিত্রিত 
হযেও জেগে থাকবে । সে শুষে থাকে, ছ্বুমিষে থাকে, কিস্তু অনুভব কবে, 
“আমি জাগ্রত, আমি জেগে আছি।' এক মুহ্ূর্তেব জন্তও তাব মনে 
হয না ষে সে ঘুমিষে আছে। প্রতি মুহুর্তে অনুভব হতে থাকে, 'আমি 
জেগে আছি? এখুব ব্ড সাধনা । যেব্যক্তি এ বকম সাধনা কবে 
থাকে সে ছষ ঘণ্টা অনববত দুমিষে থাকলেও তাঁব অনুভূতি হয “আমি 
জেগে আছি, মে এক মহৎ উপলব্ধিব অধিকারী হয। অর্থাৎ স্থুল 
চেতনা ঘুমোয, শবীব ঘুমোষ, বিস্ত যে জ্যোতি তন্তবেব অন্তুল্থলে 
প্রজ্জলিত করা হযেছে তা নিবস্তব জাগ্রত থাকে এবং অনুভব কবে, 
“আমি জেগে আছি 1 ৃ 

'নুক্তেন্্ যাবি পড়িবুদ্ধজীবী'_সুপ্ত হযেও প্রবুদ্ধ হষে জীবন ধাবণ 
ককন, ঘুমিষে থেকেও জেগে থেকে বাঁচুন! যে এই সাধনা কবেছে 
সে জৈন শাঁসনেৰ মর্স বুঝতে পেয়েছে, সে নিদ্রাবিঞষী হতে পাবে। 
এবও প্রযোগ হওষা প্রযোজন, অভ্যাস হওযা প্রযোজন। প্রযোগ 
ও অভ্যাস ছাড1 কেউ নিদ্রাকে জঘ কবতে সক্ষম হয না। আমব! 
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প্রতিদিন শোঁবাব সমঘ সঙ্কল্প কবব যে জাগ্র থেকে ঘ্বুমোব, নিত্রিত 
অবস্থাতেও অপ্রমত্ত থাকব, সম্বিত থাকবে যে আমবা জেগে আছি।' 
এক দিনে কোনও নিষ্পত্তি হবে না। অনেক দিন ধবে প্রযোগ কবতে 
হবে। দীর্ঘ কাল অভ্যাস কবতে হবে। আব দ্বিতীয কোনও লোকেব - 
সঙ্গে এই প্রযোগ সম্বন্ধে আমবা আলোচনা কবব ন৷ | কাবও সঙ্গে 
আলোচনা! কবলে সে বলবে, 'লোঁকটা কি বকম পাগল।” ঘ্বুমিষে 
থেকেও জেগে থাকাৰ কথ! পাগলামি নয তো কি? আপনি এ প্রযোগ 
কবতে থাকুন। এমন হতে পাবে আপনাব সফলতা লাভ কৰতে এক 
মাস, ছু মাস, ছয মাস, এমন কি পুবো এক বছব লাগতে পাবে। 
এমন এক দিন আসবে বখন আপনি স্বযং অনুভব কববেন যে আপনি 
নিদ্রিত থেকেও সম্পূর্ণভাবে জাগ্রত আছেন, ঘুমিষে থেকেও আপনি 
জেগে আছেন। আমি এ কথা বলতে পাবি না ছব ঘন্টা নিদ্রিত 
থাকাঁৰ কালে পুবো৷ ছষ ঘণ্টাই জাগ্রত অবস্থা স্থিতি হবে। কিঞ্ত 
আমি এটা বলতে পাবি কিছু সময এমন যাবে যে, আপনি নিদ্রিত 
থেকেও অনুভব কববেন আপনি জেগে আছেন। 

আমি জাগ্রত থাকাব বিষে আলোচনা কবলাম। এব পৰে আমি 
ক্ষেত্রে, সেই সন্ধি-স্থলেব কথা বলছি, যেখানে চেতন ও অচেতনেৰ 
সঙ্গম হয। চেতন এবং অচেতনেব এ সন্ধিস্থল কি বকম হবে এটা 
বোঝ। দবকাব। কোন্‌ সে বিন্দু যেখানে এই ছুযেব মিলন হয? 
আহাব কার্ধেব সঙ্গে তুলনা! কবে এ বিষব বোঝানো যেতে পাবে। 
চেতনেব ক্ষুধা লাগে না। চেতন আহাব কবে না। ভোজন চেতনেব 
কাজ নয। আহাব প্রাণশক্তিব কাজ । এ দিকে চেতনা আছে, অপব 
দিকে শবীব. আছে, আব আছে সেই প্রাণে ধাব৷ বাব ক্ষুধা পাব, 
বে খাব। ৃ 
চোখ দেখে। ইন্দ্রিংগুলি আপন আপন বাজ কবে বাষ। ইন্ক্রিষেব 
জ্ঞান বলে কিছু নেই। তাদেব জানাব শক্তি নেই। চেতনাব চোখ 
নেই, আব তাৰ চোঁখেব বোন প্রযৌজনও নেই। যদি চেতনাৰ 
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চোখে প্রয়োজন থাকত তাহলে বলতে হতো৷ অশবীব একেবাবে অন্ধ, 
কিছুই দেখতে পাষ না । চেতনাব কোন ইন্দত্রিষেব প্রযৌজন নেই, আব 
ইন্ড্রিয়ে জানার, জ্ঞান লাভ কবাব কোনও ক্ষমতা নেই। কিন্তু এমন 
এক সন্ধিস্থল আছে যেখানে চেতনা প্রাণধাবাব বিন্দু এবং ইন্ড্রিষেব 
প্রীণধাবাব বিন্দু মিলিত হয। এই ইক্জ্িষেৰ বিন্দু এবং চেতনাব বিন্দুৰ 
সন্ধিস্থলকে আযত্ত কবাব চেষ্টা কব। শ্বাস ও প্রশ্বাসেব সঙ্গমস্থলকে 
আধষন্ত কব। চেতনাৰ শ্বাসেব প্রযোজন নেই। চেতনা এমন.দীপ 
নধ যে তাতে তেল দিলে তবে জ্বলবে, তেল না চীললে জ্বলবে না, নিভে 
যাবে। চেতনা তো৷ অখণ্ড জ্যোতি । সে আপনা আপনি জ্বলে । তাব 
জন্ক শ্বাসেব প্রযোজন হয না। কিন্ত শ্বাসেব প্রাণধাবা আব্‌ চেতনাৰ 
সঙ্গমস্থল বা সন্ধিস্থল আছে। তাদেব মিলনবিন্দু আছে, তাকে আস্ত 
কব। এই সব বিন্ধু আমাদেব জাগৃতিব বিন্দু হতে পাবে। যদি এই 
বিন্দুব ওপবে প্রযোগ কৰা যাঁষ তবে তা জাগৃতিব একটি বিবাট বড় 
প্রযোগ হবে, আব এই প্রযোগেব দ্বাবা! আমবা। এ স্ৃত্রকে সম্পর্ক কবতে 
সমর্থ হব, আৰ শবীব এবং আত্ম! ভিন্ন বন্ত-_এই কথা অর্থ বুঝতে 
পাবব। তা ছাড1 আমাব এ কথা বটন! মাত্র থেকে যাবে। আমবা 
খন চেতনা ও শবীবেব মিলনবিন্দু ধবতে পাঁবৰ তখনই আমবা। তাদেব 
ভিন্নতা বুঝতে পাবব, তাৰ আগে নয। 

দেই মহৎ মিলনবিন্দু হল-_ভাবা । চেতনা কথা বলে না। যে 
কথ বলে দে চেতন! থেকে ভিন্ন। যে বিন্দুতে ভাবা এবং চেতনাব 
সঙ্গম হব সেটি একটি মহত্বপূর্ণ বিন্দ্ু। ভাষীব মধ্যে ষে শক্তি নিহিত 
থাকে সে শক্তি চেতনা থেকে আদে। উভবেব সঙ্গমস্থলকে আমাদেৰ 
বুঝতে হবে, তাদেব ম্লিনবিন্দুকে আমাদেব ধবতে হবে। 

চেতনাব সঙ্কল্প ব! বিকল্পেব প্রয়োজন নেই। তাৰ ইচ্ছাও হয় না। 
চেতনাব-স্কল্পও হয না। ও সব কিছুই মনেব কাজ । চেতনাব,মনকে 
প্রধোজন নেই, কিন্তু চেতনা ব্যতীত মন নিষ্র্সা হবে বাধ। তাৰ 
নিজন্ব এমন কোন ক্গমত। থাকে না বে সে সংকলন কববে, ইচ্ছা 
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কববে, কল্পনা কববে অথবা সধ্ধপ্প কববে। তাবও এক নিলনবিন্দু, 
আছে! 

আহাব, শ্বাস, ইক্ড্রি, ভাবা এবং মন- এই পাঁচ মিলনবিন্ধুকে 
আমব! ধরব! নিদ্রা এবং জাগবণেব মিলনবিন্দু আনবা আরুণ্ত কবব 
এবং নিদ্রিত অব্স্থাব ভেতবে জেগে থাকব । এই দিকে আঁপাব চেষ্টা 
চলতে থাকবে । 

আমি পাঁচ-ছব দিক থেকে আপনাদেৰ প্রস্তুত করাব চেষ্টা কবেছি। 

আমাদেব বদি এই সব দিকে প্রযোগ চলতে থাকে তবে এনন এক- 
দিন আদতে পাবে, এমন এক গণ আসতে পাবে ঘখন আমি অন্ভব 
করতে সমর্থ হব যে আমাৰ চেতন। এবং আমাব শবীব ছুটি পৃথক বস্তু । 
আমি এবং আমাব শবীব ছুটি পৃথক বন্ত। আমি এবং আনাব দেহ 
ছুটি আলাদ! জিনিস। তা না হলে আত্মা ও শবীবেব ভিন্নতার কথা, 
আত্ম আব দেহেব পার্থক্যেব কথা শুধু আমাদেব মেনে নেওবাব ব্যাপাব, 
আমাদেব ধাবণাব ব্যাপাব হযে থাকবে । তাব তাৎপর্য উপলব্ধি কবতে 
আমব! সক্ষন হব না। এ কথা আনব! বাবে বাবে আবৃত্তি কবতে থাকব, 
কিন্ত ভাব অর্থ বুঝতে পাবব ন|। 

এ দবই জাগৃতিব সাধনা ব! অপ্রমন্ত থাকাব সাধন! । ভগবান 
হাবীব বলেছেন- _নদা অপ্রনন্ত থাকবে। বাব চেতনার দীপ সর্দা 
প্রজ্জলিত থাকে দে-ই শুধু অপ্রমন্ত থাকতে পাবে। বখন চেতনাব ওপবে 
কোন আববণ পডে, মুচ্ছ এসে যায, তখন চেতনা অগ্রনব হতে পাবে 
না| 

এক নবি সন্ত ছিলেন বাবেবা। তিনি বোদন কবতেন এবং 
হানতেন। ছুই-ই এক সাথে চলতে থাকত। লোকে বলত এ বড় 
অদ্ুত কথা । কোন নান্তব বদি হাসতে থাকে তবে সে কীদে না। 
কেউ যদি কদিতে থাকে তবে সে হাসে না। কোন লোকই হাসা 
এবং কাদা এই ছুই কান্ত এক সঙ্গে কবেনা। সেযদি কাদে তে। 
কাঁদতেই থাকে, আব বদি হাসে তে হাসতেই থাকে । কিন্ত এই 
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বাবেষা একই সাথে হাসতেন ও কাদতেন। প্রশ্ন হল £ ছুই কাজ, হাঁস! 
ও কীদা, এক সঙ্গে কেন? বাবেষাকে প্রশ্ন কৰা হযেছিল। তিনি 
বলেছিলেন, “তোমবা আমাকে বুঝবে না। আমি একই সঙ্গে ছুই বকম 
কাঁজ কবি, কিন্তু আমি পাগল নই। আমি দেখি পবমাত্বা সব 
জাঁষগাষ ছডিযে আছেন, তাৰ সত্য সব জাযগাষ বিস্তৃত হযে আছে। 
এই দৃশ্য যখন দেখি তখন হাঁসি। আমাৰ মনে হয এই জগৎ কত 
নুন্বব ও বহল্তমব। তোমাদেব ঘখন দেখি তখনই কীদতে থাকি, ভাবি, 
এত স্পষ্ট ভাবে তিনি দেখা দিচ্ছেন, কিস্ত তবু তোমব! তাকে দেখতে 
পাও না । তিনি এত স্পষ্ট ভাবে দেখ! দিচ্ছেন, কিন্তু তোমবা! অন্ধ হযে 
তাকে দেখতে পাও না। এই দেখে আমাব কান্না পেবে বায ॥ 

আমাদেবও একই বকম অবস্থা হযে আছে। চেতনা থেকে শবীব 
আলাদা । এ ছটোই স্পষ্ট। চেতনা স্পষ্ট, তাব অস্তিত্ব স্পষ্ট, তাব 
কাজও স্পষ্ট। আবাব শবীবও স্পষ্ট প্রত্যক্ষ । কিস্তু আমবা এই 
পার্থক্য বিপ্দু ধবতে পাৰি না। আমি বলি কি মিলনবিন্দুকে ধব, 
সঙ্গমন্থলকে আঘত্ত কৰব। কত স্থুল কথা । কিন্তু তবুও ধবতে পাবি 
না। মিলনবিন্দ্ু কোথায তা উপলব্ধিতে আমে না। কোথা 
বিচ্ছিন্নতা, এই স্মুল তথ্যও আমবা বুঝতে পাবি না। বদি চেতন 
আত্মা আব অচেতন শবীবেব সঙ্গমন্থল আমবা ধরতে পাবি, সন্ধিস্থল 
জানতে পাবি, মিলনবিন্দু বুঝতে পাবি, তবে এ ছুষেব বিভিন্নতাও 
জানতে আমবা সধল হুব। 

যে মৃত্যুকে দেখতে পাষ না, সে মৃত্যুভযে অত্যন্ত ব্যাকুল হষ। 
যখনই ভাঁকে কেউ বলে, তৌঁমাব মৃত্যু হবে, সত্যি সত্যি সেই মুহুর্ত 
থেকে তাব মৃত্যু শুক হযে যায, তাঁব মনেব ওপবে মৃত্যু নামতে শুক 
কবে। যখন মনে হয মৃত্যু আসছে, তাব সাবা শবীব ভষে বিকৃত 
হযে যা! শব্ব শক্ত হযে বা। শ্রবীব কেন শক্ত হয? সে মা! 
যাচ্ছে বলে নব, মৃত্যুভয় তাব শবীবকে শক্ত কবে দেষ। উদ্বেগ এনে 
দেব। মৃত্যুব প্রক্রিযা এই_শবীবকে টিলে করে দেঘ, শিথিল কবে 
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'দেঘ, আব আমাঁদেব চেতন! এমনভাবে তৈবি কবব যে, আমাদেব আত্মা 
শবীব থেকে আলগা! হযে গেলেও মনে হবে কিছুই হষ নি। শবীব তো! 
শিথিল হযেছে । আঁব আমবা তো শুক থেকে মবাব জন্য প্রস্তুত 
হযেছি। শবীব শিথিল হওষাঁব অর্থ, মৃত্যুব জন্য তৈবি হওঘা । ঘে 
সর্বদ! মৃত্যুব জন্য প্রস্তত থাকে তাৰ শবীবে বিকৃতি হয না, উদ্বেগ হয 
না, ভয হয না। কোন কিছুই হয না। এইজন্য জৈন আচার্ষগণ 
মৃত্যু সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখেছেন। মৃত্যু সম্বন্ধে একটি বই হল, “মৃত্যু 
মহোৎসব ।' মৃত্যু এক মহোৎসব! তা মহোৎসব, কিন্তু তুমি তা 
থেকে ভীত হও, একি বকম ব্যাপাব। মহোৎসব হবে মঙ্গলগীত, 
গ্রীতি, উল্লাস, আনন্দপুর্ণ আলাপ। কিস্তু ভষেব কথা তো! হতে পাবে 
ন1। মৃত্যু মহোৎসব বটে । ত! থেকে আবাব ভষ কি? 

জগদীশ কাশ্ঠপ নামে মস্ত বড এক বৌদ্ধ জ্ঞানী ছিলেন। ভাব 
সগ্য দেহাবসান হযেছে । একবাঁব তিনি এক পত্র দ্বাবা আমাঁদেব জানিষে- 
ছিলেন, “আমি অন্তিম সমষে জৈন পদ্ধতিতে সমাধি মৃত্যুতে মবতে 
চাই। সেই জন্তে আঁপনি এ পদ্ধতি সম্পূর্ণ লিখে জানিষে দিন! 
কাবণ মৃত্যুব জন্য প্রস্তুত হওঘাঁৰ বেবকম বিববণ জৈন সাধনা পদ্ধতিতে 
দেওব। হযেছে সম্ভবত অন্যত্র তা ছুর্লত । 

জৈন সাঁধনাঘ মৃত্যুব জন্য প্রস্ততি বাব বছব আগে থেকে আবন্ত 
হযে বাযষ। বাব বছৰ আগে থেকে মৃত্যুব জন্তে প্রস্ততি । অর্থাৎ মৃত্যু 
এমন একটি ঘটন! যাব জন্কে। প্রস্তুত হতে বাব বছব লাগা উচিত। এ 
কথা যথার্থ । 

আপনাব। দেখে থাকবেন, ছোটখাটো অপাবেশনেব আগেও অনেক 
বড় প্রস্তুতি আবস্ুক হয। অপাঁবেশন হবে একটি অঙ্গে, কিন্তু তাব 
জন্ ডাঁক্তাীবকে বেশ বড ধবনেৰ প্রস্তুতি নিতে হয । এক অপাবেশনেব 
জন্যে কত ডাক্তাব, কত নার্স, কত উপকবণ, কত যন্ত্র, কত ওষুধ তৈবি 
বাখতে হুষ। তাঁব কাবণ, একটি অবযবেব অপাবেশনেৰ ফলে অস্থাত্র 
কোন অবযবেব ওপবে প্রভাব পডতে পাবে । তাকে নিবাপদ বাখাব 


১২৬ মনেব জযই জব 


'জন্ত প্রস্তুত থাকতে হয । 

মৃত্যু সমস্ত শবীবেব ওপবে অপাবেশন। সমস্ত শবীব থেকে সম্পূর্ণ 
চেতনাব্‌ নির্গমন, চেতনাকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্নকবণ-_এ কত ব্ড 
অপাঁবেশন ! এব জন্য বাব বছৰ ধবে প্রস্ততি প্রত্যাশিত। একে 
সংলেখন। বল! হযে থাকে। স্ধলেখনাব কাঁল--বাব বছব। বাঁব 
বছৰ আগে থেকে এভাবে নিজেকে প্রস্তুত কবে নেওযা হয বাঁতে 
-সাধনাপদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে যলপ্রদ হ। বাব বছৰ ধবে অনশন কবতে 
-হষ, তাব্পবে সমাধি-মৃত্যু । কত মহৎ প্রস্তুতি । কত ুন্দব ক্রমবিন্যাস। 
এ বিষষে কেন এত লেখা হযেছে? কেন এত বল! হযেছে? এব কাবণ 
কি? আমবা বার্ণ বুঝে নিতে চেষ্টা! কবি। কাৰণ এই যে, মৃত্যু সব 
চেষে বড মৃচ্ছণ। মৃত্যু সবচেষে বড বেহুশ অবস্থাঁ। এই বেহুশ 
হওযাব মুহুর্তে যাতে আমাদেব চেতনাব দীপ নিভে না যা, আমবা! 
-মুচ্ছিত না হই, আমবা৷ জেগে থাকতে পাবি, তাঁব জন্য এই প্রস্ততি । 
মৃত্যুব ক্ষণে ষে জাগ্রত থাকে সে চিবকাল জেগে থাকে । যে মৃত্যুব 
-ুহূর্তে জেগে থাকতে পাবে নে চিবকালের জন্য অপ্রমন্ত স্থিতি লাভ 
কবে, স্বকালে জাগ্রত থাকে । এই বকম জাগৃতিব ক্ষণেব জন্য 
আমাদেৰ সমস্ত প্রস্ততি চলতে থাঁকে। 

অপাবেশনেব সমঘ বোগীকে বেছু'শ কববাৰ জন্য তাঁকে ক্লোবোধর্ম 
সুঁকিবে দেওষা হয। আজকাল অস্ত বকম উপাষ অবলম্বন কবা হয। 
বোগীকে বিদ্যুৎ প্রযোগ কবে মূচ্ছিত কব হয এই জন্য যে, এ অপাবে- 
শনেব ভযঙ্কব যন্ত্রণা তাঁব সহ্য হবে না। এতে যন্ত্রণাৰ অনুভূতি হব ন।। 
বিহ্যৎ প্রযোগেব লে তাৰ চেতনা লোপ পেষে বাষ, সে শান্ত হবে ঘাঁব, 
আব খুব বড অপাবেশনও অত্যন্ত সহজভাবে সম্পন্ন হয | 

অপাবেশনেব জন্য মুচ্ছণৰ অবস্থা আনতে হব যাতে তাঁৰ অপাবে- 
শনেব জন্য কষ্টেব অনুভূতি ন! হয । সম্ভবত প্রবৃতি মেনে নিবেছে বে, 
মৃত্যু মস্ত বড অপীবেশন, আব মৃচ্ছণ না হলে মানুষ কি কবে যন্ত্রণা সহ্য 
কববে। এই কাবণে মৃত্যুব পুর্বে কেউ হু ঘণ্টা, কেউ বা চাব ঘণ্টা আগে, 
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কেউ বা ছুদিন কিংব| চাঁব দিন আগে বেছু'শ হযে যাঁষ, কেননা সমস্ত 
শবীবেব ওপবে অপাবেশন হচ্ছে, মৃত্যু আসছে । কেবল যে লোক 
জাগৃতিব সাধনা কবে সিদ্ধ হযেছে সে-ই বেহুশ হষ না। 

অপাবেশনেব আগে সবাইকে বেহুশ কব! হয। কেবল যে জাগৃতিব 
সাধনা সিদ্ধ হযেছে তাৰ কোন মুচ্ছ্ণকাবী ওঝুধেব প্রযোজন হুয না, 
ইনজেকশনেব প্রযোজন হয না বা! বিদ্যুৎ প্রযোগেব কোন প্রযৌজন 
হয না। 

আম্বা এ বকম দেখেছি । এক মস্ত বড শ্রাব্ক ছিলেন। তাব নাম 
ছিল চাঁদমলজী বৈদ। তিনি বাজল দেশেব অধিবাসী ছিলেন। তিনি 
অত্যন্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন লোক ছিলেন। তাব শবীবেব কোন 
গুহা স্থানে অপাঁবেশনেব প্রষোজ্বন হযেছিল। তিনি ধ্যানমুদ্রা অবস্থিত 
হযে ডাক্তাবকে বললেন, “আঁপনাব যা কবাব আছে তা ককন। য্তটা 
কববাব প্রযোৌজন ততটাই ককন। আঁমি বসে আছি। ভাক্তাব 
বললেন, “তি কেমন কবে সম্ভব হবে? এত বড অপাঁবেশন | অচেতন 
না কবে, যুচ্ছিত না কৰে এ কেমন কবে হবে? আপনি এই কষ্ট কি 
কবে সহা কববেন ” তিনি বললেন, “আমি ধ্যানে বসে আছি। আপনি 
চিন্তা কববেন না। আপনাব য! কবাব তাই ককন।” তাই কবা৷ হল। 
তিনি ধ্যানে বসে থাকলেন আব অপাঁবেশন কবা হযে গেল। 

আমি স্ববং দেখেছি। ষোধপুবে শ্রীকালুগণীব চাতুর্মাস ছিল। 
মুনি কুন্দনমলজীব অর্শেব অপাঁবেশন হওযাঁব কথা ছিল। তিনি শুষে 
পডলেন। তীব ব্ড ভাই সনি চৌথমলজী আব মুনি মৌহনলালজী 
অর্শ কঁটিতে শুক কবলেন। মুনি কুন্বনমলজী বললেন, 'দাখু ভাইসব, 
দেখে, পুবো লক্ষ্য বাখবে। কাজ অর্ধসমাপ্ত ন। থেকে যাষ। যতটা 
কাট দবকাব সবটাই কেটে দেবে এও এক স্থিতি। মৃচ্ছিত না হযে, 
জাগ্রত থেকে এই কষ্টেব ধাকা সহ্য কৰা তখনি সম্ভব হয যখন ভেতবে 
কিছু জেগে বাব। 

কাশীব নবেশ সম্বন্ধে একটি গল্প বলছি। তাৰ অপাবেশন হচ্ছিল। 
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ডাক্তীবব! তাকে বেছু'শ কবাঁৰ জন্যে ওষুধ শেঁণকাতে চাইলেন। নবেশ 
নিষেধ কবলেন। তিনি বললেন, “আমাৰ গীতা এনে দিন। আমি, 
গীতা পভতে থাকব আব আপনি আপনাব কাঁজ কবতে থাকবেন 
তিনি গীতা পডতে আবন্ভ কঝলন এবং এমন এক জগতে চলে গেলেন 
যেখানে তাঁব শবীবে কি ঘটছে তা তাৰ খেষাল বইল না। আমব! 
অন্তুবে এই বকম জ্যোতি জেলে দিলে সেই আলে! জ্বলাব পবে শবীবে 
কি ঘটছে তা কিছুই জানতে পাবি না। যা ঘটাব তা ঘটে। এই 
জাগৃতিব ক্ষণ আমাঁদেব জীবনে এসে গেলে আমব! আব মুচ্ছিত হই না। 
মৃত্যুবিজষেব এ এক ব্ড লাঁধন! | ঘে লোক মৃত্যুব মুহূর্তে মৃচ্ছিত হয না 
ঘে জেগে জেগে মৃত্যুকে ববণ কবে, সে সত্যিসত্যিই কিছু পেষে ঘাষ। 

আমাদেব সঙ্ঘেব একটি ঘটনাব কথা বল্ছি। এক মুনি ছিলেন । 
তিনি একজন মস্ত বড তপন্বী ছিলেন। তিনি ছাবিবশ ব্ছব ধবে 
তপস্তা কবেছিলেন। প্রতি বছৰ তিনি মাঁসখমন কবতন। তিনি 
তেবাঁপন্থেব চতুর্থ গণী ভ্ীমজ্জযাচার্ষেব বড ভাই মুনি ভীমবাজেব সঙ্গে 
থাকতেন | ভীমবাজজীব দেহাবনান হুল। দাঁহসংস্কাবেব জন্য লোকে 
তাব দেহ নিষে যাওষাব জন্য এল। তপন্থী মুনি অন্যান্য মুনিদেব ডেকে 
বললেন, “দেখ আমি এত দিন ধাঁব সাথে বইলাম তিনি আজ চলে 
গ্েলেন। তিনি যখন চলে গেলেন তখন আমাব আব এখানে থাকাৰ 
কি প্রযোজন? সাধুগণ, তোমব। এই সব পুখিপত্র বক্ষা কববে। আমি 
চলে যাঁচ্ছি। এই কথা বলে তিনি বর্ণে গেলেন। তিনি মৃত্যুকে 
ব্ব্ণ কৰে নিলেন। লোকে আগেব দাহসংস্কাব কৰে ফিবতে ন! ফিবতে 
আব এক মুনি চলে গেলেন। একে বলে ইচ্ছামৃত্যু, স্ল্পমৃত্যু । যে 
সব লোক জাগ্রত অব্স্থায মাবা! যাঁন তাদেব এই বকম মবণ হয, তাবা 
সম্পূর্ণ জাগবূক অবস্থা মাব! যান। 

এক মস্ত বড সাধক ছিলেন। ভিনি বলেছেন, 'লোকে বেহুশ হবে 
মবে। আমি বেছ শ হযে মবব না। আমি চলতে চলতে মবব ॥ এক 
দিন তিনি দেখলেন মব্ণ আগত্প্রায। সেই ক্ষণ যখন নিকটে এল 
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তখন তিনি ঘুমোতে আবস্ত কবলেন। নিদ্রিত অবস্থা তিনি মবলেন। 
অনেক লোক বেছে শ অবস্থাধ মীবা বাঁ, কেউ ঘুমোতে ঘুমোতে মাবা 
যাঁঘ। বসে বসে, দীভিষে, চলতে চলতে অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায মাবা 
যা এমন লোকেব সংখ্যা কম। আচার্য ভিক্ষুব পদ্মাসনাবস্থায মবণ 
হযেছিল। তিনি সম্পূর্ণ জাগ্রত ছিলেন। প্রমারদগ্রস্ত অবস্থায মবেন নি। 
তিনি 'নুত্তেষু বাঁবি পড়িবুদ্ধজীবী' অর্থাৎ সুপ্ত লোকদেব মধ্যে জাগ্রত 
অবস্থা ছিলেন। সুপ্ত অবস্থাতেও জাগ্রত লোক ছিলেন। যে লোক 
জাঁগুতি ও নুষুপ্তিব বিন্দু ধবতে পাবে সেই শুধু মবাব সমযে জাগ্রত 
থাকতে পাবে। 

আমাদেব সাধনাব অভ্যাস চলছে। এই সাঁধনাব অভ্যাসকালে 
আমব৷ দেখাব এবং জাগ্রত থাকাব সঙ্কল্প কবেছি। আমবা দেখি আব 
জেগে থাকি । দেখাব এবং জেগে থাকাঁব সঙ্কল্প কবি। এই দেখাব 
এবং জাগাব সঙ্কল্প একদিন সেই জ্যোতিকে জাগিষে দেবে যাকে কোন 
ব্যাধি ব মবণেব আগমন নিভিষে দিতে পাবে না। তাব! কখনও বেছু'শ 
হবে না, প্রচণ্ড হবে না, তাদেব জাগৃতি কখনও থণ্ডিত হবে না। কিন্ত 
আপনি সতর্ক থাকবেন, আপনাব অস্তবে জ্যোতি জলে ওঠাৰ আগে 
আপনি ঘুমিষে না পডেন। এ একটি সমস্তা। এই সমস্ত সম্বন্ধে 
যদি আমবা জাগৰক তা থাকি তবে এ স্থিতি আমবা লাভ কবতে 
পাব্ব না। এব জন্ত খুব দৌডঝাঁপ কবাব দবকাৰ নেই, এলোমেলো! 
'ভাবে ঘুবে বেভানোব দবকাব নেই। কাবও কাছে বাওযাব কোন 
প্রযোজন নেই। এ নিজেকেই কবতে হবে । আমাব নিজেবই আত্মাকে 
দেখতে হবে। সত্যকে আমাব নিজেবই সন্ধান কবতে হবে। এই 
হল পথ । 

যে নিজেকে আত্মাব কথা বলে সে আপনাকে আত্মা দেখাতে পাবে 
না । আপনি নিজে চেষ্টা কবলে আত্মাব দেখা পেতে পাবেন। আপনি 
ছুনিষাব কোন কোণে চলে বান, কেউ আপনাকে সত্য দান কবতে 
পাববে না। সত্যেব সন্ধান আপনাব নিজেকেই কবতে হবে। অন্য 


"১৩০ মনেব জযই জব 


€লোক আপনাকে কোন সম্কেত বলে দিতে পাবে, ইশাবা কবতে পাবে । 
রাস্তা দেখিযে দিতে পাবে, কিন্তু তাঁবপবেৰ প্রচেষ্টা আপনাকেই কবতে 
হবে, আপনাকেই পথ চলতে হবে। সমস্তই আপনাব চেষ্টার ওপবে 
নির্ভব কবে, আপনাব নিষ্ঠাব ওপবে নির্ভব কবে, আপনাব একাগ্রতা 
এবং তন্ময্তাব ওপবে নির্ভব কৰে । আপনি মৃচ্ছণ ভাঙ্গতৈ কতখানি 
সমর্থ হযেছেন, জাগৃতিব আলো। কতখানি প্রজ্জলিত কবতে পেবেছেন, 
আলোকে সেই বিন্দুব ওপবে কতট! নিবে যেতে পেবেছেন, যেখানে সে 
আলো নিবস্তব জলে, কখনও নেভে না-_এই সমস্ত কিছুব ওপবে নির্ভব 
কবে। পবিস্থিতিতেই সেই কা সার্থক হবে ভাকণড পক্ষী উহ 
চব্গ্নমন্তো? অর্থাৎ ভাকগু পাখিব মত সদা। জাঁগৃত থাক । যদ্দি আত্মাকে 
বক্ষ কবতে চান, নিজেকে বাঁচাতে চান তে। জাগ্রত থাকুন। 

ভগবান মহাবীবেব বাণীব সন্দর্ভ থেকে যে সত্য বুঝতে পেবেছি, 
অনুশীলন কবেছি, অভ্যাস কবেছি সেই সত্য মনে বাখতে হবে। আব 
এই অভ্যসেৰ ধাঁবাকে সর্বদা প্রবহমান বাখতে হবে । আমাৰ বিশ্বীস, 
আমবা একদিন সেই জ্যোতিকে প্রজ্জলিত কবতে পাবব যে জ্যোতিকে 
বোগেব ধাক্কা নেভাতে পাঁববে নাঃ মৃত্যুব ভব্কর ঝঞ্ধ1! নেভাতে পাঁববে 
না। 
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অনুপ্রেক্কা 


আমবা এতক্ষণ প্রেক্গা ধ্যানে প্রযোগ সম্বন্ধে আলোচনা 
কবছিলাম। এই প্রেক্ষাধ্যানেব পদ্ধতিতে আমবা তিনটি তত্বকে 
অবলগ্বন কবে থাঁকি। সে তিনটি তত্ব শ্বাস, ধ্বনি ও শবীব। 
আমাদেব শ্বাস সহজ এবং স্বাভাবিক, ধ্বনি স্বকৃত এবং কাল্পনিক, 
আব শবীব সহজ এবং স্বাভাবিক । আমব! স্বাভাবিককে অবলম্বন কবি 
না, স্বকৃত এবং কল্পনাকে অবলম্বন কবে থাকি। আমি মনে কবি তাৰ 
প্রযোজন আছে, তাকে আমি অনাবশ্যক বলতে পাৰি না। আমবা 
মাঝে মাঝে এই তিন অবলম্বনেব আলোচন! কবে থাকি, আব আমবা 
যা কবে থাকি তা বোঝাব জন্য চেষ্টা কবি। আজ আমবা ধ্বনিব বিষষে 
আলোচন! কব্ব। এই আলোচনা আমি ছোট একটি গল্প দিযে আবিস্ত 
কবতে চাই। 

কোন লোক পুকুবেব ধাবে বেডাঁতে যেত। ওটা ছিল তাব 
প্রতিদিনেব নিত্যকর্ম। পুকুবেব জলে তাৰ প্রতিবিম্ব পডত। পুকুবে 
অনেক মাছ ছিল। একটি মাছ পুকুবেব জলে মানুষটিব প্রতিবিদ্ব 
দেখত। নে দেখত- _নাঁথা নিচে, পা ওপবে। একদিন দেখল, ছু দিন 
দেখল, দশ দিন দেখল। তাঁব ধাব্ণা দূ হল। সে জানল যাব 
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মাথা নিচে, পা ওপবে, সে মান্য । একদিন লোকটি পুকুবেব 
কিনাবাধ বেডাচ্ছিল। মাছটি সেই সমযে জবলেব ওপবে ভেসে উঠল। 
তখন সে দেখল লোকটাব সব উল্টো, তাঁব মাথা। ওপবে আব পা! নিচে। 
মাছটি ভাবল-_সম্ভবত লোকটি শীর্ষাসন কবেছে। তা না হলে মানুষ ও 
বকম হতে পাবে না| যাব মাথা নিচে, পা ওপবে সেই মানুষ । আজ 
আমি দেখছি এব মাথা ওপবে, পা! নিচে। এ নিশ্চযই উল্টো বা 
বিপবীত ক্রিষা কবছে, শীর্যাসন কবছে। তাঁব ধাব্ণ। দৃঢ় হযে গিষেছিল। 

এ মাছটিবই কেবল এ অবস্থা হযেছিল তাই নয । আমাদেব 
সকলেরই এ অবস্থা । মাথ। ওপবে, কিন্তু আমবা৷ দেখি মাথা নিচে। 
পা নিচে, কিন্ত আমবা দেখি পা! ওপবে। আ'মবা ধাঁবণা কবে থাঁকি 
যাব পা! ওপবে মাথা নিচে সে-ই মানুষ, আব যাব মাথা! ওপবে পা! নিচে 
সেমানুষ নব। এ আমাদেব কলপনাব বচনা। এ বকম কত ধাঁবণ। 
আমবা উদ্ভাবন কবি ত আমি বলতে পাঁবব না। এ সবই মিথ্যা ধাবণ!। 
মিথ্যা ধাবণা বিলোপ 'কবাব জন্য প্রেক্ষাধ্যান পদ্ধতিতে অনুপ্রেক্ষাব 
অভ্যাস কৰা হয। ছুটি কথা আছে- _প্রেক্ষা এবং অনুপ্রেক্ষা । 
আমি অনেক দিন থেকে ভাবছি, প্রেক্ষা কথাটিৰ আগে “অনু কেন 
প্রযোগ কব। হযেছে? এই বিষবে চিন্তা কৰতে কৰতে আমি একটা 
কথা বুঝতে পেরেছি-_যা সত্য, তাঁকে দেখাই অনুপ্রেক্ষা। সত্যকে 
দেখ। নিজেব ধাব্ণীব বশবর্তী হযে তাকে দেখ না। মাছের ধাব্ণা 
হযেছিল যাঁব মীথ। নিচে পা ওপবে সে-ই মানুষ । এই ধাবণা অন্ুসাবে 
সে মানুষকে দেখত। এই বকম স্বীধ ধাবণা অনুষাষী বস্তুকে দেখ! 
অনুপ্রেক্ষ। নয । নিজেব ধাঁবণাৰ বশবর্তী হযে কিছু দেখ না। সংস্কাবেব 
দৃষ্টিতে দেখ না। কাল্পনিক বুদ্ধিতে দেখ না। কেবল সত্যেব দৃষ্টিতে 
নব কিছু দেখ। বাস্তবকে দেখ, বথার্থকে দেখ। যাঁসত্য, যে ঘটনা 
বাস্তবে ঘটছে তাঁকে দেখ। অনুপ্ররেক্ষাব অর্থ__সত্যেব প্রতি অনুপ্রেক্ষা | 
অর্থাৎ সত্যেব প্রতি, বথার্থেৰ প্রতি ভনুপ্রেক্ষা, বাস্তবেব প্রতি 
অনুপ্রেক্ষা । ধাব কব! ধাবণাব অন্ুবর্তী হযে কোনও কাঁজ কবে! ন! 
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ঘা ঘটনা, যা বাস্তব, বা সত্য, তাকে দেখ। এই বকম অন্ুপ্রেক্গাব 
তাৎপর্চ আমবা আমাদেব মনগডা ধাবণাকে মন থেকে বহিষ্কৃত কবে 
দিই। আপনি পূর্বে ধাবণা ত্যাগ ককন এবং যা সত্য ও যথার্থ 
তাকে দেখুন । প্রেক্ষা ধ্যান পদ্ধতিতে এই অনুপ্রেক্ষাব অভ্যাস কৰা 
যায়। অন্ুপ্রেক্ষা অভ্যাস কবাব কাব, তদ্বাবা আমবা সংস্কাবকে, 
ধাবণাকে ভঙ্গ কবে বা! বাস্তব সত্য তাকে দেখতে শিখি । এটা সবচেষে 
কঠিন সত্য । সবচেষে ছুঃখেব বিষয যে, মানুষ সত্যকে দেখে না । সে 
সবাব আগে স্বকীষ ধাঁবপাঁব চশম! মনেব চোখে লাগিষে নেঘ, তাৰ 
পৰে দেখা শুক কবে। যা! দেখে তা বদি স্বীধ ধাবণাব অনুযাষী হুয নি 
তবে তীকে ছুমভে মুচভে নিজেব মনেব মত কবে নেষ। 

অনুপ্রেক্ষাব সিদ্ধান্ত বথার্থভাবে সত্যকে দর্শন কবাব সিদ্ধান্ত 
নত্যেব কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ কব। নিজেব কোন ধাবণাতে 
কোনও গুকত্ব আবোপ করো না। বাঁ সত্য তাঁকে গ্রহণ কব, স্বীকাব 
কব। তাব নাম অন্ুপ্রেক্ষা | ঃ 

সমস্ত সংসাব প্রকম্পনেব সংসাঁব, অর্থাৎ অত্যন্ত চাল্যপূর্ণ। এটাই 
পবম সত্য। কেবল কম্প্রন, কেবল চঞ্চলতা, কেবল অস্থিবতা 1 
প্রকৃতিতে এত আন্দোলন, এত চর্চলতা যে, তাব কথা ভাবলে বিন্মবে 
চমকিত হতে হয। এতই প্রচণ্ড আন্দোলন যে যদি তা দেখতে থাকি, 
শুনতে থাঁকি তা৷ হলে আমাৰ শাবীবিক অস্তিত সম্পূর্ণভাবে ব্যযিত 
হবে। আমাদেব পক্ষে এটা মঙ্গল যে আমাদেব কানেব পর্দা এ ভাবে 
তৈবি ষে সে সব প্রকম্পনেব শব্দ গ্রহণ কবতে পাবে ন৷। বদি মানুষ 
তাবৎ প্রকম্পন গ্রহণ কবতে "পাবে তবে এক দিনেই সে খতম হযে 
যাবে। সে বেঁচে থাকতেই পাববে না। এই সংসাবে এত ভরহ্কব শব্দ 
হচ্ছে, এত ভীবণ ধ্বনি হচ্ছে যে তা শোনাৰ ক্ষমতা আমাদেব নেই। 
আমবা এ শব্দ শুনতে বা সহা কবতে পাবব না। আমরা অনেক কষ্টে 
কিছু ডেপিমেল পর্য্ত শব্দ গ্রহণ কবতে পারি, শুনতে পাবি। এই 
ছুনিবায় অনেক অনেক ধ্বনি হচ্ছে। আমবা এ সমুদয ধ্বনি সহ্য 
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কবতে অসম্্থ|। আমবা যখন চিন্তা কবি তখন এক প্রকম্পনেব ধাবা 
প্রবাহিত কবি। আমবা৷ কথা৷ বললে এক প্রবম্পনেব তবঙ্গ সথ্াাবিত 
হয। আমবা চললে প্রকম্পন স্ষ্ট হব। আজ যাবা জীবলোকে 
বর্তমান আজ তাঁবাই ষে শুধু প্রকম্পনেব বিস্তাব কবেছে তাই নয । 
এই ছুনিধাষ যত লোক ছিল, হাঁজাব হাজাব বছব আগে -যাবা৷ জীবিত 
ছিল, তাব। এই দুনিষাব ওপবে এমন এক বিশাল প্রকম্পনেব জাল 
বিছিষে বেখেছে, আমাদেৰ গুকত্বাকর্ষণমগ্লেব উপবিভাগে সেই প্রাচীন 
লৌকেবা এমন বিপুল প্রকম্পনেব জীল বিস্তাব কবে বেখেছে যে, আজ 
তাৰ কোনও লেখাঁজোখা| কব! যাঁষ না| তাঁব হিসাব কবাও কঠিন। 
বিস্ত আঁজকালকাব বিজ্ঞানে লেখাজোখা! কবতে পাবে না এমন কোন 
জিনিসই নেই। বিজ্ঞান সব গৃঢ় বহস্ত উদঘাটনেৰ চেষ্টাষ নিযুক্ত আছে। 

আজকাল কোন কোন বৈজ্ঞানিক এ প্রকম্পনেব পবিমাণ 
নিবপণেব জন্ত অনববত চেষ্টা কৰে যাচ্ছেন। তীব! জানেন যে পৃথিবীব 
মাধ্যাকর্ষণমণ্ডলেব উপবিভাগে হাঁজাব হাজাব বছৰ আগেবাব লোকেৰ 
চিন্তাসমূহেব প্রকম্পন জমা হয়ে আছে, তাৰ! যা বলেছিল তাৰ 
প্রকম্পনও পু্জীভূত হযে আছে। এ বৈজ্ঞানিকবা। এমন এক উপাঁষ 
অন্বেষণ কবছেন, এমন বস্ত্র নির্মাণ কবাব চেষ্টা কবছেন যাব মাধ্যমে 
এ সমুদষ প্রকম্পনের পবিমাপ কবতে সক্ষম হতে পাবেন, প্রাচীন 
বালেব সমস্ত চিস্তা ও বিচাব বুঝতে পাবেন, প্ডতে পাবেন। এই 
এই যন্ত্রের মাধ্যমে তীবা জানতে চাঁন ষে আজ মহাবীব, বুদ্ধ, যীশুধ্ল্টেব 
যেসব বাঁণী জগতে প্রচলিত আছে সেগুলি যথার্থ কিনা, তাদেব 
বাণী লোকে যে বকম উপলক্কি কবেছে সেটাই শুদ্ধ সত্য কিনা। 
তাঁবা! জানতে চাঁন মহাবীব, বুদ্ধ এবং খুস্টেব যে বাণী সাধুব! প্রচাব 
কবেছেন তীবা কি সেই সব কথাই বলেছিলেন। এই দ্বীর্ঘ কালেব 
মধ্যে তাদেব ভক্তবা তাদেব বাণীতে কোন কোন্‌ কথা জুডে দিযেছেন, 
কোন্‌ কোন্‌ কথাই বা! ছেডে দিষেছেন, বৈজ্ঞানিকবা! এই উপাঁষে সে 
সমস্ত জানতে সমর্থ হতে পাঁবেন। তীব৷ পৰীক্ষা কবে, যাচাই কৰে 
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ভালভাবে দেখতে চান কোন্‌ কথাই বা আসল বা মূল, আব কোন্‌ কথাই 
বা মিশ্রিত বা প্রক্ষিপ্ত। এই চেষ্টা টলছে। এ শুধু কল্পনাব ফানুস 
আকাশে ওডানো নধ। এসব বার্থ তথ্য । আজ বিজ্ঞান এতদূব 
এগিষে গিষেছে যে তাদেৰ পক্ষে কিছুই কল্পনাবিলাস মাত্র নয। 
বিজ্ঞান আজ আমাদেব কল্পনাকে সাকাব কবতে চলেছে । তাব কাছে 
শুক্গ্রতম উপকবণ, সাধনেব যন্ত্র আছে। 

আমি শুধু প্রকম্পন স্থত্টি কবি তাই নয। সাবা ছুনিযাব বাধু- 
অগ্ডলকে শুধু আমি প্রকম্পিত কবি না। অনাদি কাল থেকে বাধুমণ্ডল 
আন্বোলিত হচ্ছে, প্রকম্পিত হচ্ছে। আমাৰ ছাবা৷ স্থষ্ট প্রকম্পন তাৰ 
সঙ্গে মিশে যাচ্ছে, বাধুমগুলে জমা হচ্ছে । 

এ অনেক পুরনো কথা । আমি “বিশেষাবশ্ঠক ভান্ত' নাঁমে এক 
প্রাচীন গ্রন্থ পড়েছিলাম । এ পুস্তকে এক জাযগাব পড়েছিলাম যে, 
আমব! যে নিঃখাস ত্যাগ কবি তা সর্বত্র ছভিষে পভে। পাশে পুকুব 
থাকলে এ নিঃশ্বাস-বাধু পুকুবেব জলে ছভিযে পড়ে আব জলচব জীবদেব 
গগীডা দেষ, তাদেব ব্যাকুল কবে। যখন আমবা কাঁপড ছি'ডি তখন 
সুস্্ম বোম হাঁওযাষ সব জাষগাঁ ছডিষে পডে এবং চাবদিকে জীবকে 
আঘাত কৰে। এবকম লেখা আছে যে, সজীব বনস্পতিব ওপবে 
অনিমেৰ ধ্যান কৰা উচিত নয, কাঁবণ অনিমেষ ধ্যানেব সাথে সাথে 
'আমাদেব দেহ থেকে যে চুম্বকীঘ বিহ্যুৎ নিঃস্মত হুয তা৷ সজীব চাব! 
গাছেব জীবনকে ক্লেশ দেখ তাব শবীবে গীডা সৃষ্টি কবে। এই 
কাবণে সেই পুস্তকে সজীব বস্তব ওপবে ধ্যান কবতে নিষেধ কবা হযেছে । 
নিশ্রাণ বন্তব ওপবে ধ্যান কবা উচিত। জৈন আগম গ্রন্থে বল! 
হযেছে মুনিদেব শুধু মাটিব ওপবে বসা! উচিত নয, কাবণ শবীরেব গবমে 
মাটিতে জীবনে পীড! হয। সেইজন্য সাধুদেব কখনও অনাচ্ছাদিত 
সত্তিকা উপবেশন কব। উচিত নঘ। বত লুঙ্ষ্ম নীতিবোধ বা বিব্চনাব 
কথা । কাঁপড ছেঁভাব সমযে যে সুক্ষ্র বোম হাওযাতে উডে যাব 
'তীতে প্রাণীবা৷ আঘাত পেতে পাবে, এই কথাব অর্থ বুঝতে পাবে এমন 


১৩৬ মনে জযই জঘ 


লোক খন ছিল না । কিন্তু যখন দেখি বিজ্ঞানে উপলদ্ধি, গবেবণা ও 
অন্বেষণমূলক প্রবন্ধে এ কথা, বোঝানোব চেষ্টা হযেছে 'তখন আমাদ্বে 
মনে হয় যে. আমাঁচ্েবে আচার্ষগণ যা লিখেছেন তাবা নিঃসন্দেহে 
অতীল্ষি জানের ক্মতীয় লিখেছেন । তীবা। দেখেছিলেন, তাঁবা প্রজক্ষ 
কবেছিলেন, তীবা অনুভব কবেছিলেন, এবং তাদের দুষ্ট ও অনুভূত 
তথ্য নিক্েদেব আচাবেব মধ্যে গ্রহণ কবেছিলেন। কিদ্তু সাধাবণ 
মানুষে কাছে এ তহ কঠিন এবং ছুবোধা থেকে গিয়েছে । বাডিৰ 
তেতলাষ চ্টাভিযে এক বাক্তি নিচে াভানো একজনকে বলল, “গুহে, 
বাদ আসছে, গাঁড়ি আসছে, অমুক লোক আসছে 1 নিচেব লোকটি 
বলল, 'ভুমি মিথ্যা কথা। বলছ । কোথায বাস? কোথায গাড়ি? 
অমুক লোকই বা কোথার? কোন কিছুই তে দেখা যাচ্ছে না। 
ভুমি মিথ্যা কথ। বলছ? ওপবেব লোক যা বলেছে তাও বথার্থ, 
আবাব নিচেব লোকটি যা, বলেছে তাও ঠিক । এ-ও মিথ্যা কথা৷ বলছে 
না, অপবক্তনগ মিথ্যা কথা বলছে নী। উভষেব দর্শনে মধ্যে ষে 
ভিন্নতা তা হল, শুধু পৃষ্ঠভূমির প্রভেদবশত। তেতলায় দণ্ডাযমান 
লোকেব দৃষ্টি ব দূৰ পর্যন্ত বাষ, তাৰ বলে সে বাস দেখেছে, গাড়ি 
দেখেছে এবং লোককে আসতে দেখেছে । নিচে মাঁটিব ওপবে দণ্ডাবমান 
লোকেব দৃষ্টি দূবে বাঘ না, তাব ফলে সে বাসও দেখতে পায় না, 
গরাডিও দেখতে পাষ না, মানুবও দেখতে পায় না। ছুজনেব জানাই 
ঠিক। কেবল ছুক্তনেব দেখাব মধ্যে পৃষ্ঠভূমিব ভেদ! যে বলছে, 
“আমি দেখেছি", সে-ও সত্য কথা বলছে। আবাব যে বলছে, 'আমি 
কিছুই দেখি নি", সে-ও সত্য ক্ধী বলছে। ছুজনেব একজনও মিথ্যা 
কথা বলছে না। কেবল পৃষ্ঠভূমিব প্রভেদ। 

আমাদেব পশ্চাংভূমিব তফাং হবা ধাবা অতীন্দিষ জ্ঞানের 
গভীবতায় প্রবেশ কবে চেতনাব অন্তুস্থলে গিষেছেন ভাবা যে সত্য 
উদ্ঘোবিত কবেছেন, ষে তথ্যেব অভিব্যক্তি দ্বিযেছেন, ষে ব্হস্ত উদ্‌- 
ঘাটিত কবেছেন, যে সত্যেব আববণ উন্মোচন কবেছেন, সবই আমব। 


অনুপ্রেক্ষা ১৩৭ 


অ্বীকাব কবতে পাবি, বলতে পাবি এ বকম হয না। কেননা যে 
পটভূমিকাঁষ অবস্থিত থেকে ভাবা এ সমস্ত তথ্য উদ্ূঘোধিত কবেছেন, 
এঁ সমস্ত সত্য প্রকাশিত কবেছেন সেই ভূমিতে আঁমি পৌছতে পাবি 
না। এ ভূমিকা অনেক উচু । আমব! নিচে ধবাতলে দাঁভিযে আছি | 
ধবাতলে দণ্ডাষমান লোক এ সব সত্যকে অস্বীকাঁৰ করতে পাবে । 
বস্তুত তাবা অন্বীকাঁব কবেও থাকে | এঁবপ কবাতে তাঁব কেনি ত্রুটি 
বেছে এ কথা৷ বল! বাঁধ না। কাঁবণ সে যে পটভূমিতে অবস্থিত, বে 
ধবাতলপবে যে দ্াডিষে আছে, যে মাটিতে দ্রাভিষে সে দেখছে, তাঁতে 
তাঁব এ বকম বিচাব হওযাই "সম্ভব, তা৷ থেকে ভিন্ন কিছু দর্শন হতে 
গাঁবে না। তাব বিচাব অন্ত বকম কিছু হওযা সম্ভব নঘ। বদি আমাৰ 
সাঁমনে জানল! খোল! থাকে আব আমি জনিলাষ দীডিযে থাকি তবে 
আমি বাইবেব সমস্ত দৃশ্য দেখতে পাব, বলতে পাঁবব, আমি পাহাঁড 
দেখেছি, গাঁছ দেখেছি, মন্দিবেব ধবজা দেখেছি, বালুব টিল! দেখেছি । 
আমাৰ ও কথ! বথার্থ হবে, বাস্তবিক হবে। কিস্তষে লোক জানল! 
থেকে নিচে বসে আছে, সে পাহাভ দেখতে পাঁবে না, গাছ দেখতে পাবে 
না, মদ্দিবেব ধবজ। বা বালুব টিলা কিছুই দেখতে পাঁবে না। সে বলবে, 
ওসব -কিছুই নেই। কোন কিছুই সে ন্বীকীবি কববে না। তাঁব এই 
অন্বীকৃতিতে তাৰ কোন দোষ নেই। 

আমবা বর্দি এই ভূমিকাভেদ বুঝে চলি তবে এ কথা আমাদের 
বোধগম্য হবে যে, সুস্গ্র জগৎ এবং স্ুল জগতেব যে ভিন্ন ভিন্ন স্বীকৃতি 
এবং ধাবণা ত1 অকাঁবণ নয। তাঁব পেছনে কাবণেব দীর্ঘ শৃঙ্খল আছে। 
আমবা সেই কারণ উপলদ্ধি কবে অনুপ্রেক্ষাব কাছে ষেন নিজেকে 
সমপণ কবে দিই। আমব| প্রেক্গ। ধ্যান প্রযোগ দ্বাবাঃ অভ্যাস দ্বাব! 
এমন এক সংস্কাব তৈরি কবে নেব যে আসা সত্যেব কাছে আত্মসমর্পণ 
কবতে পাবব ৷ ধাবণাব মধ্যে আমব। বাব ন। তাকে হন্তন্দেপ কবতে 
দেব ন। বে জিনিস যেমন, যে ঘটন| যেনন্ভাবে ঘটছে, যে জিনিস 
যেমন পে আমাদেব সামনে আসছে, তাকে যদি তেমনি বপে আমব। 


১৩৮ এনেব জযই জঘ 


শ্বীকাব কৰে নিই, তবে আমাদেৰ সাধনামার্গ প্রশস্ত হবে, স্পষ্ট হবে। 
সাধনাতে বড বাধা আনে অসত্য থেকে, মিথ্যা ধাবণা থেকে, মিথ্যা 
কল্পনা থেকে। এ সবকে একেবাবে ভেঙ্গে ফেলতে হবে | সব পুবনো 
ধাবণাকে ভেদ কৰাৰ জন্য নতুন ধাবণা তৈবি কবতে হবে, পুবনো! 
সংস্কাবকে দূব কবাঁব জন্ নৃতন সংস্কাব তৈবি কবতে হবে। পুবনো৷ 
কল্পনাকে দূবীভূত কবাব জন্য নতুন কল্পনা নির্মাণ কবতে হবে। প্রশ্ন হচ্ছে, 
পুবনো সব কিছু ভেঙ্গে ফেললে তাদেব জাযগাষ নতুন সব কিছু নির্মাণ 
কবা কেন। এ গ্রশ্ন খুবই ন্বাভাবিক। আমবা! ষেন এই কথা মেনে 
চলি যে আমাদেব অন্তত সব পুবনো ধাবণা, সংস্কাব ও কল্পনা বর্জন 
কবতে হবে। কিন্তু ভেঙ্গে যেলাব প্রক্রিযা৷ এত সহজ এবং সবল নয। 
এব চাবধাবে এক বিশাল ব্যুৃহ ঘিবে আছে, তাব সাথে আমাদেব 
মোকাবিলা কবতে হবে। এক সংস্কাব ভাক্গাব জন্য অন্য আব একটি 
নতুন সংস্কাব বচনা কবতে হবে । ক্রোধেব সংস্কাৰ ভাঙ্গতে হলে ক্ষমাব 
সংস্কাৰ গডতে হবে। লোভেব সংস্কাব ত্যাগ কবতে হলে সম্তোবেব 
সংস্কাব নির্সাণ কবতে হবে। একটি সংস্কাব ভাঙ্গতে হলে তন্য আব 
একটি সংস্কাবে গড়া প্রবোজন। 

যাতে আমব! এক সংস্কাব বর্জন কবে অন্ত আব একটি সংস্কাব 
গডতে পাবি তাব জন্য অনুপ্রেক্ষাষ ধ্বনিব প্রযোগ কবা হয। এই 
পবিস্থিতিতে আমাঁদেব ধ্বন্নিব মহত্ব নির্ণষঘ কবা প্রযোজন। ধ্বনি 
প্রকম্পন বটে। যেই আমবা কথা বলতে থাকি অমনি ধ্বনিব তবঙ্গ 
উৎপন্ন হতে থাকে । এঁ তবঙ্গ বাষুমগ্ডলে ছডিযে পড়ে । উপবে ও নিচে, 
ডাইনে-বামে চাঁবদিকে ধ্বনিব প্রকম্পন ছডিষে পডে। এ প্রকম্পন 
অন্য বস্তসমূৃহকে আধাত কবে, তাদেব প্রভাবিত কৰে । আপনাব প্রভাব 
বিস্তাব কবে। আমবাও এঁ ভাবে প্রভাবিত হই। 

এটা সংক্রমণেব জগৎ। এই ছুনিষায কেউ নিজেকে সংক্রমণ 
থেকে বক্ষা কবতে পাবে না। বাশিযাষ ক্রানস্তি ব! বিপ্রব হযেছিল। 
লোকে বলে এ লেনিনেব বিপ্লব, তীঁব সাথীদেব বিপ্লব । কিন্ত বাশিষাব 


অন্ুপ্রেক্ষা ১৩৯ 


বৈজ্ঞানিকবা একটি নতুন কথা বলেন। ভাবা বলেন, এ বিপ্লব লেনিনেব্ও 
নয, তীব সঙ্গীদেবও নয। ন্মূর্ষে বিক্ষোবণ হয়েছিল এবং তাঁবই ফলে 
বাশিযা এই বিপ্লব ঘটেছিল । এই বিপ্লবেব মূল কাবণ ্ূর্ধমগুলে 
বিস্ফোব্ণ, কোনও মানুষ এব কাঁবণ নষ। মানুষ ক্রাস্তিব কাপ নয। 
সূর্যে যখন যখন বিক্ষোবণ ঘট তখন মানুবেৰ মস্তি বিশেষভাবে 
প্রভাবিত হয। যে বছৰ সৃর্ধে ভবঙ্কব বিস্ফোবণ হয সে বছৰ সাব 
পৃথিবীতে ভষঙ্কব মহামাবী, ভীবণ বঝভবঞ্কা, ভষানক ভূমিকম্প হয। 
জাতিসমূহেব মধ্যে ভযস্কব যুদ্ধ ও সংঘধ হফ। এইভাবে নৃ্ধেব বিক্ফোবণই 
এই সমস্ত যুদ্ধ, তুফান, মহামাবী, বিপ্লব প্রভৃতি সংঘটিত কবে, মানুষ 
কবে না। আমবা। অনেক বস্তব দ্বাব! প্রভাবিত হই। ঘ! কিছু 
সংঘটিত হয আমবা৷ তাব বাবা প্রভাবিত হই । আমবা! অন্ককে প্রভাবিত 
কৰি এবং নিজে অন্তেব ছ্বাবা প্রভাব্তি হুই। 

এই সংক্রমণেব জগতে কেউ সংক্রমণ থেকে বাঁচতে পাবে না। 
কোথাও এমন কোন বন্গীকবচ নেই যাৰ বলে মানুষ এ সংক্রমণ থেকে 
নিজেকে বক্ষা কবতে পাবে। 

ধ্বনি এক বকম কবচেব কাঁজই কবে। যাঁতে আমবা অন্যেব দ্বাবা 
কম প্রভাবিত হই সেজন্য আমবা ধ্বনিৰ কবচ তৈবি কবে নিতে 
পাবি। বোজ পশ্চিমে বাত্রিব সম আসে আব আমারদেব অনিত্য 
অনুপ্রেক্ষাব ক্রম আবস্ত হযে যাষ। সব লোৌক তখন বসে এবং সক্কল্প 
কবে যে, অনিত্য অনু্রেক্ষা কবতে হবে। সব শান্ত এবং জাগ্রত। 
সব শান্ত এবং সচেতন। অনিত্য অন্ুপ্রেক্ষ। আবম্ত হষ। 

আমাদের প্রথম ুত্র--ইমং শবীবং অণিচ্চ। এই শবীব অনিত্য। 
এই স্মৃত্রেব ধ্বনিব সঙ্গে আমবা অনিত্য অনুপ্রেক্ষা আব্স্ত কবি। 

আমাদের দ্বিতীধ তুত্র_ইমং শবীবং চযাবচযধম্ম্যম। এই শবীব 
চবাবচষধর্মী। তাঁব চঘ বা সঞ্চষ হয, অপচয বা! ব্যষ হয। তা! পুষ্ট 


হয, ক্ষীণতা৷ প্রাপ্ত হঘ। 
আমাদের তৃতীয শুত্র_ইমং শবীবং বিপবিণীমধন্্যম্‌। এই শবীব 
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বিপবিণীমধর্মী। এতে বিবিধ পবিণীম সংঘটিত হযে থাকে, নানাপ্রকাৰ 
দৈহিক পবিবর্তন ঘটে! কখনও শীতলত দ্বাব! পবিবর্তন ঘটে, কখনও 
বা উত্তাপেব দ্বাবা, কখনও ভোজনেব দাবা! পবিবর্তন ঘটে । কখনও বা 
অন্ত কোনও পুদ্গলেব সস্তাপে হব। কখনও বোগ থেকে পবিবর্তন 
ঘটে, কখনও বা আমাব নিজেব ভীবনা থেকে পবিবর্তন আসে! 
আমব। ধ্বনিব মাধ্যমে এই বিভিন্ন বকম পবিবর্তনেব্‌ অনুপ্রেক্ষা কবতে 
পাবি, দেখতে পাবি, প্রত্যক্ষ কবতে পাবি। ধ্ৰবনিব সাঁথে সাথে 
সম্কল্পেবও বিকাশ হওযা! আবশ্তাক | 

আপনাব! শুনে থাকবেন হিমালষ পর্বতেব ববফেৰ ওপবে নগ্ন সাধক 
উপবিষ্ট থাকেন। তীব চাবদিকে শুধু ববফ আব ববফ। তিনি 
উত্তীপেব প্রযোগ শুক কাবেন। এক ঘণ্টা ঘাষ, ছু ঘণ্ট। যাঁষ, তাবপবে 
সাধকেব দেহ থেকে ঘাম ঝবতে শুক কবে। ববফেব ভেতবে ঘাম 
ঝবতে থাকে । এ প্রাকৃতিক ঘটনা নয। বদি প্রাকৃতিক ঘটনা হতো 
তাহলে শুধু একজনেব পবীব থেকে ঘাম চোঘাতো না, সকলেৰ শবীব 
থেকেই চোষাতো। কিন্তু একজনেব শবীব থেকে ঘাঁম ঝবতে থাকে, 
আব সকলেই শীতে কীপতে থাকে । এ প্রাকৃতিক ঘটনা নব। এ হল 
ধ্বনিব প্রবোগ, সন্কলেব গ্রযোগ, সাধনাব প্রয়োগ । এ হল ভীধনাআক 
পবিবর্তন, প্রাকৃতিক পবিব্র্তন নব। 

গবমেব দিন, ভঙ্কব গবম পড়েছে, লু বইছে । সাধক শীতলতাৰ 
ভাঁবন! কবেন, শীতেব স্বল্প কবেন। তীব শবীবে শীতলতা ব্যাপ্ত 
হযে যাষ, তিনি শীতে কাপতে থাঁকেন। তিনি বস্বল গাষে দেন, কিন্ত 
তবুও কীপুনি থামে না। এ পবিবর্তন প্রীকৃতিক নষ, ভাবনাত্বক | 

অগ্তাপি জীবিত এক ব্যক্তি প্রতি শুক্রবাব কল্পনা ক্রুশবিদ্ধ হতো। 
তখন তাঁব ছু হাতে ক্ষত হতো, তা৷ থেকে বন্ত ঝবত। বুক থেকেও বক্ত 
ঝবতে খকত। শুধু শুক্রবাবেবই এ বকম হতো। এ পবিবর্তন 
ভাবনাগ্বক। সে লোকটি ত্রাণকর্তা খুস্টেব সঙ্বল্প কবত, তাব ঘলে এ 
বকম ঘটনা, ঘটত। - 

পা কাটে, পা হয। এখন পাঁ ফাঁটাব দমঘ নয, তবু, আপনি 
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ভাঁবনাত্বক প্রযোগ কবে দেখুন। পা টুক ব| ন! কাটুক, পাষে ব্যথা 
হবেই। বর্দি ভাবনাব কলে ব্যথা হতে পাবে, তবে ভাঁবনাব লে ব্যথ! 
সেবেও যেতে পাবে । হু বকম ঘটনাই ঘট! সম্ভব । 

শবীব বিপবিণীমধর্মী বা পবিবর্তনশীল। তাৰ নান! প্রকাব 
অবস্থান্তব ঘটে । আমাদেব দেখতে হবে কি কি কাবণে এবং কি কি 
ভাবে শবীবেব অবস্থাস্তব ঘটে । 

আমাদেৰ চতুর্থ শ্ত্র--ইমং শবীবং জবামবণধন্ম্যম্‌। এই শবীব জবাঁ- 
মবণধর্ম। বটে | দেহেব জব! হষ, মব্ণ হয । আঁমবা তাকে অনুভব 
কবি। আমবা দি শবীবকে এত শিথিল কবে দিই যে আমাদেব মনে 
হঘ আমবা। মব্ণকে অনুভব কবছি, তাহলে এ বকম অনুভূতি হয। এ 
অনুভূতি হতে আবস্ত কববে। তা প্রাকৃতিক পবিবর্তন নয। মব্ণ 
সত্যিই ঘটছে না। এ পবিবর্তন ভাবনাআক। যে অবস্থা বহুদিন পৰে 
ঘটাব কথা, ভাঁবনাত্মবক পবিবর্তন বাবাঃ ভাবনাঁব অতিশয তীব্রতা এবং 
সঘনতা দ্বাবা আমব সেই অবস্থা অনুভব কবতে পাবি। 

এই অনিত্যব অন্ুপ্রেক্ষা বটে । যা ঘটছে, ঝ! সংঘটিত কৰা হচ্ছে, 
অমিবা! তাই দেখি । এতে ধ্বনিব বিশেষ গুকত্বপূর্ণ সযোগ আছে । এই 
জন্য আমি ধ্বনিব আলম্বন তথা কল্পনাব আলম্বন মেনে নিষেছি। 
আমবা একটি সীমা পর্বস্ত ধ্বনি এবং কল্পনাব আলম্বন উপেক্ষা কবতে 
পাবি না। এ সীমা পর্যন্ত আমাদেব মেনে নিতেই হয। 

অর্েব জপে লোকে ধ্বনিব সঙ্গে অর্হেব ভাবন! কবে থাকে, আবাব 
সুঙ্ন ধ্বনিব সাথে অর্থে ভাবন! কবে, অধিকন্ধ অর্থেব মানিক ভাবনাও 
কবে। প্রত্যেক স্তরে আলাদা 'আলাদ! অনুভূতি হতে থাকে ৷ 

আমি একবাব বলেছিলাম এই তীব্র ধ্বনি কবে দেও! বাক। 
একবাব প্র প্রযোগ স্থগিত কবে দিই! কিছু লোক বলেছিল, এঁ 
প্রযোগ চলাই প্রযোজন, কাবণ এট। ভাল লাগে, এতে একাগ্রতা সাধিত 
হয়, আব এটা স্বাভাবিক কথা । আমর! যেন মানুষেব এই স্বভাব ভুলে 
ন। যাই এবং বহুকাল-প্রচলিত দুল আলম্বন ত্যাগ কৰে সুক্ম আলম্বন 
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গ্রহণ না কবি, কাৰণ সহস! পবিবর্তন কবলে বেশিব ভাগ লোক সেটা 
গ্রহণ কবতে পাববে না । প্রেক্গা ধ্যানেব পদ্ধতিতে এই বাস্তবিকতাব 
ধ্যান বাখ। হযেছে যাতে সাধক স্থুল থেকে নুক্মের দিকে বায়। যে স্ুল 
দেখছে সুক্ষ সম্বন্ধে কথা তাৰ বোধগম্য হবে না! অনেকে অভিযোগ 
কবছে সহজ শ্বাস আযন্তে আসছে নাঃ প্রকম্পনেব নাগাল পাচ্ছে না। 
এটা ঠিক কথা । শুকতে ও বকম হবে না। আমাদেব সতর্ক থাকতে 
হবে ষে, যে লোককে আমবা৷ সাধনাব প্রেবণ দিই সে ঘেন সাধনাকালে 
ক্লান্তি বা বিবন্তি বোধ না কবে, বা নিবাশও না হব। যদি তাব মনে 
নিবাশা এসে যাষ তবে সে সাধনা কবতে পাববে না। যদিসেব্লাম্তবা 
বিবন্ত বোধ কবে তবে সাধনাষ ছেদ পডবে এবং সে আব কখনও সাধনায 
প্রবেশেৰ নামও মুখে আনবে না। এইজন্য সাধকেব ষাতে ক্লান্তি বা 
বিবন্তি না আসে, যাতে সাঁধনাব প্রতি সে আকৃষ্ট'হয, যাতে সাঁধনাব 
প্রতি তা অনুবাঞ ক্রমশ বৃদ্ধি পাষ সে বিষে দৃষ্টি বাখা আবশ্যক | 
এই জন্য শুকতে স্থল আবম্বনেব আবশ্যকতা! আমি মেনে নিয়েছি, বর্দিও 
আমাঁদেব দেখতে হবে ষে স্থুলেতেই আমাদেব গতি কদ্ধ হযে না যায। 
তাকে শুক পর্যন্ত পৌঁছতে হবে। কিন্তু সাধাবণ মানুষ সহসা! স্ুলকে 
অতিক্রম কবে ন্মুক্ষ্নে পৌছে বাবে এ কথা আঁপনাবা৷ কল্পনা কবতে 
পাবেন না। আবন্তেই সোজানুজি সৃক্ষ্নে পৌছে যায এবকম লোক 
বিবল। 

এক সাধক তাব গুকব কাছে গিষে বলল, “আমি সাধনা কবতে 
চাই। আপনি আমাকে পথ দেখান। আমি কি কবব ভাব নির্দেশ 
দিন।" গুক শুনলেন। তিবস্কাবেব সবে বললেন, “তুমি কি কৰবে 
তাজিজ্ঞাসা কবতে এসেছ? কেন দেখিযে দিচ্ছি না? তোমাৰ কি 
চোখ নেই? কেন শুনতে পাচ্ছ না? তোমাব কি কান নেই? সাধক 
বলল, 'আমাব চোখ আছে । আমি দেখতে পাই। কান আছে। 
আমি শুনতে পাই । গুক বললেন, “আমাকে আবাব কি ভিজ্ঞাসা 
কবছ £ তোমাৰ সামনে কি দেখতে পাচ্ছ ” 'পাহাড় দেখতে পাচ্ছি? 
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“কি শুনতে পাচ্ছ? 'ঝবণাঁৰ শব্ধ শুনতে পাঁচ্ছি। “তাহলে চলে 
যৌগ । পাহাভ দেখ, আব নির্ঝবেব ধবনি শোন। এই হুল সাধনা । 

সাধক চলে গেল। সেপাহাড দেখতে থাকল। ধ্বনি শুনতে 
থাকল। এইভাবে দেখতে দেখতে, শুনতে শুনতে সে অস্তিম বিন্দুতে 
পৌঁছে গেল। | 

মূল কথা-_দেখা। ইচ্ছা কবলে আমবা শবীবকে দেখতে পাবি, 
পাঁহাভ দেখতে-পাবি, কোন ছবি দেখতে পাবি। মূল মন্ত্র হল- দেখাব 
অভ্যাস কৰা । দেখ এবং জীন। আব কিছুই কোবো না। কেবল দেখ ৷ 
দেখাব সাথে আব কিছু জুডে দিও না। কেবল জান। জানাব সঙ্গে 
অন্য কিছু জুডে দিও না| মূল কথা-_জীনা আব দেখা । ইচ্ছা কবলে 
আমবা। শবীব দেখতে পাবি, শ্বীস দেখতে পাৰি। আঁবাঁব প্রাচীবও 
দেখতে পাঁবি। যাই দেখি তাতে কৌন প্রভেদ হবে না। কিছুই বাবে 
আঁসবে না। দেখাই একমাত্র জর্টব্য ব্যাপাব। 

জৈন আগমে বলা হযেছে মুনি ষেন ভূমি দেখতে দেখতে চলেন। 
এটা পুবোপুবি ধ্যানেব প্রক্রিযা। তাঁকে গমন-যোগও বলা! হয। 
আমবা৷ এ কথা অর্থ বুঝতে পাঁবছি, কিন্তু এব পেছনে একটি মহৎ সত্য 
গোপন আছে। কোন লোক যদি অন্য কোন প্রকাব সাধন! ন! 
কবে, কেবল চলাব সমযে যদি দেখতে দেখতে চলতে থাকে, তবে ধ্যানেৰ 
এব মহৎ সাধনা হযে যাষ। এ সাধনা তাকে অনেক দৃব এগিষে 
নিবে বাবে। উত্তবাধ্যযন স্মুত্রে বল! হযেছে সাধক পথ চলতে চলতে 
যেন গমনমষ হযে যাঁষ। তাব সমস্ত শবীব-তন্ত্র তাতে চলন্ত হযে যেন 
গতিতে পবিণত হয। যে লোক গমন-যোগ অভ্যাস কবে, দেখতে 
দেখতে চলতে থাকে মানুষ না বলে গতি বল! উচিত। তাকে গমন 
বলা উচিত। কেবল গমন। দে কোন মানুষ নয়, নে শুধু গমন। 
এবংভৃত ন্যাষেব দৃষ্টিতে, শুদ্ধ ্যাঁষেব দৃষ্টিতে বদি জিজ্ঞাসা কব! যায, 
ধ লৌককে তুমি কি বলবে? মানুষ বলবে? না, একেবাবেই না। ও 
মানুষ কোথীব? ও তো! গতি মাত্র, শুদ্ধ গতি। আব অন্য কিছুই 
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নঘ। তাব না থাকে ইন্দ্রিষেব প্রযোগ, না৷ থাকে মনেব প্রযোগ। 
তাঁতে পাঁচ প্রকাব ইন্দ্রিষেব বিষ্যও নেই, পাঁচ প্রকাব স্বাধ্যাংও নেই। 
কৌন কথা৷ নেই, জিজ্ঞাস! নেই, প্রশ্ন নেই, পুনবাঁরৃত্তি নেই। কোন 
অনুপ্রক্ষাও নেই, ধর্মকথাও নেই। চোঁখেবও প্রযোগ নেই, কানেবও 
গ্রযোগ নেই। দেখাও নেই, শোনাঁও নেই। যে ব্যক্তিব কোনও 
ইন্জিষেব প্রযোগ নেই, মন এবং মস্তিফ্েৰও প্রযোগ নেই, ভাবাবও 
প্রযোগ নেই, সে তো কেবল গতি মান্র। শেষ পর্যস্ত আব কিছুই 
থাঁকে না, থাকে শুধু গতি। ভাষা সমাপ্ত, মন সমাপ্ত, ইব্ডরিষেব বিবয 
সমাণ্ত। শেষ পর্যন্ত থাকে শুধু গতি, কেবল গতি। সে লোক আব 
কিছুই দেখে না। কেবল ভূমি আব ভূমি দেখে। এই হুল গমনযোগ ৷ 

আমি বলছি, আমবা যেন একটি মাত্র আলম্বন গ্রহণ কবি। 
আপনাবা যেন ধাবণা না! কৰেন কেব্ল শ্বীসই আলম্বন হতে পাবে। 
এ বকম ধাবণা কবলে অনুপ্রেক্ষা হবে না। যথার্থ বা সত্য ঘটনা 
সম্ভব হবে নাঁ। শ্বীসও এক আলম্বন। আপনি বর্দি কেবল গমনকেই 
আলম্বন বানিষে নেন তবে সেটা বিশেষ গুকত্বপূর্ণ আলম্বন হতে পাবে। 
হব্ভিদ্র সুবী বলেছেন, “সবেবাহবি ধম্মবাবাবো মোন্ষেশ জীষণাবো 
জীযো+_সুক্তিদাতা, ছুঃখ থেকে মুক্তিদাতা, এ সবই ধর্মেব ব্যাপার 
যোগ । এ অনেক গভীবৰ তত্বেব কথা। এই সব মুক্তিদাতা। মহৎ সত্যেব 
উদ্ঘাটন কবেছেন। আমবা৷ কোন কিছুকে যদি আলম্বন বানিষে নিই, 
শেষ পর্বস্ত তাই আমাদেব চবম আলম্বন হবে। 

আমি অন্ত এক আলম্বনেব কথ! বলছি। কোন লোক ধ্যান 
কবে না, স্বাধ্যাষ কবে না, ব! অন্য কিছু কবে ন!। সেঘদি কেবল 
একটি কথা আকডে ধবে থাকে, “আমি কেবল কটিই খাব, আব কিছু 
কবব না%» তবে আমাব মনে হয় তাব একট! ধ্যানেব বল মিলে যাবে 
যে, আমব। তাৰ কল্পনাও কবতে পাঁবব না৷ সে চিন্তা কবে, “আমি 
কেবল খাব, আব কিছুই কবব না। কেবল খাঁওযাও খুব ব্ড সাধনা 
হতে পাবে। 


১০ অন্প্রেদা ১৪৫ 


১১ 
বূপান্তরণের গ্রক্রিগা 


এক গ্রামীণ শহবে এসে এক হোটেলে উঠল। বাত এল। তাৰ 
ঘবে বাতি জ্বলছিল। শোবাব সময হল। দে ভাবল, বাতি নিভিষে 
দিই। সে বাল্বেব কাছে গিষে ফুঁ দিল। আলে! নিভল ন1। ছু মিনিট 
পবে আবও জোবে ফুঁ দিল। তবুও দীপ নিভল না| । আবও ছু চাব- 
বাব ফুঁ দিল। কিস্তু আলে! জ্বলতেই থাঁকল। হ্যবাণ হযে আলো 
জ্বেলে বেখেই সে শুবে পল । সকাল হল। হোঁটেলেব বেষাঁবা এল। 
গ্রামীণ তাকে বলল, "ওহে, ভোঁমাদেব এ কি বকম দীপ? ফুঁ দিলেও 
নেভে না। এ দ্বীপ অকেজো । আমাৰ সাব বাত আলোতে কাটাতে 
হযেছে ।' বেষাবা বলল, “মহাশব। ও প্রদীপ নব, বিদ্যুৎ । ফু" দ্বিষে 
ও আলো! নেভান যা না ।' সে সুইচেব কাছে গেল, বোতাম টিপল, 
অমনি বিজলি বাতি নিতে গেল । 

গ্রাম্য লোকটি জানত না বিজলি বাতি কিসে নেভে, বা কিসে 
জ্বলে। সে জানত যাই আলো তাই প্রদীপ, আব ফুঁ দিলেই তা নিভে 
ঘাবে। হতঙ্গণ আমবা না জানি ততক্ষণ আমবা দীপ জবাঁলাতেও পাবি 
না, নেভাঁতেও পাবি না । না জানলে কিছুই কবা! সম্ভব হুয না। 

অনুবূপভাঁবে না জানলে আমবা কি কবেই ঝ৷ বপান্তবিত হতে 
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পাবি? আমাদেব পবিবতিত বা৷ বপান্তবিত হবাৰ এ ছাঁডা অন্ত 
কোন উপাষ নেই। 

দ্বিতীষ কথা-_ক্তানাব পৰে অভ্যাস কৰা প্রযোক্তন। আমবা এই 
নিষম জানি যে আমবা নাঁসাবন্ধ দিবে শ্বাস নিই, আব অঙ্কে সঙ্গে 
আমাদের মনেব মধ্যে সঙ্কল্প চলতে থাকে, ভেতব পর্যন্ত পৌছষ। আমব! 
এও জ্রানি আমাদেৰ দ্বিতীষ নাসীবন্ধ্ু দিষে শ্বাস বেবিষে আসে, সঙ্গে সঙ্গে 
মনেৰ্‌ সঙ্ধল্প চলতে থাকে, মনও লঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে । সাঁধন্পদ্ধতিব 
পৌর্বাপর্ব আমবা! জেনেছি এবং বুঝেছি। কিন্তু কার্ধকালে আমাদেব 
মন প্রমাদদে আচ্ছন্ন হষ। সক্রিয়তা থাকে না। অপ্রমাদ থাকে না। 
ক্রাগবকতা। থাঁকে না। কর্মণ্যতা থাকে না। শুধুজ্ানলে কিছু হবে 
না, অভ্যাস কবতে হবে। আঁমবা। যেমন ক্রেনেছি পূর্ণ জাগবকতাঁব 
সঙ্গে তা আমাদেব পুন্ঃপুনঃ অভ্যাস কবতে হবে। বাব বাব অভ্যাস 
কবলে আমাদেব কার্য সম্পন্ন হবে, আমীাঁছ্বে অভ্যান সফল হবে। 
সেই কাবণে ভগবান বলেছেন-_“বিজ্জী; চব্ণং পমোন্দো । ভ্ঞান ও 
আঁচবণ মিলিত হলে মানুষকে ছুঃখ থেকে মুক্তি দিতে সন্দম হয । জ্ঞান 
ছাঁড। হখ থেকে মুক্তি হয না, আব ক্রিঘা ছাভাও দুঃখ থেকে মুক্তি 
হতে পাবে না। বদি জ্ঞান অবশ্য প্রযোজন হয, তবে আচবণও অবশ্য 
প্রবোজন। আমব৷ অপ্রমাদেব জন্য বর্ম কবি, পূর্ণ জাগবকতাব সাথে 
অভ্যাসেব পুনঃপুনঃ আবৃত্তি কবি। এই জন্য অপ্রমীদ অবশ্য প্রযোজন। 
আমবা! যাতে বিজলি বাতিব সামনে গিষে ফুঁ না দিই সেজন্য আমাদেব 
জান। দবকাব। যেখানে ফুঁ দেওযাঁব কথা সেখানে যেন ফু দিই, 
যেখানে বোতাম টেপাঁৰ কথা সেখানে ষেন বোতাম টিপি। যে কাক 
যেমন ভাঁবে কবাঁব কথা, সে কাক্ত তেমনি ভীবেই কৰি। এ ছুটি 
কাজ ঠিকমত হলেই আলো! জ্বলবে, দবন্ত৷ খুলে বাবে, জানল! খুলে 
যাবে। তাঁনা হলে কোন কিছুই হবে না। আলোও জ্বলবে না, 
ঘ্বন্ঞাও খুলবে না, জানালাও খুলবে না । 

যখন আমাদেব মনেব গভীবে আঁকা] ভাগে তখনই এ বকম হতে 
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পাবে । এ বকম গভীবৰ আকাজ্ক্। হবে যে আমাব এঁ কাজ কব নিতান্ত 
আবশ্ক, এ বকম কবলে আমি নিজে ধন্য হব, উপকৃত হব, লাভবান 
হব। ওই বকম গভীব আকাজা বা অভীগ্না উৎপন্ন হলে তাঁবই এ 
বকম হতে পাবে। গভীব আকাঙ্ষা হলে আত্মাব নিবীন্গণ হয । 
আমবা প্রথম দিন থেকেই আবৃত্তি কবে যাচ্ছি, আত্মা দাবা! আত্মাকে 
দেখ। এব অর্থ-ন্ব-দর্শনেব ভাবনা, নিজেকে নিজে দেখাব ভাবন! 
উৎপন্ন হোক। নিজে নিজেকে দেখলেই গভীব আকজ্ক্ষা। উৎপন্ন হবে। 
আত্মাকে দর্শন, নিজেব অস্তিত্বকে দর্শন আব গভীব আকাজ্জা- এগুলি 
যখন ঘটে তখন আমাদেৰ দৃষ্টিকোঁণেব পবিবর্তন হয। জীবন বদলে 
যাষ, তাৰ আগে দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যাঁষ। দৃষ্টিব পবিবর্তন হলে 
জীবনেবও পবিবর্তন হয। ছুনিযাতে যা আছে তাই আছে। ভাল 
হলে ভাল, মন্দ হলে মন্দ। যা আছে তাব আমবা কোন বকম 
অদলবদল কবতে পাবি না। ছুনিষাতে এ সবই চলতে থাকবে । আজ 
পর্যন্ত তাব কেউ পবিবর্তন কবতে সমর্থ হয নি, ধ্বংস কবতে সক্ষম হয 
নি, নতুন কিছু নির্মাণ কবতেও সমর্থ হয নি। যা আছে তা! চলছে, 
চলতে থাকবে । যে লোক নিজেব দৃষ্টি বদলাতে পাবে তাৰ জন্য ছুনিযা 
বদলাতে পাঁবে। যে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি বদলাষ না, ছুনিষাঁও তাব জন্ত 
কখনও বদলায না। 
- এক গুক ছিলেন। তাব ছুটি শিষ্য ছিল। তিনি তাদেব পবীক্ষা 
কবতে ইচ্ছা কবলেন। এক শিল্তুকে ডেকে জিজ্ঞাসা কবলেন, “বল, 
জগৎ কেমন? তোমাঁব জগৎ কেমন লাগছে ? সে বলল, জগৎ খুবই, 
মন্দ জাগা! । সব জাযগাষ অন্ধকাঁব আব অন্ধকাব। আপনিই দেখুন। 
একটি দিন হলে ছুবাব বাঁত হয। ছুই বাত্রিব মাঝখানে একটি দিন। 
শুকতে বাত ছিল । শুধু আধাব আব আধাব। তাব পবে দিন এল। 
আলো হল, প্রকাশ হল। আবাব রাত এসে গেল, জধাবে সব ছেযে 
গেল। এক বাব আলো! তো ছুবাব আধাব। আধার বেশি, আলো 


চম। এই তো ছুনিয। | 
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আচার্য দ্বিতীয় শিশ্যকেও একই প্রশ্ন কবলেন। সে বলল, 
গুকদেব। জগৎ খুব ভাল জাগা । কেবল আলো৷ আব আলো৷। বাত 
গেল। আলোব প্রকাঁশ হল। হৃর্যেষ আলে সর্বত্র ছডিযে পডল। 
আলোব আবির্ভাব হলে অন্ধকাঁৰ চুর্ণবিচূর্ণ হযে ঘা। আলো! সবাব 
বন্ধ চোঁখ খুলে দেখ, ঘা সত্য তাকে প্রকটিত কবে। যা অন্ধকাবে আবৃত 
ছিল তাঁকে এক মুহুর্তে অভিব্যক্ত কবে, অনাবৃত কবে দেেষ। যে জগতে 
এই বকম আলোব খেলা সে জগৎ কত সুন্দৰ আব লোৌভনীষ। আমি 
দেখেছি দিন এসে চলে যায়, বাত আনে, চলে যাষ, আবাঁব দিন আদে। 
এই ভাঁবে ছুই দিনেব মাঝখানে এক বাত । আলো বেশি, অন্ধকাঁৰ কম। 
ছু বাব আলোব প্রকাশ, একবাব আধাব ।' 

প্রন্ন একটি ছিল, উত্তবদাতা৷ ছিল ছু জন। তাব ছু বকম উত্তৰ 
দিষেছিল। এক জন বলেছিল, ছুই বাঁতেব মাঝখানে একটি দিন হব। 
অপব জন বলেছিল, ছুই দিনেব মাঝখানে একটি বাত। বাত ছুক্তনেব 
পন্ষেই সমান ছিল, দিনও দুতনেব পন্েই সমান ছিল। দিনেবও 
প্রভেদ ছিল না, বাঁতেবও প্রভেদ ছিল না । ছিল দৃষ্টিকোণেব পার্থক্য, 
দৃষ্টিভঙ্গিব গ্রভেদ। একজন অধিক পবিমাণে আলোব খেল। দেখেছিল, 
সেই অনুসাবে মূল্যাঙ্কন কবেছিল। দে তাঁব জালে আবদ্ধ হযেছিল। 
তাব মনে হযেছিল, ছুনিাব অন্ধকীবেব চেষে বড আব কিছুই নেই। 
সে আলোব চমক দেখতে পাঁষ নি, তাব মূল্য বুঝতে পাবে নি। 

এ হল সম্পুর্ণ দৃষ্টিকোণেব পবিবর্তন। -যদি আমবা চোখ বিশ্বেব 
সৌন্দর্য এবং সত্যকে দেখতে আবন্ত কৰি তবে সর্বত্র সত্য আমাঁদেব দেখ! 
দেবে, সৌন্দর্য দেখা দেবে। যদি আমাদেব চৌখ শুধু ছুখ আব ছুঃখ 
দেখতে থাকে তবে আমাঁদেব আশেপাশে ছুখ নাঁচতে থাঁকবে। সব কিছু 
হুঃখম্য হযে যাবে। 

আমরা। পশ্চিম বাত্রিতেস নুপ্রেক্ষাব অভ্যাস কবি, অনুভব কবি। 
শবীব অনিত্য, এই সত্য থেকেও আনন্দ অনুভব কবি! শবীব চযাপচঘ- 
শীল। কখনও তাঁব্‌ চহ অর্থাৎ বৃদ্ধি হয, কখনও বা অপচয অর্থাৎ ক্ষষ 
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হয়। কখনও তা৷ পুষ্ট হয, কখনও বা ক্ষীণ হয়। শবীব ক্ষীণ হলেও 
দত্যেব বৌধ হতে পাবে । এই শবীব বিপবীতধর্মা, বিবিধ পবিবর্তনেব 
মধ্য দিযে তার গতি। কখনও তাৰ ওপবে শীতেব প্রভাব হয, কখনও 
গ্রীষ্মে কখনও বা বড তুফানেব। কখনও সে বোগ-যস্ত্রণা সহ্য কবে, 
কখনও বা পবিস্থিতি দ্বাবা পীভিত হয। কখনও এটা, কখনও ওট। 
ঘটিত হয। এই দেহ অনেক, অনেক পবিবর্তনেব মধ্য দিষে যাঁষ। 
বোগ আমাদেৰ প্রিষ বস্ত নয, কিন্তু বোগেব সত্যতাব অনুভূতি আমাঁদেৰ 
প্রিষ। প্রকৃতপক্ষে ৰোগ আছে-_এই সত্য আমাদেবকে সত্যে দিকে, 
ঘথার্থের দিকে নিষে যায়৷ 

এই শবীবেব মৃত্যু ঘটে । শবীবেব বার্ধক্য হয, মানুষ মাঁবা যাষ। 
মবণেব অনুভব কবাও অনেক বড আনন্দ । আমবা অনিত্যেব অনুপ্রক্ষা 
ঘাবা জীবন্বশীষ মবণেব অভিজ্ঞতা লাভ কবি । আব যে লোক মব্ণেব 
শিক্ষা পেষেছে সে সমস্ত কঠিন সমস্তা উত্তীর্ণ হতে পাঁবে। মব্ণ-ভষ 
ছুনিষাব সবচেষে বড় ভষ। মব্ণই হল অন্তিম ঘটন!। 

আজ পর্যন্ত ছুনিযাব শাসককুল নান! ভাবে দণ্ডদানেব উপাষ উদ্ভাবন 
কবেছেন। তাবা বহু বিচিত্র দগুদানেব কৌশলেব আশ্রষ নিয়েছেন । 
বাঁধা, জেলে দেওয়া, হাতে হাতক্ডা লাগান পাষে বেডি লাগান, মাবা, 
পেটানো । তীদেব হাতে চবম দণ্ড_-ফাসি দেওযা । এটিই অন্তিম দণ্ড। 

ষে লোক জীবিত অবস্থা মব্ণ শিক্ষা কৰে, তাব সঙ্ে সাক্ষাৎ 
কবে, তাকে অনুভব কবে, নিজেব শবীব শিথিল কৰে সকল অবযব 
মৃতেব অবয়বে মত কবতে শিক্ষা কবে__সত্যই সে লোক সকল সমস্তা, 
সকল প্রকাব ভয, সকল প্রকাব বিদ্বুকে অবশ্ঠাই অতিক্রম কবতে পাবে। 

আমবা অনিত্যেব অনুপ্রেক্ষ। কৰে থাকি । এ অন্ুপ্রেক্ষাতে আমবা! 
সত্যকে দেখি, আনন্দ নির্গলিত কবি, আমাদেব অস্তবেব অন্তুচ্থলে 
যেতে প্রবত্ব কৰি এবং তাব সাধনা কবি। এ সবই দৃষ্টিকোশেব 
পৃবিবর্তন। তাছাডা যদি আমবা কাউকে বলি, মবণ অনুভব কব, 
তবে সে ভাববে, কি বকম মূর্েব মত কথা! বলছে। বেঁচে থাকাব কথা 
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বললে ভাল লাগতে পাবে, কিন্তু ও তো! মবণেব কথা বলছে। বডই 
খাবাপ কথা । বাঁচাব +থ। বেশ ভাল লাগে । কিন্ত মবাঁব কথা বড় 
মন্দ মনে হয। আমবা তাকে অলক্ষুণে কথা মনে কবি। অশুভ কথ! 
বলে মনে কবি। কিন্তু সাধকবা এ বকম মনে কবেন না। তাবা মবাব 
কথা ভাল কথা৷ মনে কবেন। এজন্য মবণকে' তীব! নিজেদেব অভ্যাসের 
অঙ্গীভূত কবে সাধন! কবেন। বস্তুত এই হল দৃষ্টিব পবিবর্তন। 

দৃষ্টি ববলালে সব কিছুই ব্দলে যাঁষ। সাঁধনাৰ প্রথম শুত্র দৃষ্টিব 
পবিবর্তন। বপান্তবণে প্রথম সৃত্রৃষ্টিব পবিবর্তন। আমাদের 
সমস্ত বপান্তব দৃষ্টিকোণেব পবিবর্তন দ্বাৰা সাধিত হয। দৃষ্টিব পবিবর্তন 
হলে আভ্যস্তবীণ সমস্ত তত্ব পবিবর্তন শুক হষে ষাব। বপাস্তবণেৰ 
গ্রক্রিযা৷ চলতে থাকে। তখন ছুনিযাঁব দৃষ্টিতে অনেক উল্টো কথা! 
আমাদেব কাছে ঠিক বলে মনে হতে শুক কবে। ছুনিযাব ষে সব কথা 
ঠিক বুলে মনে হষ সেগুলি সাধকেব কাছে উল্টো৷ লাগতে পাবে । 

এক সাধক কনফুসিষসকে জিজ্ঞাসা কবেছিলেন-আমি কি কবে 
মনেব ওপবে সংযম প্রযোগ কবতে পাবব ? কনফুসিবস মস্ত বড সাধক 
ছিলেন। তিনি মহান যোগী, দার্শনিক ও তত্ববেত্তা ছিলেন। তিনি 
বলেছিলেন-_আমি এ বিষষে সহজ সবল উপাঁষ, ছোট একটি সুত্র 
বলছি। তুমি কি কান নিষে শোন। সাধক উত্তব দিল- হ্যা । 
কনফুসিঘাঁস বললেন-_তুমি ষে কান দ্রিষে শোন এ কথা মানতে পাৰি 
না। তুমি মন দিষে শোন। একটা কাজ কৰ। আজ থেকে শুধু 
কান দিষে শুনতে শুক কব। মন দিষে শোনা বন্ধ কবে দাও। তুমি 
জিহ্বা! দিষে স্বাদ নাও এ কথা৷ আমি মানতে পাবি না। তুমি মন দিযে 
স্বাদ নাও। আজ থেকে কেবল জিহ্বা দ্বাব! স্বাদ নেওয! আবস্ত কব। 
মনেৰ দ্বাৰা আস্বাদন কবা বন্ধ কব। তুমি চোঁখ দিষে কি দেখ, তুমি 
মন দিযে দেখ । আজ থেকে শুধু চোখ দিষে দেখা শুক কব। আপনা 
আপনি মনেব ওপবে সংযম ক্ষমতা এসে যাবে । 

কেবল কাঁন দিযে শোনা, জিভ দিষে চাখা, চোখ দিযে দেখ'-_- 
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বপাস্তবেব একটি ছেট স্ৃত্র। কিন্তু আমবা কেবল কান দিযে শুনি না, 
'জিভ দিষে চাখি নাঃ চোখ দ্িষে দেখি না। মন দিষে শুনি, চাখি, 
দেখি। হঘ্দি আমাকে প্রশ্ন কবা হতো! তবে আমি উত্তবেব সঙ্গে আব 
একটু কথ জুডে দ্িতাম__আমবা সংস্কীব ছাব! শুনি, স্বাদ গ্রহণ কবি, 
দেখি। আমব! পূর্ব ধাঁবণাসমূহেব বশবর্তী হযে এই সব কবে থাকি। 

মা ছেলেকে বলে__কিছু বোঝ না, তুমি নিবেট মূর্খ । ছেলে কান 
'দিষে শোনে, মন দিষে শোনে, সংস্কাব এবং ধাবণ! দিযে শোনে । কোন 
'বিবোধী বা শত্রু ছেলেকে বলল- বুঝতে পাবছ না? তুমি আকাট 
মূর্খ। এ কথাও সে কা'ন দিষে শুনল, মন দিষে শুনল, সংস্কাব দিযে 
শুনল, ধাবণ! দিষে শুনল। কানে দুটো আওযাজই সমান লাগল! 
চাই মা৷ বলুক, তুমি মূর্খ, চাই শক্র বলুক, তুমি মূর্খ__ছুটো কথাব 
আওযাজই সমান। কানেব কাছে ছুজনেব বাব! ব্যবহৃত শব্দ এং 
তাদেব ধ্বনিব কোন প্রভেদ নেই। শোনাতেও কোন প্রভেদ নেই। 
'কিস্ত মনেব দিক থেকে ধাঁবণাঁৰ এত পার্থক্য হবে যে মাষেব কথা প্রিষ 
লাগতে পাবে, কিন্তু হুশমনেব কথ আগুনে মত গাষে জ্বাল! ধবাতে 
পাঁবে। বিবোধীব কথায ছেলেটি এত কুপিত হযে যাঁবে যে তাতে 
কখনও কখনও বিবাট অনর্থকাবী ঘটনাও ঘটে যেতে পাবে। 

এই প্রভেদ কেন হয? যদি শুধু কান দিযে শোনা হতো তবে 
ছুজনেব কথাব কোন তফাৎ হতে। না, কাবণ দুজনেৰ কথাব ধ্বনি 
এবং শব্দাবলী সমান। ছুজনেব কথাব প্রভেদ এই জন্য হযেছে যে 
শ্রোতা শুধু কান দিষে শোনে নি, নে সংক্কাব দিযে, মন দিষে, তথা 
পূর্ব ধাবণা দিষে শুনেছে । 

কনফুসিবস ঠিকই বলেছেন, কান দিযে শোন, মন দিযে শোনা 
বন্ধকব। কেবল জিভ দিযে চাখ, মন দিবে চাখা বন্ধকব। কেবল 
চোখ দিষে দেখ, মন দিষে দেখা বন্ধ কব। আপনা! আপনি সংযম 


এসে যাবে। 
এটি বপান্তবণেব মস্ত বড হুত্র। সাধাবণ মানুষেব কাছে এ কথ! 


১৫২ মনেব জযই জষ 


সস 


ছলনাপূর্ণ ও দুর্বোধ্য মনে হতে পাঁবে কিন্তু সাঁধকেব পক্ষে তা গভীব 
তাঁংপর্ষপূর্ণ। আমবা যেন ইন্দ্রিগুলিকে তাঁদেব কাজ কবতে দিই এবং 
মনকে তা আঁপন কাঁজ কবতে দিই, সংস্কাব এব পূর্ব ধাবণাঁসমূহকে 
আপন আপন কাজ কবতে দিই। তাঁদেব কাজেব সঙ্গে আমবা যেন 
কিছু জুডে বা মিলিত কবে ন৷ দিই | 

কেন অসংযম হয? কান, মন, সংক্কীব এবং ধাঁবণা এক ধাবাষ 
মিলিত হষ। তাঁদেব এক ধাবাঁষ মিলিত হওযাঁব ফলে অসংযম উৎপন্ন 
হয। অসংবম কানে নয, চোঁখে নষ, জিভেতে ন্য। তাবা যে যেমন 
আছে দেই ভাবেই আামাদেব দেখা দেষ। তাঁতে কোন প্রিষতাঁও 
নেই, অপ্রিষতাও নেই। কোন বাগও নেই, বোন দেষও নেই। 
যে যেমন সেঠিক তেমনি আকৃতি এবং বর্ণ নিষে আঁমাদেব চোখেব 
সামনে আসে, আব চোখ তাকে তেমনি ভাবেই গ্রহণ কবে । যদি 
মনে কাবও ওপৰে প্রিষতা ব! কাবও ওপবে অপ্রিষতাব ভাব আনে 
তাঁতে বেচাঁবি চোখেব কি দোষ? তাঁব কোন দৌষ নেই। ও তো৷ 
প্রণালী মাত্র। তা দিষে নোংবা জল প্রবাহিত কব, নির্মল জল ওব 
ভেতব দিযে নিষে যাও! যা কিছু প্রবাহিত কব। সেতো মাধ্যম 
মাত্র। তাৰ কোনও দোষ নেই। প্রিষতা বা অপ্রিষতাৰ ভাব, বাগ 
বা দ্বেষএ সবই আসে মনেব পথ দিষে, সংস্কাবেব তথ। ধাবণাৰ পথ 
দিষে। আমাদেব মনে যে লোকেব সম্বন্ধে যে ধাবণা জমে আছে, 
যে চোখে আমবা৷ তাকে দেখেছি তদনুদাবে আমাদেব দেখাব সঙ্গে স্দ্্প 
ভাবে ধাবদাব তবঙ্গ তথা আমাদেব মনেব তবঙ্গ এসে মিলিত হয। তাব 
পবে আব চোখেব কোন কাঁজ থাকে না । তাব পৰে আমবা চোখ 
দিষে দেখি না। দেখি সংস্কাব দিযে, ধাবণা দিষে, তথা মন দিযে 

প্রতিসংলীনতা তথা সংযমেব এই হুল অতিশয় মহবপূর্ণ সুত্র-_ 
ইন্দ্রিষের কাছ থেকে ইন্ডরিষেব কাজ নাও অন্ত কোন কাজ নিও না। 
এই হল সংষমেব ৃত্র। 

আমি বপাস্তবণেব শৃত্রেব আলোচনা কবছি। আমবা অবশ্ঠই 


বপান্তবণেব প্রত্রিষা ১৫৩ 


বদলাতে চাই! প্রত্যেক মান্বই যে ব্দলাতে চাষ সে বিবষে কোন 
সন্দেহ নেই। যে ক্রোঁধপ্রবণ, সে চাঁষ তাব স্বভাব বদলাতে । বে 
পবনিন্দাপবাষণ, সে চাষ তাৰ ম্বভাবেব পবিবর্তন কবতে। যে খা 
লোলুপ, সে-ও চা আপন ব্বভাবেব পবিবর্তন। তাঁবা মন থেকে ইচ্ছা 
কক বা বাধ্য হযে ককক, তাঁবা সবাই পবিবর্তন চাষ। 

কিন্তু বাস্তবে কাবও অভ্যাস বা ত্বভাব বদলা না। খুব কম 
লোকেই নিজে নিজেব স্বভাব পবিবতিত কবতে পাঁবে। তাঁবা জানে এ 
সব কাজ খাঁবাঁপ,। তাঁব! এ সব কাজ খাবাঁপ বলে মানে। তাঁৰা এ 
সব অভ্যাস ছাড়তে ব৷ বদলাতে চেষ্টা কবে। কিন্তু ভাব! সেগুলি 
ছাডতে বা বদলাতে সঙ্গম হয না! কেন? এ বকম হয কেন? এ 
একটি মস্ত বড প্রশ্ন। এব উত্তব দিতে ভন্তবেব গভীবতায নামতে 
হবে। আমি এ কথা ব্বীকাব কবি যে সাধনাব অন্যান্ত সফলতাব মধ্যে 
এটি একটি গুকতপুর্ণ সফলতা যে, আমবা! এ প্রশ্থেৰ উত্তব পেতে সক্ষম 
হই। লোকে পবিবতিত হতে চাঁষ অথচ তাঁব৷ বদলাতে পাবে না 
কেন? এই প্রশ্নে উত্তব পাঁধনাব ভূমিকা ছাঁডা অন্ত কোথাও পাওযা 
সম্ভব নব। একমাত্র সাধনাব ভূমিকাতেই আমবা! এই প্রাশ্মেব সমাধান 
কবতে পাবি। 

আঁমব] শ্বাসেব প্রযোগ কবে থাকি। শ্বীসকে ভেতবে নিষে যাবাব 
চেষ্টাব সঙ্গে সঙ্গে মনকেও ভেতবে নিষে যাবাব চেষ্টা কবি। কেন এ 
বকম কবি? আমবা৷ কেন একাগ্রতাব অভ্যাস কবে থাকি? এ কথা 
আমাদেব বুঝতে হবে । আমবা! কাজ কবে চলি, কিন্তু কেন কৰি? 

আমাঁদেব ছুই শবীব আছে_-স্থুল শবীব আব সুগ্ম শবীব। 
আমাদেব চেতনাব অনেক স্তব। এক হল মনেব চেতনা, অর্থাৎ 
চেতনাব মানসিক স্তব। আঁব একটি অধ্যবসাধেব স্তব। মন এক; 
অধ্যবদাষ অনেক । অধ্যবদাধেব অর্থ, সুক্ষ চেতনা | স্ুক্ম চেতনাব 
স্তব অসখ্য। তা অতিশব গভীবভাষ প্রতিষিত। আমাদেব গুল 
মনেব কাছে তা প্রীতিকব নঘ, আনাদেব জাগ্রত মনেব পক্ষে তা 


১৫৪ মনেব জবই জব 


শ্রীতিকব নয। তৎক্গণীৎ আমব। প্রভাবিত হযে পভি আব চিন্তা কবি 
যে, এসব ত্যাগ কবতে হরে । মনে মনে ত্যাগের সঙ্ধল্প কবি। মনে 
করন, আমবা চা পান কবাৰ অভ্যাস ত্যাগ করাব সঙ্ধলপ কবলাম। 
যখনই সকাল হল, জলখাবাবেব সময এল, চা মীথায চডে বসল । মাথায় 
চেপে বলে চলতে আবস্ত কবে। চ1 পানে জন্য আকুলতা বাড়তে থাকে। 
চা পানেৰ অভ্যাস ত্যাগ কবাব ইচ্ছা হয়েছিল । কিন্তু চা আমাদেব 
সামনে এলে আমবা ভাবি, যাক গে, আজ তো! খাই। কাল থেকে 
ছাঁডব। একদিনে কি যাবে আসবে? পবেব দিন চা এলে একই প্রশ্ন 
ওঠে এবং মন একই ভাবে সমাধান কবে। এই বকম দিনেৰ পব দিন 
চলতে থাকে । 

বাজ! ভ্রমণে বেবিষেছেন। তিনি এক বাগানে এলেন। মন্ত্রী তাকে 
সাবধান কববাঁৰ জন্য বললেন, “হাবাজ। আপনি আম গাছেব 
তলাষ বসবেন না! আপনাৰ আম খাওঘা নিষ্ধে, এমন কি আম 
গাছেব তলায় বদাও নিবেধ। বৈদ্ধ বলেছেন আপনি আম খেলে 
বীচবেন না, মবে ষাবেন। আপনি যদি আম হাতে নেন তবে মনে 
কববেন যে সাক্ষাৎ মৃত্যুকে হাতে নিষেছেন। আপনাব পক্ষে আমেৰ 
অর্থ মৃত্যু 1 

বাজা মনে মনে চিন্তা কবলেন__ এ কি বকম বৈষ্ভ? এত কডা ? 
এত নিষেধ! আম গাছেব ছাযা বেশ ঘন। আম গাছেব নিচে বসতে 
কি দোব আছে? আম খাওঘাতে দোষ হওষাব সম্ভাবনা থাকতে পাবে, 
আম গাছেব ছাযাতে কোন দোষ থাকতে পাবে না। বাজা আম 
গাছেব ছাবাঁষ বসলেন। পাঁক। আমেব গন্ধে তাব মন ভবে গেল৷ তাব 
জিভে জল এদে গেল। এই সমযে দমকা হাঁওযাঁৰ শ্োত এল। 
গাছ থেকে একটি আম বাজাব কোলে পডল। বাঁজ৷ সেটা ছু'লেন, 
হাতে তুলে নিলেন। শুঁকলেন। তাঁব মনমাতানো ব্ঙ আব মিষ্ট গন্ধ । 
মন্ত্রী বললেন-মহাবাজ। ও আপনি কি কবছেন? আপনি কি 
নিজেব মৃত্যু ডেকে আনছেন? আমটি দৃবে ছু'ডে ফেলে দ্িন। বাজা 


ডি বপাস্তবণের প্রক্রিয়া ১৫৫ 


হাসতে হাসিতে বললেন-_তুমি তো৷ বই অবিশ্বীসী। দেখাতে আব 
শৌকাতে বিপদ কোথাষ? আঁমি এটি খাঁব না। বাজা আঁমটি বাঁব 
বাব শু কতে লাগলেন। মন মিষ্ট গন্ধে ভবে গেল। অশুঁকতে শু'কতে 
তিনি আমটিকে চুষতে লাগলেন। বডই মিষ্ট বদ। মন্ত্রী তীব হাত 
চেপে ধবলেন। বাজা বললেন- মন্ত্রী, বৈগ্ধাবা অনেক ভষ দেখাষ। 
একটি ভাল আম চুষলে মানুষ কি কবে মবে যেতে পাবে? আমি তো 
শুধু শুঁকছি, খাচ্ছি না । তুমি চিন্তা কবো না। মন্ত্রী নিষেধ কবতে 
লাগলেন, আব বাজা গোটা আমটি ঢুষলেন। কিছু দিন পবে বাজা 
বোঁগগ্রন্ত হযে মাবা গেলেন। 

লোকে জেনেশুনেও ছাঁভতে পাবে না কেন? হাত থেকে পডে 
যাওধা কাচেব গ্লাসেব মত তোমাদেব সঙ্কল্প ভেঙ্গে যায, চুর্ণকিচূর্ণ হযে 
যাষ। তাঁব কাবণ এ সমস্ত সম্কল্প আমাঁদেব পুল চেতনা স্তবে, 
আমাদেৰ জাগ্রত মনেব স্তবে ঘটে । সঙ্কল্প কবে জাগ্রত মন, আব বিদ্ব 
আসে অন্য কোন জাযগা থেকে। ব্যাধি কোন এক জাযগাষ, আব 
আমবা চিকিৎসা কবি অন্ত কোন জাযগাষ। 

এক জনেব চোখে ব্যথা শুক হল। সে বৈগ্ব কাছে গেল। বৈদ্য 
বললেন- এই বডি নাও। এটিকে ঘসে চোখে কাজলেব মত লাগিষে 
দিও। ছুদিন পৰে বৈগ্ বোগীব বাডিতে এলেন। তিনি দেখলেন বোগী 
বিটি ঘসছে পিঠেব ওপবে। বৈদ্য জিজ্ঞাসা কবলেন-_তুমি কি কবছ? 
এঁ ওষুধ তো৷ চোখেব জন্য । তুমি ওটা! পিঠে লাগাচ্ছ কেন? সে উত্তব 
দিল--কি কবব? প্রথম দিন চোখে কাজলেব মৃত লাগিষেছিলাম, 
কিন্তু খুবই জ্বালা কবল। তখন আমি ভাবলাম, যাক গে। চোখে যদি 
না! সয, তবে পিঠে ঘসে দিই। কি আব তফাৎ হবে। 

আমবাও ঠিক এই বকম কবে থাকি। কোথা বোগ হব, আব 
কোথাষ আমবা৷ ওষুধ লাগাই! ব্যাধি হুক্ষম চেতনা, কর্ম শবীবে তথা 
বাঁসন। শবীবে, আব আঁমবা চিকিৎস! কবি ক্ছুল মনেব, জীগ্রত মনেব, 
তথ। স্থুল শবীবেব। এই মনেব এ কাজ নয। যেখানে সমস্ত আকা 


১৫৬ মনেব জযই জঘ 


চা 


এবং বাসনাব বাল, যেখানে তাদেব জোত বযষে যাচ্ছে, তাঁব নাম 
অধ্যবসাঘ। অধ্যবসাষ মলিন হতে পাবে, আঁবাব নির্মলও হতে পাবে। 
অধ্যবসাঁষেব মলিনতা৷ ব৷ নির্লতাব আধাঁবে ভেতবেৰ সব কিছু কাঁজ 
চলে। আমব! কেবল স্থুল মনেব পবিচর্ষা কৰতে থাঁকি, জাগ্রত মনেৰ 
সেব। কবতে থাকি । সাবা! জীবন আঁমবা! পবিচর্যা কবে চলি। কিন্তু 
বোগ কখনও নিবামষ হয় না। আমবা ভাবি, এজ চেষ্টা কবাব পবেও 
বোগেব শেষ হল না| যে গ্রামীণ ফু' দিষে বিজলি বাতি নেভাতে 
চেয়েছিল আমবা। ঠিক তাঁব মত। ফুঁ দিলে বিজলি বাতি নিভবে না। 
বোগ সাববে না। 

আমব! ষেন শ্বীসেব সঙ্গে সঙ্গে মনকেও ভেতবে নিষে যাই, যাতে 
অবচেতন মনেব ছুষাঁব খোল! সম্ভব হষ, স্থুল শবীব এবং সুঙ্ম শবীবেব 
মধ্যে যে প্রীচীব আছে তা৷ ভাঙ্গতে পাঁবি, তাদেব মাঝখানে এমন এক 
ছুযাব বানাতে পাবি যা! দিষে সৌজাস্জি স্থুল মন থেকে স্ুক্ম মনে, স্থুল 
শবীব থেকে নুক্্ম শবীবে চলে যেতে পাবি। আমবা যদি মধ্যবর্তী 
প্রাচীব ভাঙ্গতে পাবি, মধ্যবর্তী হুযাঁব খুলতে পাবি তবে তা সাধনাব এক 
বিবাঁট বড উপলব্ধি হবে। 

এই দব্জা! খোলা যে সাধনা তাৰ নাম একাগ্রতা । দৃবত্বকে 
অতিক্রম কবাব সাঁধনাব নাম একাগ্রতা । আমবা যত বেশি একা গ্রতাব 
অভ্যাস কবতে পাঁবব তত বেশি পরিমাণে আমব! এই ব্যবধান দূৰ 
কবতে সমর্থ হব। যেমন যেমন আমাদেব একাগ্রতা বৃদ্ধি পাবে তেমন 
তেমন আমাদেব স্থুল মন নিক্্িঘ হযে যাবে আব হ্ুস্ম মনেব কাঁজ কবাব 
সুযোগ মিলবে । লৃক্ষষ মন সক্রিব হবে । দবজা খুলে বাঁবে। যেমন 
আমা বিচাঁবশুম্যত। বৃদ্ধি পাবে তেমন এত জোবে ধান্কী লাগবে 
ষে নুন্্ম মনেব দবজা৷ খুলে যাবে। যখন আ'মবা শ্বাসেব গতি বুঝতে 
পাঁবব, শ্বীসেব গতি মৃছ্‌ কবতে পাবব, তখন এ মৃতু শ্বাস এত শত্তিশালী 
হযে যাবে যে তাব ধাকাব সেই দব্জ। খুলে যাবে। আমাদেব স্ুল 
জগতেব বিশ্বাস, য! স্থল তা অতিশষ -শত্তিশালী ৷ কিন্তু শৃদ্ষম জগতেৰ 


লু বপাস্তবণেব প্রত্রিযা ১৫৭ 


বিত্বাস এব একেবাবে বিপবীত। বা সু্ম তাতেই শক্তি। আধুনিক 
আঁপবিক তত্ব এই কথাব সত্যতা প্রমাণ কবে দিষেছে। আজকাল এই 
বিশ্বীন হয়েছে ঝে, স্থুলে কোন শক্তি নেই, শক্তি বুক্মতাষ। এক প্রাচীন 
শ্লোকে এই তথ্যেৰ সুন্দৰ অভিব্যক্তি বযেছে__ 
হস্তী 'ুলবপুঃ স চাক্কুশবণঃ কিং হস্তিমাত্রসুণঃ ? 
দীপে প্রজ্ঘলিতে, বিনশ্ততি তম: কিং দীপমাত্রং তমঃ ? 
বজ্তেনাপি হতাঃ পতস্তি গিবষঃ কিং বজ্রমাত্রো গিবিঃ ? 
তেজো যন্ত বিবাজতে স-বলবান্‌ দ্ুলেধু কঃ প্রত্যফট ? 
[হাতি বিশালদেহ, কিন্তু অন্কুশেব বশ। তবে কি হাঁতি অন্গুশ- 
মাত্রিক, অর্থাৎ হাতিব শক্তিব মাঁপ কি অস্কুশেব দ্বাব৷ হবে ? দীপ জ্বললে 
অন্ধকাব দৃবীভূত হয, তবে কি অন্ধকাঁৰ দীপমাত্রিক? বজ্জেব ছাবা 
আহত হযে পাঁহাঁভ ভেঙ্গে পডে, তবে কি পাঁহাভ বজ্জমাত্রিক ? যাঁতে 
তেজ নিহিত আছে সেই বলবান, স্থলে কোনও প্রত্যয নেই ] 
হাতি মস্ত বড, কিন্তু সে ছোট্ট জিনিস অস্কুশেব অধীন। দীপ 
জ্বললে অন্ধকাবেব সমাপ্তি ঘটে। কিন্ত দীপ থেকে অন্ধকাৰ কত 
বিশাল। দীপ ছোট জিনিস, অন্ধকাঁব মস্ত বড জিনিস। কিন্তু 
অন্ধকাঁৰ বেশি শক্তিশালী নয, দীপ বেশি শক্তিশালী | পর্বত অতিশষ 
উচ্চ, বিবাট জিনিস। বজ্ব ছোট জিনিস। কিন্তু বজ্র পর্বতকে 
চর্ণবিচূর্ণ কৰে ফেলতে পাবে । শক্তি স্থল আধাবে থাকে না, সুস্া 
আধাবে থাকে । শক্তি বড জিনিসে থাকে না, ছোট জিনিসে থাকে । 
যাব তেজ আছে নে বলবান। আকাবে ছোট হলে কি আসে যাষ? 
স্থুল হওঘা, বিবাটি বড আষতনেব হওষা» কোন বিশেষ মহত্বেব 
নুচক ন্য। আজকাল স্ুক্ষমেব শক্তিতে প্রত্যৰ বেডে চলেছে। 
কাজেই আমাঁদেব স্ুল শবীব থেকে নুক্ষ শবীবেব দিকে যাঁওযাঁব 
জন্য বিশেষ প্রত কবতে হবে । আমবা ষেন স্থুল চেতন! থেকে ক্ষক্্ন 
চেতনাৰ দিকে বাই। সুষ্ষ্ন শবীবকে, নৃঙ্ম চেতনাকে জাগিষে তুলি। 
এই জন্তই আমাদের সমস্ত প্রক্রিযা তথা অভ্যাসের প্রযোজন। 


১৫৮ মনেব জযই জব 


আঁমবা আজকেব দিনে যে প্রবত্ব কবছি নে শুধু অন্ধকাবে টিল 
ছেদডা নয। আঁমব। জেনে এবং বুঝে চেষ্টা কৰব। আমাদেব পক্ষে 
তাব নিশ্চিত প্রযোজন আছে। আমবা জীনি কেন আমবা! এ বকম 
গ্রধর কবি। তাৰ পেছনে আছে আঁমাদেব এক গভীব প্রযোজন, সেটি 
হল-_-আমব! ঘেন শ্বাসেব আলম্বন, তথা এক স্থুল আলম্বন নিষে চলি। 
স্থল আঁলম্বনেৰ সাঁহাব্যে, শ্বাসেব সাহায্যে মনকে এমনভাবে তৈবি কবে 
নিই ঘাতে মন ভেতবে যাঁ, গভীবে অবতবণ কবে । মনেব এই গভীবতাষ 
অবতবণ কবাঁব অভ্যাস আমাদেব হাঁবিষে গিষেছে। আমবা এই শ্বাসেব 
আঁলম্বন দাবা আবাব মনেব সেই স্বভাব তৈৰি কবছি, মনেৰ সংস্কাব 
উৎপন্ন কবছি। তাঁব পবিণাম এই হবে ষে ভেতবে যেতে থাকলে, 
দেখতে থাকলে এবং গভীবে অবতব্ণ কবলে এমন এক ধাক্কা লাঁগবে যে, 
স্থুল চেতন! এবং সুক্ষ চেতনাব মধ্যবর্তী সেই দুষাঁব খুলে যাবে। তখন 
আমবা জানতে পাবব অভ্যাস বদলানো ঘাষ, স্বভাব বদলানো যায, 
দোষেব যে আোত বধষে বাচ্ছে তাকে বোধ কবা বাষ। দোবেব 
জভ উজীড হবে গেলে দোষেব সমাপ্তি ঘটে । শ্ুল মনে বাব বাব সন্বল্প 
আবৃত্তি কবাব কোন প্রযোজন হয ন।। 


বপাস্তবণেব প্রক্রিবা ১৫৯ 


১২. 
হুত থেকে সুক্ষ 


সত্যেব সন্ধান। কথাটি বড প্রিষ। “ত্য কথাটি নিজেই বড 
গ্রীতিব। কিন্তু সত্যেব সন্ধান বিশেষ জটিল ব্যাপাঁব। সত্য বখন 
এত বড, এত বিবাট তখন তাঁব সন্ধান নিশ্চযই সীমান্ত ছোটখাটো 
ব্যাপাৰ নঘ। আমবা৷ সত্যেব অধ্েষণ কৰা সঙ্কল্প কবেছি। আমাদের 
মনে সত্যান্বেষণেব ভাবনা জেগেছে । আমব! সঙ্কল্প গ্রহণ কবেছি। 
কাঁবণ সত্যেব সন্ধান ন। কবলে, বথার্থকে না বুঝলে, কোন লৌক ঠিক 
কজ কবতে পাবে নাঁ। পৃথিবীতে হত উচিত কাঁজ হযেছে সে সবই 
সত্যেব সন্ধানে পবে হযেছে । যেখানে সত্যেব চর্চা হয না সেখানে সব 
কাজই ভ্রাস্তিপূর্ণ হযে থাকে । আমবা অল্প সমযেব মধ্যে সত্যেব স্ববপ 
উপলব্ধি কবব, এ কি সম্ভব? সত্য অত্যন্ত মহৎ বস্ত এবং তাৰ সন্ধান 
পেতে হলে বিশেষ প্রযত্র কৰা প্রযোজন। ঘদ্দি আমাদেব অভ্যাস 
ভরান্তিহীন হব, আমবা ঘা কিছু কবি তা যদি প্রমাদমুক্ত হয, যদি ভাব 
প্রতি আমাঁদেব নিষ্ঠা থাকে, যদি আমবা৷ সত্যেব সাথে সাথে চলি, তবে 
আমবা সত্যেব ব্ববপ অবশ্যই সন্ধান কবতে পাবব। 

শুরুতেই আমবা বৃহৎ এবং বিবাট সত্যেব সন্ধান কবতে যাব না। 
কিন্ত আমব! সেই পবিমাণ সত্যেব অবশ্য সন্ধান কবব ষে পবিমাণ 


১৬০ মনেব জষই জয 


আমাদেব সাধনাব সহযোগী হতে পাবে এবং যাব আধাবে আমব বিন! 
নৈবাশ্ঠে, বিনা বাধায, সাধনাৰ পথে এগিষে যেতে পাঁবব। এই 
পবিমাণ সত্য আমাঁদেৰ জানতে হবে, খোঁজ কবতে হবে। এই পবিমাণ 
সত্যও যদ্দি খোঁজ কবা! না যাঁধ তবে সাধনাঁৰ পথে এগিষে যাওয! যাবে 
না। পদে পদে বাঁধা আসবে_ সন্দেহে বাধা, আবিশ্বাসেব বাধা, 
মুর্খতাব বাধা। আমবা৷ ন! ভেবেচিন্তে, না বুঝেস্ুঝে কাঁজ কবে চলি, 
ফলে কিছুই মেলে না । এই সমস্ত বাঁধা পদে পদে আসতে থাকে, তাৰ 
কাঁবণ যে সত্যেব অনুভূতি, ষে পবমার্থেব সাধনা আপনাব হও! 
উচিত তা হফ নি। তাব জন্য আপনাব মনে এ বকম তীব্র প্রেবণা, 
আস! সম্ভব নষ। 

একশ" ডিগ্রি উত্তাপে জল বাম্পে পবিণত হয। তাঁব কম উত্তাপে 
জল বাস্পে পবিণত হয না। জলকে বাম্পে পবিণত কবতে হলে তাকে 
একশ" ভিশ্রি উত্তাপ পর্বস্ত পৌঁছতে হবে। এ তাপমাত্রা না পৌছনো৷ 
পর্বন্ত এঁ পবিবর্তন ঘটবে না । দেই বকম সত্যেব যতট! উত্তাপ, যতটা 
তাপমাত্রা প্রযোজন, সেই পবিমাঁণ ভাপমাত্রা আমাদেব মিললে তবেই 
আমাদেব পবিবর্তন সম্ভব হব। তখনই শুধু এ পবিবর্তন জন্ভব হয। 
তা! না হলে সম্ভব হয না। 

সাধনাব পথে বহু বাধা আসে । দে সমস্ত বাধা আমে আমাদেব 
শবীব থেকে । শুধু স্থুল শবীৰ থেকে বাধা আসে তাই নষ, সুক্ষ্ণ শবীব 
থেকে বাধা আসে। সাঁধনাব পথে কিছু দূৰ অগ্রসব হওষাৰ পবে 
সবাৰ থেকে বড বাধা আসে আমাঁদেব বিছ্যুৎ শবীব থেকে, তৈজস 
শবীব থেকে । 

তৈজস শবীবেব, তথা বিহ্যৎ শবীবেব চমকপ্রদ শক্তি আছে। তাব 
নানা বকম বাহাহুবি দেখানোর ন্গমতা আছে। 

আমবা কলকাতাষ গিষেছিলাম। সেখানে এক বিজ্ঞানকক্ষেব 
সামনে গেলাম। বন্ধ দবজা1! আপন! আপনি খুলে গেল। ভেতবে 
গেলাম, বিজলি বাতি জ্বলে উঠল। পাখা চলতে লাগল। কিন্তু 


রি স্কুল থেকে শুক্ষে ১৬১ 


ভেতবে কেউ ছিল না। কোন লোক এগুলিকে স্লিভ কবে নি। 
এঁ সবই আপন! আপনি চলেছে । এই হল বিছ্যুতেব বাহাছুবি, বিজলিব 
কেবামতি | 'আঁনাদেব তৈভ্রন এবীবেব এ বক বহু কেবামভি আছে! 
লোকে বলে ইনি দিদ্ধিপ্রাপ্ত সাধক, কাবিণ এঁব চেহাবাষ জ্যোতি 
আছে। এভ জ্যোতি যে ননে হব তেজ বেন ঠিকবে পড়ছে । এত 
বড সাধক যে ভিনি নাঁটি থেকে ওপবে উঠে বান। এত বড সাধক যে 
হাত থেকে বিভূতি ঝবে পড়ছে । এভ বড় সাধক বে হাত বাভালেই 
মিষ্টি, আতব, ফল সব এসে যাব। নিষ্টি খাও আতব লাগাও, বল 
খাঁও। এ সবই আঁমাদেব তৈজস তথা বিদ্যুৎ শর্বাবেব কেবামতি। এ 
সবই আমাদেব প্রাণশক্তিব চনৎকাবিতা, আমাদেৰ বিচ্যুৎ এবং তৈজন 
শবীবেব খেল। আধক এই সবে আবদ্ধ হযে পডে। আমি এ কথা 
বলতে চাই না! যে এগুলি বিশ্মবকব নয | আনি বলতে চাই বে এগুলি 
আধ্যাত্মিক ব্যাপাব, কেননা এগুলি কুল এবীবেব দ্বাবা সংঘটিত নব! 
কিন্ত এগুলি আশ্চর্জনক নব। 

আগাদেব সাধনাব হ্ুত্র বাগস্দ দোবসন ব সংখএণং এগন্ত মোদ্দং 
নমুবেই মোন্দং__বাগ এবং দ্বেব দ্দীণ হলে মোন্গ মিলে বাব। আমবা 
বে মোক্দপ্রাপ্তিব নাধনা কবি, বে বীতবাগভাব নাঁধন! কবি, ভাতে বাগ 
এবং দ্বেব ক্দীণ হলে ভবে মুক্তি হওা সম্ভব |. আনাদেব বাগ ও দ্বেব 
শিণ হওবা প্রবোজন। এব নান আধ্যাত্মিকতা । একেই চেতনা 
জাঁগবণ, ভথ| জাক্সাব উৎক্রমণ বা উৎক্রান্তি বলে। এতে আত্মাব সমস্ত 
মলিনতা দূব হব। চেতনা নির্দল হয, আত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎকাব হব। 
এবই নাম অধ্যান্রের সাধনা | একেই বলে নিবাণ ব। নোন্সেৰ্‌ সাধন। | 

এই সাধনাব নাবাথানে বছ ভটিলভাপুর্ণ তথা কুটিলতাণূর্ণ বাধ! 
আনে । তাঁতে সাধকেব পথ বদলে যাব। তাব। বাহাঁছুবিব খেলাৰ 
নেমে পডে। ভাব প্রতি দহনা লোকে আকর্ষণও হয । কিছ লোকেব 
আকর্ষণ থেকে বোঝা বাঘ ন! সাধনের বাগ-ছেব ন্দীণ হবেছে বিংব! 
হব নি। সাঁধকেব বাগ-ছেব দ্দীণ হযেছে কিনা সে বিববে জনতাব 


১৬২ ননেব জঘই জব 


কোন মাথাব্যথা নেই। তাঁতে তাঁদেব কৌন লাভ নেই। জনতা 
দেখে, সাধক ভূমি থেকে ওপবে উঠতে পাঁবেন কিনা, সম্তীন দিতে 
পাবেন কিনা, ধন দ্বিতে পাঁবেন কিনা, অদৃশ্য হতে পাঁবেন কিনা, 
আকাশে উড়তে পাবেন কিনা, হাতেব ইশাবাষ বাঞ্ছিত বন্ত নিয়ে 
আঁসতে পাবেন কিনা, লোহাঁকে সোনা পবিণত কৰ্তে পাঁবেন কিন! । 
হদ্রি সাঁধক এই সব কাজে নিপুণ হন তবে হাঁজীব লোক তব প্রতি 
আকৃষ্ট হবে। তাৰ প্রতি লোকেব আকর্ষণ বাঁডতে থাকবে। সমস্ত 
আকর্ষণ হল ভেক্কিবীজিতে। বাগ-ছেষ ক্ষীণ হওয1 বা কমে যাওযা 
সম্বন্ধে কাবও কোন আকর্ষণ নেই। 

বিজ্লিতে চমৎকাঁবিত্ব আছে৷ লোকে তাব ওপবৰে আকর্ষন আছে । 
তাথেকে আলো পাওয়া যায, গবম ও ঠাণ্ডা হাঁওষ! পাঁওযা যাষ। 
আবও নানা কাজ বিদ্যুতে দ্বাব! হয। তাঁব প্রতি লোকেব প্রচণ্ড 
আকর্ষণ। 

আমাদেব শবীবও একটি বিজলি ঘব। তা সম্পূর্ণভাবে একটি 
বৈচ্যাতিক ঘন্ত্র। আমবা চিন্তা কবলে আমাদেব মস্তিক্ধে বিহ্যৎ উৎপন্ন 
হয। আস্বা শীস্ত অবস্থাষ থাকলেও বিহ্যুৎ তৈবি হয। ধ্যানের সময়ে 
পর্বস্ত বিহ্যৎ জন্মীয। প্রবৃত্তি কম কবলেও আমাদেব মস্তিষ্কে বিহ্যুৎ 
জন্মাফ, আলফা কিব্ণ উদ্ভ,ত হয। চিন্তা, কবাব সমযে আলফা কিবণ 
উৎপন্ন হষ না, শীস্ত অবস্থা তাৰ উদ্ভব হয। ধ্যানেব অবস্থা 
আমাদেব মন্তি্ধে বিজলি তৈবি হয, কিংবা! আমবা যখন সহজ শাস্ত 
অবস্থাৰ থাকি তখন আমাঁদেৰ দেহে বিছ্যাতেব তব্গ জন্মায, এটা বিশেষ 
গুকবপূর্ণ প্রশ্ন নয। এ সবই বিন্যুৎ। অনেক লোকে বলে, "আন্ত 
বিশেষ শাস্তিব অনুভূতি হচ্ছে ।* আমি বুঝতে পাবি, এঁ অনুভূতিও 
কোন আধ্যাত্মিক অনুভূতি নয। শীস্তিব অনুভূতি হযেছে-_তাঁব অর্থ, 
আপনাব মস্তিষ্কে আলফা! কিবণেব তবঙ্গ প্রবাহিত হযেছে এবং তাঁৰ 
ফলে আপনাব শাস্তি মিলেছে! 

এক বৈজ্ঞানিক একটি গবেষণামূলক প্রযোগ কবলেন। তিনি 


স্থুল থেকে সুক্ষ ১৬৩ 


মাটিৰ ওপবে তামাব জাল বিছালেন এবং তাঁব ওপবে একটি লোককে 
বসিষে দিলেন। এ লোকটি শবীবে তিনি তামাব তাব লাগিষে দিলেন 
এবং তাব শবীবেব ধনাত্মক ও খণাত্মক বিছ্যতেব সংযোগ কবে দিলেন। 
লোকটি শান্ত হযে গেল। তাৰ অপূর্ব শাস্তিব অনুভূতি হল। সম্ভবত 
সে তখন চিন্তা কবে, নিবস্তব ধ্যানমগ্ন লোক কত দীর্ঘকাল ধ্যান কবলে 
তবে এই শাস্তিব স্থিতিতে পৌছতে পাবে । আপনি জিজ্ঞাসা কবতে 
পাবেন যখন তামাব তাৰ থেকে এত শাস্তি মেলে তখন আমব! তাবেব 
প্রযোগই কবব। একেবাবে শান্ত হযে যাব। - 

সাল্টাব নামে এক আমেবিকান বৈজ্ঞানিক এই বিষষে অনেক 
প্রযোগ কবেছেন। তাঁব মনে এক বিকল্প চিস্তা এল। মানুষ ধ্যান 
কবলে শান্ত হযে বাধ । তবে কি মানুধেব মস্তিষ্কে আলফা কিবণেব 
তব উদ্ভূত হয, পশুব মন্তিফ্ে হষ না? জানোধাবেব মাথাঁষ কি 
আলফা তবঙ্গ তৈবি হয না? এই বিকল্প চিন্তা মনে আসতেই তিনি 
প্রযোগ শুক কবে দিলেন। একথা স্বীকাঁৰ কবতে হয যে, সহজ শাস্ত 
ভাঁব থেকে আলফ। তবঙ্গ উৎপন্ন হষ। কিন্তু এ তবঙ্গ অন্য ভাবে তৈৰি 
কব! যায না। কিন্তু খন কোন যোগী বা! ধ্যানী ধ্যানেব প্রযোগ 
ঘ্বাবা আলফা) কিবণেব তবঙ্গ স্থ্তি কবেন তখন বৈজ্ঞানিকবা এবং 
চিকিৎসকবা! আশ্চর্য হযে ষান। দিল্লি মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউটেব একদল 
ভাক্তাব পৰীক্ষা! কবে দেখেছেন, ধ্যানী নিজেব ইচ্ছা আলফ। তব স্যপি 
কবেন বা তাকে বৌধ কবেন। আবাব উৎপাদন কবেন, আঁবাব বোধ 
কবেন। সেই সব বিজ্ঞানীদেব জান! ছিল না, প্রযত্ব বাবা আলফা তবঙ্গ 
সৃষ্টি কবা সম্ভব হুষ। প্রথমে তাবা শ্বীকাব কবেন নি। শুকতে তাবা 
মনে কবেছিলেন যে, মস্তিষ্কে আলফা তব সহজভাবে উৎপন্ন হয। 
সাল্টাবেব মনে প্রশ্ন জেগেছিল, জানোযাবও কি ধ্যান কবতে পাবে? 
তাঁদেব মস্তি কি আলফা তবঙ্গ উৎপন্ন হতে পাবে? তাদেৰ 
মত্তিফে কি আলফা তবঙ্গ উৎপন্ন কৰা! যেতে পাবে? তিনি একটি 
'বিডাঁলেব ওপবে পৰীক্ষা কবলেন। একটি বিডালকে অনাহাঁবে বেখে 
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তাকে বিছ্যুতেব শক ব৷ ধাক্কা দেন। বেমন যেমন ব্ডালেব ওপবে 
বিদ্যুৎ প্রযোগ কব! হল তেমন তেমন সে শান্ত হযে গেল, আব তাব 
মস্তিষ্কে আলফা তবঙ্গ উৎপন্ন হল। আলফা তব্গ উৎপন্ন হওযাব পবে 
বিডাঁলটিকে ছুধ এবং মিত্তি খেতে দেওয! হল। বিভালটি ছুধ এবং 
মিষ্টি খেল। এই পাল! চলতে থাকল। প্রতিদিন আলফা৷ তবঙ্গ 
উৎপন্ন হওযাৰ পৰে বিভালটিব ছুধ ও মিষ্টি মিলতে লাগল। কিছুদিন 
পবে বিডাল এই কথ বুঝে গেল যে, শান্ত এবং স্থিব হযে গেলে দুধ এবং 
মিষ্টি মেলে। সে শান্ত থাকতে আবন্ত কবল, ধ্যান শুক কবল। যখন 
তাব খাওযাৰ ইচ্ছা! হয তখন সে একেবাবে শান্ত হযে চোখ বন্ধ 
কবে দঁভিষে থাকে । আলফা! তবঙ্গ উৎপন্ন হতে থাকে । তাব 
মিষ্টি আব দুধ মিলে যাঁষ। এ বিভাল ধ্যান কবতে, শাস্ত হতে 
শিখে গেল। 

এ থেকে এই তথ্য নির্গলিত হয যে, শান্ত বৃত্তি বাব আপনাব 
মস্তিফ্কে আলফ| তবঙ্গ উৎপাদন কব সম্ভব হয। তা বিহ্যুতেবই চমক, 
কোনও আধ্যাত্মিক বিষষ নয। এ এক পবিণাম। য্খন আমবা শীস্ত 
থাঁকি, শবীব শিথিল হুষ, উত্তেজনা থাকে না এবং মৌন থাকি, 
তখন এ শাস্ত অবস্থা আলফা তবঙ্গ উৎপন্ন হয। আমাঁদেব শবীবেব 
ঘর্ষণজীত বিদ্যুৎ এবং মস্তিক্ষেব ধাঁবাবাহিক বিছ্যুৎ-_এই ছুই প্রকাব 
বিহ্যৎ নিবস্তব সঞ্চবমান এবং তাবা এত বকম ক্রিষা কবতে থাকে 
যে, সাধনাব পথে চলতে চলতে তাব মাঝে বিডালেব জগতে অবস্থ! এসে 
যাঁষ। এ বকম অবস্থা আমব! ভেবে বসি যে আমবা অনেক শাস্তি 
প্রীপ্ত হষেছি। লোকে পাঁচশ দিন শিবিবে খাকে। আমি তাঁদেব 
বলতে শুনেছি-_“আহা, আমবা কত আনন্দে আছি। আমবা কত 
শান্তি পাচ্ছি শ্িবিব শেষ হলে তাব! বখন আবাব আপন আপন 
ব্যক্তিগত জীবনেব কর্মকাণ্ডের মধ্যে এসে পডে, তখন তাদেব আবাব 
ক্রোধ কবতে দেখা। যা, লডাই কবতে দেখ। যাব, গালাগালি দিতে 
দেখা যাষ। তাদেব শান্তিব অনুভূতি কোথায যাষ, কোথা অদৃশ্য হযে 


স্থল থেকে সুশ্সে ১৬৫ 


বাষ, তাৰ পাত্াও পাঁওযা যায না। এই পরিস্থিতি থেকে এই কথাই, 
সুস্পষ্ট হয় ষে এঁ আনন্দে তথ! শাস্তিব অনুভূতি ভ্রম মাত্র ছিল। তা 
কেবল উপবিগত ভাসা ভাদা অনুভূতি ছিল। এ বকম অনুভূতি সমন্ধে 
আমাদেব সাবধান থাকা প্রযৌজন, কাবণ তা কেবল ওপবেব ব্যাপাব। 

প্রবৃত্তিব ছ্বাবা চালিত হযে আপনাকে ব্ছ পবিশ্রম কবতে হব। 
আপনাব শবীব ক্লান্ত হয। আপনি বিশ্রাম কবেন এবং ক্রান্তিব স্থিতি- 
কালে গ্ভীব নিদ্রীফ গভীব মগ্ন হযে থাকেন। এক ব৷ ছু ঘণ্টা বাদে 
আপনি যখন জাগেন তখন আপনি অনুভব কবেন আপনাব শবীব সতেজ 
হযেছে এবং আপনি অনেক শাস্তি পেষেছেন। এ স্বাভাবিক ব্যাপাব। 
মানুষ বখন প্রবৃত্তিব ক্ষণে পৌছয, বিশ্রামের ক্ষণে পৌঁছব, তখন দে 
শাস্তি অনুভব কৰে। এ কোনও মৌলিক কথা নব। মূল কথা৷ হল, 
যেখান থেকে শাস্তিৰ ওঠা উচিত, সেখান থেকেই যেন ওঠে । এব জন্য 
অন্ প্রযত্বেব প্রযোজন আছে, কিছু কবাব প্রযোজন আছে। শাস্তিব 
তত্ব, বিছ্যুতেব তত্ব অনেক গুকত্বপূর্ণ তত্ব। শান্তিব অনুভূতি হয, 
আব্ও অনেক বিচিত্র অনুভূতি হব। এ সব কিছু ব্যর্থ নয। আমি 
এ সব বিষষকে নিবর্থক বলি না। মধ্য মার্গ বপে, মধ্য বিশ্রাম পে 
এবও উপযোগিতা আছে। কিন্তু আমবা যেন এ বৃকম ভুল না কৰি 
যে এই অবস্থা আমাদেব অন্তিম লক্ষ্য, আমাদেব অস্তিম গস্তব্যস্থল, 
আমাদেব সাধনাব অস্তিম সাধ্য। আমাদেব দৃষ্টি সুস্পষ্ট হওযা 
প্রযোজন। 

লোকে শক্তিপাতেব কথা জানে । শক্তিপাত কি? তা বিছ্যতেবই 
ক্বোমতি। যে লোক আপনাব শক্তি বা আপনার বিহ্যতেব বিকাশ 
কবতে সমর্থ হযেছে সে-ই শুধু অন্তেব দেছে শক্কিপাত কৰতে পাবে। 
তিনি অপব লোকেব মাথাষ হাত বাখেন এবং নিজেব উর্জা বা বিদ্যুৎ 
শক্তি তাব মধ্যে সংক্রমিত কবেন। 

কোন কিছু দেওযাঁৰ জন্য আমাদেব ছুটি উপায বা সাঁধনবন্ত্র আছে, 
হাত আব পা। গ্রহণ কবাঁৰ মহৎ সাধন মাথা । মাথাই সংগ্রহ কবে। 
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হাঁতেব আদ্গুল আব পা! দেখ, মস্তিক্ষ গ্রহণ কবে। পুবনো! পদ্ধতি 
অনুসাবে শিশ্য গুকব নিকটে এসে তীব পাঁষে মাথা ঠেকাষ। সে বিদ্যুৎ 
নিতে চাঁষ। গুকব চবণ বিহ্যুৎ দিতে থাঁকে এবং তিনি যদি শিত্তেব 
মাথায হাত বাখেন, তবে দু্দিক দিষে তিনি শিশ্যকে বিহ্যুৎ দিতে 
থাকেন_-হাতি থেবে এবং পা থেকে । হাত থেকে শিষ্তেব মস্তিফে 
বিছ্যুৎ প্রবাহিত হতে থাকে, পা! থেকেও তাব মস্তিক্ষে বিহ্যৎ সাবিত 
হতে থাকে । ছু দিক থেকেই শিষ্কেব বিদ্যুতপ্রীপ্তি হতে থাকে । মাথা 
বিদ্যুৎ গ্রহণ কবাৰ সবচেষে মহৎ সাঁধন। ত1 ছু দিক থেকে প্রব,হিত 
বিদ্যুৎ গ্রহণ কবতে থাকে | আমবা আচাধেব বন্দন! কবি, আব তাৰ 
পাষে আমাদেব মাথা বাখি। আচাধ নিজেব হাত শিব্যেব মাথায 
বাখেন। এদিকে পা! থেকে বিহ্যুৎ দিচ্ছেন, ওদিকে হাত থেকে বিত্যুৎ 
দ্বিচ্ছেন। মাথ! ছুদিক থেকে আগত বিদ্যুৎ গ্রহণ কবতে থাকে । এই 
বিদ্যুতে চমৎকাবিতা আছে, শক্তি আছে। তাৰ উপযোগিতাও আছে। 
এ কথা৷ বল! চলে না ষে তা সব বকমেই উপযোগবিহীন ৷ কিস্ত এই 
শক্তিপাঁত আধ্যাত্মিক উপলব্ধি নঘ। এই ব্যাপাবেব মূল তত্ব উপলদ্ধি 
কবতে হবে যে বাগ ও ছ্বেব জ্জীণ না হলে, আধ্যাত্মিকতার বিকাশ ন| 
হলে, চেতনা নিম্লতা লাভ না কবলে, বিকাঁবেৰ শেষ হুবে না এবং 
বৃত্তিসমূহেব পবিবর্তন হবে না। যা! থেকে পবিবর্তন আসাব কথা, তা 
ঘটবে না। এ থেকে শুধু মধ্য পথে স্থিত কতকগুলি তত্বেব সন্ধান 
পাওযা বেতে পাবে। 

সাধনাব প্রাবস্তেই আমাদেব এই সত্য বুঝতে হবে, বাঁতে আমবা 
তৈজস শবীবেব তথা বিদ্যুৎ শবীবেব চোখ ঝলসানো দীপ্তিতে, ভাব 
চমৎকাবিত্ে বিভ্রান্ত হবে তাকেই আধ্যাত্মিক তত্ব বলে মনে না কবে বসি, 
তাকে সাধনাব উপলব্ধি বলে না মনে কবি। তা! মানসিক আধনাব 
উপলব্ধি মাত্র! একে যেন আমবা৷ বাগছেবেব জ্গীণতা। থেকে, 
বীতবাগতা৷ থেকে উদ্ভূত উপলব্ধি বলে মনে না কবি। 

আমব! কোন বস্তব পবিবর্তন চাই। সে বিষষে আঁমব যেন বাব বাব 


সুল থেকে স্ুঙ্দে ১৬৭ 


সুষ্ঠ ভাবে ভেবে দেখি। 'অগ্পনা সচ্চমে সেজ্ছা মেত্তি ভূত্রস্থ কপুত্র'-_ 
আঁমাঁদেব সত্যকে জানতে হবে, নিজেকে এমনভাবে পবিবতিত কবত্তে হবে 
যাঁতে শক্রতাৰ ভাব একেবাবে নষ্ট হযে যাষ | এই লোককে আমি শত্রু 
মনে কবি। নিজেব ভুল, নিজেব দোব অন্তেব ঘাড়ে চাপিযে দিবে মনে 
করি সে আমাৰ অনিষ্ট কবেছে, সে আমাৰ এই বকম ক্ষতি কবেছে। 
'এই বকম শক্রতাৰ ভাব যেন আমাদেব মনে বাঁসা না বাধে। সে 
নিজেও কিছু অনিষ্ট কৰেছে, কিছু দৌষ কবেছে, এ কথা কেউ মানতে 
চাষ না। সমস্ত কিছু দোষ আঁমব! অন্তেব ঘাঁডে চাঁপিঘে দিই। পাথব 
কি বকম এবডো থেবডো, আমাব ঠোরব লেগে গেল। আঁমাব ভূলেব 
জন্য আমাঁব ঠোৰব লেগেছে, এ কথ! আমবা! কখনও স্বীকাব কব না। 
আঁম্বা বলব পাথব ঠিক জাবগাঁব ছিল না, সেই জন্য আমাৰ ঠোরুব 
লেগেছে । দবজ। ছোট, সেই জন্ আমাব মাথা চোট লেগেছে। কিন্তু 
দবজা ছোট জেনেও আমি নিচু হই নি বা মাথা নোযাই নি, লেই জন্য 
আঁমাব মাথাষ আঘাত লেগেছে-_এ বকম ভাঁবে কেউ চিন্তা কবে না। 
'ও আমাব সঙ্গে এই বকম ব্যবহাব কবেছে, এ বকম ব্যবহাঁৰ কবেছে, 
আমাব বন্ধুকে বিগডে দিয়েছে, তাঁকে ভূল বুঝিষেছে-__ এই বকম 
ভাবে আমবা সমস্ত দৌষ অন্কেব্র ঘ্ম্ডে- চাঁপাই । আমবা অন্তেব দোষ 
দেখি, আব অন্যকে দোষী সাব্যস্ত কবে নিজেকে দোষেব ভাগী হওয। 
থেকে বাঁচাই। কিন্তু যারা সত্যেব সন্ধান কবেছে বা এখনও কৰছে, 
তাবা অন্যেব ওপবে দোবাবোপ কবে না । তাবা এ কথা স্বীকাব কৰে 
যে তাঁদেব নিজেদেব মধ্যে ভ্রান্তি নানা প্রকাব বিকৃতি উৎপাদন কবছে। 
সেই জন্ত তাঁবা যাতে অপ্রমত্ত থাকতে পাবে, জাগ্রত থাকতে পাবে, 
সর্বদা সজাগ থাকতে পাবে, তাব জন্য প্রযত্ব কবতে থাকে । 

আমাব বিবেচনা শক্রতাব অর্থ শুধু এই নব যে অন্ত কোন 
'লোকেব ওপবে বিদ্বেষ থাকবে, আব মিত্রতাব অর্থও এই নব যে শুধু 
অন্ত কোন লোকেব প্রতি আমাব প্রেম থাকবে । শব্রতাব অর্থ, নিজেব 
কর্তব্যপালনে ভুল কবে অন্তেব কর্তব্যে অবহেলা লক্ষ্য কৰা । এ এক 
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রকমেব শক্রতা। পাঁথবেৰ সঙ্গেও আমাদেব শক্রভা হযে যাঁধ। আমবা 
পাঁথবকেও গাল দিতে আবন্ত কবি। পাত্রটি জলে পবিপুর্ণ ছিল। 
তাকে এক হাতে গচালাম। পীত্রটি ফেটে গেল। কিন্তু জলে ভণি 
পাত্র এক হাত দিষে ওঠালে সেটি ফেটে যাবে, এ সত্য আমবা। খুঁজে 
পাঁই না। এ কথা আমবা। চিন্তাই কবব না। আঁমবা বলব পাত্রটি 
এত কীচ। ছিল যে সেটি ফেটে যাবে না তো কি হবে? এতো! এ 
বকম পাত্রেব অবশ্যস্ভাবী পবিণাম। নিজেকে কর্তব্যপালনে ক্রটিব দৌষ 
থেকে বাঁচানোব জন্য এই বকম কথাবার্তীও এক বকম অন্যেব প্রতি 
শক্রুত। | অপব বস্তু সজীব ব। নির্জীব যাই হোক ন! কেন, মিগ্রতাব 
অর্থ শুধু তাঁব প্রতি প্রেম বাঁ গ্রীতি নঘ। প্রেম মিত্রতা। বটে । কিন্তু 
বাস্তবে মিত্রতাৰ অর্থ, সবাব অস্তিত্ব স্বীকাঁব কবা, যে যেমন তাঁকে সেই 
ভাবে স্বীকাব কৰা, কাবও ওপবে কিছু আঁবোপ না কৰা । এর নাম 
মিত্রতা। একেই 'অনাশাতন? বলে। জৈন সাহিত্যেব একটি গুকত্বপূর্ণ 
শব্দ-_-আশাতনা। জীবেব আশাতন। হয, অজীবেবও আশাতনা হয। 
বাঁডিঘবেব আশাতনা হতে পাবে, কাপডচোপডেও আশাতনা হতে 
পাবে। সব কিছু জিনিসেবই আশাতন! হতে পাবে। আমাদেব পক্গেব 
ব্যাপক মনোভাব হুল, আমবা সত্যেব সন্ধান কবব, সবাব সাথে মিত্রতা 
করব অর্থাৎ ঘে যেখানে যেমন আছে আমবা। তাঁকে তাব সেই সহজ 
ভাবেই স্বীকাৰ কবে নেব এবং কাব্ও ওপবে কিছু আবোপ কব্ব না। 
এই হুল সত্য | এই সত্য আমাঁদেব উপলদ্ধি কবতে হবে। এই সভ্য 
গ্রহণ না কবতে পাবলে কোন বকম সাধনা কব! স্স্তব ন্য। 

এক সাধক আছেন। দি তিনি ছু ঘণ্টা ধবে ধ্যান কবেন, মৌন 
থাকেন, কিন্তু অন্যেব মধ্যে নানা দোব দেখতে পান, তবে আমার 
বিবেচনা তিনি আধ্যাত্মিক সাঁধনাষ নিবত নন। ভিনি প্রকৃতই ধ্যান 
এবং মৌন সাধনাষ ব্যাপুত নন। তাৰ দৃষ্টি অন্তেব ওপবে। এ থেকে 
তিনি কি পেষেছেন ? নিজেব ভেতবে তিনি কিসেব সদ্ধীন কবেন ? 
তীর ভেতবে এতে কি পবিবর্তন হয? সাধনাব ছাব। কিছু বদলানো 


স্থুল থেকে সৃক্ষমে ১৬৯ 


উচিত, পবিবর্তন হওযা৷ উচিত। কিন্তু পবিবর্তন কেন হয না ? 

তাব একটি কীবণ, আমাদেব সমস্ত শবীব প্রকম্পিত। আমবা 
অনেকবাব অনুপ্রেক্মী কবি, এই কথা বাবে বাবে আবৃত্তি কবি__ 
প্রকম্প্রনকে, শবীবে নিবন্তব ঘটিত প্রকম্পনকে, দেখ মাথা থেকে 
পা পর্যস্ত আমাদেব শবীব প্রকম্পরনেব পুলিন্দা। প্রকম্পন আব 
প্রবম্পন, কেবল প্রকম্পন। আমাঁদেব ভাগ্য ভাল যে আমবা সব 
প্রকম্পুন দেখতে পাই না । সমস্ত কিছু প্রকম্পিত হচ্ছে, বোন কিছুই 
শক্ত নয। হাঁডগুলি এত ফাঁপা যে তাব ভেতব দিযে যে কোন কিছুই 
বেবিষে যেতে পাবে। 

গৌতম ভগবান মহাবীবকে জিজ্ঞাসা কবেছিলেন, িস্তে ! 
কে বদলাষ % 

ভগবান বলেছিলেন, “ঘ৷ অস্থিব তাই বদলাষ। যা স্থিব তা বদলাষ 
না। যখন জীব যৌবন প্রাপ্ত হয তখন তাব সমস্ত অবষব ব্দলাষ। 
হাত বদলে যায, পা! বদলে যায, সব কিছু বদলে যাষ। এই পবিবর্তন 
কেন হয? এব উত্তবঃ দেহ অস্থিব, কম্পনেব অধীন । শুধু কম্পন 
ছিল বলে পবিবর্তন হযেছে। কম্পন বদি না হুতো৷ তবে পবিবর্তন 
হতো! না| সমস্ত কিছু কম্পনেব ব্যাপাব। বোগ কেন হল? কম্পন 
ছিল, সেই জন্ত বোগ হল। কম্পন না থাকলে বোগ হতো না। 
স্থিব বস্তব কখনও কোন ব্যাধি হতে পাবে না। অস্থি বস্তুতেই ব্যাধি 
হয। কম্পন থেকে বোগ হয, কাবণ কম্পন থেকে ব্দলানোৌব ক্ষমতা 
আসে। সব কিছু বদলাধ, বদলাতে পাবে, আব ঘা ব্দলাষ তাব পক্ষে 
সে পবিবর্তন ভাঁলও হতে পাবে, মন্দও হতে পাবে। ন্ুন্দবও হতে 
পাবে, অসুন্ববও হতে পাবে, মিষ্টও হতে পাবে, কটুও হতে পাবে। 
ঘা! বদলা তাব নান৷ প্রকাব পবিবর্তন হতে পাবে । 

আমাদেব গোটা শবীব প্রকম্পনেব পুলিন্দা। যা! কিছু আমাদেব 
ৃষ্টিগোচব হয এবং যা কিছু আমাদেব দৃষ্টিব বহির্ভূত সব কিছু প্রবষ্পন। 
আমি কথা বলছি, কথাব সাথে সাথে শবেব তবঙ্গ এত বেগে ছুটে 
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ঘা বে মনে হয দশটি সাঁপ এক সাথে বেগে ধাবিত হচ্ছে । কিন্তু 
'বিন। মাধ্যমে, খালি চোখে আমবা। এ সব তবঙ্গ দেখতে পাই ন1। 
ব্যাঙ্গালোবে ডঃ বিশ্বেশ্ববাঁধা সাবেন্স ইনষ্টরিটিউটে গিষে আমি এক যাস্ত্রেব 
সামনে দীডিষে কিছু কথা বলি। এ বন্ত্বেব ওপবে এ শব্দেব তবঙ্গ এত 
বেগে ছুটতে লাগল ঘে মনে হল পঞ্চাশটি সাপ দৌডচ্ছে। সবই 
প্রকম্পন আৰ প্রকম্পন। আমাদেব শবীব প্রকম্পনমঘ, এই সত্য যেন 
আমবা ঠিক মত উপলব্ধি কবি। আমাদেব শবীবেব বত কিছু পব্ণাম, 
যত কিছু পবিবর্তন হব সে সব কিছুই প্রকম্পনেব ছ্বাবা৷ ঘটে থাকে! 

মমি এই সত্য হৃদয্গম কবেছি বে প্রকম্পনেব পবিবর্তন কৰা 
সম্ভব অর্থাৎ প্রতিবোধ থেকে প্রকম্পন উৎপন্ন হতে পাঁবে। ঘেমন, 
বিচাবেব তবঙ্গ এক প্রকাবেৰ প্রকম্পন | এক ব্কম বিচাব চলতে থাকে 
আব প্রকম্পন চলতে থাকে, তাব তবঙ্দগ চলতে থাকে । আমবা ভাবনা 
কবি, বিবৌধী তবঙ্গ উৎপাদন কবি। আঁগেকাঁৰ তবঙ্গেব সঙ্গে তাৰ 
সংঘাত হব। সে তবঙ্গ এত শক্তিশালী ষে আগেবাব তবঙ্গেব সমাপ্তি 
ঘটাষ। এ সবই আমব। প্রকম্পনেৰ ফলে কৰি । 

“ইমং শবীবং অনিচ্চ'-_এ শবীব অনিত্য, এ কথ। আমি বাব বাব 
বলে চলেছি। লোকে জিজ্ঞাসা কবে, এ দিযে কি হবে? আমবাও এ 
কথ দরশ-বিশ মিনিট বাঁৰ বাব আবৃত্তি করি, কিন্তু ভাতে কি' হবে? 
এব মর্ম আপনাব! এখনও বুঝতে পাববেন না। আপাতত এই কথাগুলি 
নিষ্ঠাব সঙ্গে বাব বাব আবৃত্তি কবতে থাকুন। সম্থল্প ককন যে এই 
কাঁজ কবতেই হবে এবং এই বকম কব! ভাল, হিতকব, কল্যাণকব। 
এ বকম কবে কি হবে সে কথ। ধীবে ধীবে আঁপনাদেব বোধগম্য হবে। 
আপনাব। শুক থেকে স্বীকাব কৰে বসে আছেন, শবীব স্থিব, নিত্য । 
এই ধাঁবণা আমাদেব সংস্কাবে পবিণত হযেছে । তাব নিজেব প্রকম্পন 
এবং তবঙ্গ আছে। এ প্রকম্পন-তবঙ্গকে প্রতিহত কবতে হালে বিবোধী 
তবঙ্গেব প্রযোজন । আপনি ইমং শবীবং অনিচ্চ'__এই বাক্যটি 
আবৃত্তি কবতে থাকুন। দশ-বিশ মিনিট ধবে আবৃত্তি কৰে খান। 
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এ থেকে বাচিক বা বচন থেকে উদ্ভুত তবঙ্গ স্থষ্ট হয। সঙ্গে সঙ্গে 
আপনি ভাবনা কবতে থাকেন। ভাঁবন! থেকে প্রকম্পন উৎপন্ন হয। 
যেমন যেমন 'ইমং শবীবং অনিচ্চ' এই ধ্বনি এবং ভাবনা শক্তিশালী 
হযে যাবে এবং তাব তবঙ্গ প্রবল হবে তেমন তেমন ত। পূর্বগত সংস্কাবেব 
তবঙ্গকে সমাপ্ত কবে দেবে, বিনষ্ট কবে দেবে। যদি এই কথা 
আমাদেব বোধগম্য হয তবে “ইমং শবীবং অনিচ্চ'__এই কথা! বাবে বাবে 
আবৃত্তি কবতে কবতে আমাদেব বিব্ক্ত হওঘাঁব বা! নিবাঁশ হওযাঁ 
কোন কাঁবণ থাকবে না। আমবা কথা বলে প্রকম্পন স্থপতি কবি। 
কিন্তু এ প্রকম্পন ততটা কার্ধকবী হয না! সেই জন্য বাব বাঁব বল! 
হযেছে, মনকে একাগ্র কব, মনকে সঙ্গে সঙ্গে জুডে বাখ, তন্মঘতা 
অভ্যাস কৰ। তাৰ অর্থ, নিছক কাব প্রকম্পন ততট কার্যকবী হয 
না। যখন তাব সাথে ভাবনাৰ প্রকম্পন সংধুক্ত হয তখন ত৷ 
অত্যন্ত শক্তিশালী হয। এ শক্তিশালী প্রকম্পন আগেকাঁব প্রকম্পনকে 
বাতিল কবে দেষ। 

প্রকম্পনকে বোধ কবা সম্ভব । আঁমি নিবিচাৰ ধ্যানেব কথা 
বলছি। শবীবকে স্থিব কব, কাঁযোৎসর্গ কব, শবীবকে টিলে কব, মৌন 
থাক, আব মনকে শান্ত কব। কুস্তক কবে মনকে নিবিকল্প কব। 
কোন কক্সনাবিলাস কববে না। এই বকম কবলে প্রকম্পনকে বোধ 
কবতে পাবা যাষ। প্রকম্পন বোধ কব! অত্যন্ত প্রযোজন, আব 
তাকে বোধ কবলে তা যত ক্ষীণ হয, তাব যত ধাকা! লাগে, ত। আমবা 
কল্পনাও কবতে পাবব না। চলতে চলতে যে গতি সহস! কদ্ধ হয 
তাকে সামলানো বড মুশকিল। যে লোক দ্রুত বেগে চলছে সে হঠাৎ 
একেবাবে থামতে পাবে না। তাঁকে প্রথমে তাব গতিবেগ কমিষে দিতে 
হবে, পৰে এক সময আসিবে যখন সে থামতে পাববে। সেই বকম 
তেজী গাভি থামানোব জন্ত হঠাৎ পুবো৷ ব্রেক কবলে দুর্ঘটনা ঘটে । 
প্রথমে গতি মন্থব কব, তাৰ পবে ব্রেক কব! চলতে চলতে আমব যদি 
'বিচাবেব ওপব পুবো! ব্রেক লাগহি, শ্বীসেৰ ওপবে হঠাৎ ব্রেক লাগাই, 
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তাঁকে একবাবে থামতে যাই, তবে এমন বিস্ফৌবণ হবে যে তাতে 
পুঞ্সীভূত সংস্কীব ধ্বংস হবে। প্রকম্পনেৰ বোধ এক সত্য। প্রবস্পন 
বোধ সম্ভব । 

আঁমি ছোট ছোট ক্থাব উল্লেখ কবছি। এগুলি ছোট ছোট সত্য । 
সেগুলি বুঝতে পাঁবলে সাধনাৰ ওপবে আমাদেব নিষ্ঠা বেডে ষাঁবে। 
অভ্যাসেব সঙ্গে সঙ্গে আমাঁদেব জীগবকত। বৃদ্ধি পাঁবে। 

আপনাকে বলেছি, শ্বীসেব মৌডেব ওপবে লক্ষ্য বাখুন। আমব৷ 
যখন পুৰে। শ্বাসেব সাঁথে মনকে নিষে চলেছি তখন শ্বাসেব মোডেব ওপবে 
ধ্যান কেন্দ্রিত কাব কথা কেন? এই কথা আপনি বুঝবেন যাতে 
আপনাব মন এত সংবেদনশীল হয বু ছোট তব্বেবও অবধান তা 
কবতে পাবে। 

সাধাবণ ক্যামেবা আপনাব ফোটো ব| প্রতিচ্ছবি তুলতে পাঁবে। 
কিন্তু ধরুন আপনি কোন জাধগাব ছু ঘণ্টা বা দশ মিনিট বসে 
বইলেন, তাঁবপবে উঠে চলে গেলেন। তখন আপনাব্‌ ছবি তুলতে 
হবে। এ সাধাৰণ ক্যামেবাষ সে ছবি তোলা বাবে না। তাঁব জন্য 
সংবেদনশীল বা! অনুভূতিসম্পন্ন ক্যামেব! প্রযোজন, এমন ক্যামেবা যাতে 
মানুব কোথাও অবন্থান কৰাৰ পবে সেখান থেকে চলে গেলেও তাব 
ছবি উঠতে পাবে। তাৰ কাবণ মান্ুুষটিব আকৃতিব পবমাণু সেই 
জীযগীয সঞ্চিত থাকে। এ বক ক্যামেব দ্বাবা চোব ধবা যেতে 
পাবে, আবও অনেক বকম জিনিসেব সন্ধান কৰা যেতে পাবে, অনেক 
কিছু কাব পাতা পাঁওঘা যেতে পাবে। এ সব কাজ কবাব জন্য 
ক্যামেবীধ বিশেষ ুদ্প ব্যবস্থা থাকা আবশ্ঠটক | আমাদেব মন সম্বদ্ধেও 
এ একই বক্তব্য। আমাদেব মনেব সংবেদনশীলতা যত বৃদ্ধি পাবে 
তত আমবা সুশ্মা কথা! ধবতে পাঁৰব। 

যে সমস্ত প্রযৌগ ছ্বাবা মনকে ছোট বিন্দুকে গ্রহণ কৰতে সক্ষম 
কৰা ষাঁধ সে সমস্তই হল মনকে সংবেদনশীল কবাব প্রক্রিঘা। আপনি 
সম্পূর্ণ দীসাগ্রে আপনার শ্বাসেব প্রকম্পন দেখুন! এই প্রক্রিযা চলতে 
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চলতে আপনি এক সময নির্দেশ পাবেন। নাসাগ্রেব নিচে নাসাগ্রেব 
এক আঙ্গুল পবিমিত স্থানে মনকে কেন্দ্রিত ককন এবং সেখানে 
প্রকম্পন লক্ষ্য ককন। আপনি হতো ভাবছেন, যখন সম্পুর্ণ 
নাঁসাগ্রেব প্রকম্পন দেখছি তখন এক বিন্দুতে ঘটিত প্রকম্পন দেখাঁতে 
কি প্রভেদ হবে? এক আঙ্গুল পবিমিত স্থান কেন দেখব? এব উত্তব 
সুস্পষ্ট । যে মন সম্পূর্ণ নীসাগ্রেব প্রকম্পন দেখছে তাকে এক বিন্দুতে 
এক আঙ্গুল পবিমিত স্থানে কেন্দ্রিত কবাব অর্থ, দেই মনেৰ সংবেদন- 
শীলতা বেডে গিষেছে, তাৰ ক্ষমতা বেডে গিষেছে। 

এই সব ছোট ছোট জিনিস কিভাবে আমাঁদেব মনে পবিব্তন নিষে 
আসে, কিভাবে আমাদেব শাবীবিক ক্রিযাকলাপে পবিবর্তন ঘটাষ, কি 
কবে আমাদেব ধাবণা ও সংস্কাবসমূহেব উদ্ভব কবে এবং কি কবে 
আমাদেব ভেতবকাঁব পুণ্ভীভূত সংস্কাবকে উন্মুলিত কবে, আপনাবা যদি 
বুঝতে পাঁবেন তবে সাঁধনাব ছ্বাবা আপনাদের য1 পাও! উচিত, যা 
আপনাদেব অভীষ্ট, তাই পাবেন। 

বাঁজা একটি লোকেব ওপবে প্রসন্ন হযে বললেন, “কিছু চাও ৷ তুমি 
যা চাইবে তাই তোমাকে দেব । লোকটি একটু অদ্ভুত ধবনেব ছিল। সে 
ধন বা প্রভৃত্ব চাইল না। সে বলল--বাজন। আপনি যখন দান 
কবতে চান তখন আমাকে শান্তি দান ককন। আমি শান্তি চাই, অন্য 
কিছু চাই না। বাজ। চিন্তা কবলেন, “আমি একে শাস্তি দেব কোথা 
থেকে? আমি নিজেই অশান্ত, আমি কোথা থেকে একে শাস্তি এনে 
দেব? তিনি এক সন্যাসীব কাছে গিষে বললেন, “গুকদেব। কৃপা 
ককন। আমাকে লজ্জ। থেকে বাঁচান। আমি একটি লোকেব প্রার্থনা 
পুব্ণ কবাব কথ। দিতে সে বলল, “আমাকে শাস্তি দিন। আমাৰ কাছে 
তো! শাস্তি নেই, আমি তাঁকে কোঁথ! থেকে শাস্তি দেব। এখন আপনি 
আমাকে দয। ককন ।? 

সন্ন্যাসীব নিজেব শাস্তি ছিল, কাজেই তিনি বাজাকে শাস্তি দিতে 
পেবেছিলেন । বাঁজা৷ সেই লোকটিকে ডেকে তাকে শাস্তিব উপাঘ বলে 
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দিলেন। সে শাস্তি পেল। 

লাধনা থেকে ষে ক্ষমতা, যে পুবস্কাব পাঁওযা! বায তা অন্য কিছু 
থেকে পাঁওষা। যাধ না । স্থুল শবীব ও স্কুল চেতন! থেকে পাঁওযা৷ যাষ 
না, স্থূল কর্ম থেকে পাওযা যায না । স্ক্ম্ম চেতনা এবং সুস্ম জগতেব 
স্তবে পৌছতে পাঁবলে তবে তাঁকে পাঁওযা! সম্ভব হয। কথা হচ্ছে' 
সেখানে পৌছতে হবে। আমব। যদি কোন স্থুল স্তবে থেকে যাই 
তবে অবস্থা প্রাপ্ত হব না। নেই জন্য আমবা৷ সাঁধনাব মাধ্যমে স্থুল 
শবীব এবং স্ুল চেতনাকে অতিক্রম কবে নূক্ষম শবীব ও সুক্ষ চেতনা 
পর্বস্ত পৌছনোব চেষ্টা কবি। সেখানে গৌছলে আমাদেব অভীষ্ট 
পুবণ হবে। 
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১৩ 
অধ্যান্বের রহগে)র সন্ধান 


আমবা কোন লোকেব সঙ্গে বিণ বছব বাস কবেও তাঁকে জম্পূর্ণ 
জানতে এবং চিনতে নাঁও পাঁবি। দূবেৰ মানুষকে জানা কিছুটা সহজ । 
কিন্তু যে লোকেব সঙ্গে বাঁস কৰি তাঁব পবিচষ পাঁওযা বেশ কঠিন। 

অধ্যাত্ম বিষ আমাঁদেব এত নিকট, এত অন্তবঙ্গ, তাই এত 
বহস্তাবৃত। কিন্তু এ বহুম্ত উদঘাটন ছাডা আমাদেব কোন গত্যন্তব 
নেই। আজ পর্যন্ত ছুনিঘাতে ঘত বিকাঁশ হবেছে সে সবই অধ্যাত্মের 
বহন্ত উদঘাটন দ্বাৰা সম্ভব হযেছে । ভৌতিক বিজ্ঞানেৰ ক্ষেত্রে 
বিজ্ঞানীব! বৃহ) উদঘ।টন কবছেন,আব এখন তাবা৷ আণবিক বিক্ষোবণেব 
ভূমিকা পর্যন্ত পৌছেছেন। মানসিক জগতে মনোবিজ্ঞানীবা অনেক 
অনেক বহন উদঘাটন কবে অবচেতন মনেব ভূমিকা পর্বস্ত পৌছে 
গিযেছেন। অন্য অনেক ক্ষেত্রে বখনই বহস্তেব আববণ উন্মোচন সম্ভব 
হযেছে তখনই নতুন শক্তিব প্রবাহ মানুষেৰ আবন্তে এসেছে। আব, 
শক্তিম্রোতেব উপলদ্ধি বহুস্তেব উদ্ঘাটন ছাভা সম্ভব নয এবং শত্তি- 
শ্রোতেব উপলক্ধি ন। হলে এই সংসাবে বিকাশ হতে পাবে না। আজ- 
কাঁলকাৰ ভৌতিক জগতেব সমস্ত বিকাশ বিছ্যুৎ এবং ইন্ধনেব ওপবে 
নির্ভবশীল। পেন্রোলেব কোন সমস্থা হলে পৃথিবীব সদস্ত বাষ্ 
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টলমল কবে, লাকদ ছু্ভাবনার পড়ে? তাদ্বে মস্ত শক্তিআোত 
শুকোতে আরন্ত কবে। আপনি কষ্ছন। ককন লাবা ছুনিযাতে পেট্রোল 
নেই, হিছ্বাৎ নেই, আণুবিক ইদ্ধিন নেই । তা হালে কি এই ভৌতিক 
বৈকান্, টিকে থাকতে পাকে £? কখনই তা সম্ভব নব । এই সবই 
বিহ্যুতেব জাধাবে সংঘটনশীল , হামান্ব এ কথ! ভুললে চলবে না বে, 
জমালে শুক্তিব বিকাশে একটি উংদ হল বিদ্যুৎ! যেমন আধুনিক 
দদক্ত ভৌতিক বিকাশ বিদ্যুতের গপব নিবশীল তেমনি অধ্যাত্ম শক্তিৰ 
বিকাশও ব্ড্রাতেব ওপব নির্ডবশীল ! এই হুল অধ্যাক্মেব বহস্ত | 

আমাদে্ব শবীব বিদ্যুতেব শবীক [ এই বিবষে বিস্তৃত আলোচন। 
দন্ত অভিবূক্তি তৈজন শবীক্বে মাধ্যমেই হব । তৈজ্দ শবীব ছাড়া! 
শবীবেব লন সম্ভব নব] তৈজদ শবীব বিনা কেউ কথা বলতে 
পাবৃত না. অন্ুলিহেলন ককতে পাবত না, শ্বাস নিতে পাবত না, খেতে 
পাবত নী, খান্ত পবিপাক কবতে পাবত না! আমাদেব সদস্ত উক্তা ব 
শক্তি তৈজদ শবীকের নাধাষে প্রকট হর । এই বিছযাংমগুল, বিদ্যুৎ 
শুবীত এবং তৈভদ শুলিব-এ সবই মনুষ্যদেহে শক্তিব অবতবণেব এবং 
অধ্যান্সেল কাছে পৌছবাব ভন্য একটি ছুর়াব । তৈশদ শবাব ঘাবা 
তাদবা হে শক্তি আয়ন কবি তা জাক্তকালকাব জগতে বিল্মঘকব বটে। 
প্রান সাহিত্যে এই সমস্ত শক্তিকে 'ল্কি' বল৷ হযেছে! এগুলিকে 
'হোগন্ত বিভূতি ও বলা হযেছে । এই সমস্ত লব্দি, খদ্ধি, বোগক্ত বিভুতি 
তৈভন শুলিবেৰ মাব্যমে পাওুযহা বাষ | 

কৈন আগম প্রজ্জাপনাৰ ছু বকম মান্ুবেব বর্ণনা পাগুা যাব-_ 
খগিপ্রপ্থে জাব খছ্ধিবিহীন মানুৰ । বে মানব খছ্ধি পেষেছে, বিশেষ 
শৃক্তি উপলছ্গি ককেছে, দে খছিপ্রাপ্ত মানুব | তাব শক্তিসমূহ যথার্থই 
বিস্যবকহ ? 

অধ্যান্েব আলোচিনাব প্রাবন্তে বাহা বন এবং অধ্যাত্বেব নধ্যে 
জানাব একটি ভেছুবেখা অন্থিত কবতে হবে। প্রাচীন আচার্বগণ 
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একটি ভেদবেখা নির্দিষ্ট কবেছেন। ভগবান মহাবীব বলেছেন__বে 
মানুষ অধ্যাত্মকে জানে আব যে বাহুকে জানে, সে অধ্যাত্বকে জানে । 
এপ তাৎপর্য এই যে, আমাদেৰ ছুই স্থিতি প্রকট-_এক বাহা জগতেব 
এবং অপবটি অধাত্ম জগতেব। একটি আমাদেব বাইবেব সংসাব। 
অপবটি আমাদেব ভেতবেব সংসাব। বাইবেব সংসাঁবের নাম সমাজ, 
(ভেতবেব সমাঁজেব নাম ব্যক্তি। সমব সময আমব! বাহা জগতেব সঙ্গে 
সংযুক্ত হই। তাৰ অর্থ, অন্য লোকেব সঙ্গে আমাদের সংযোগ হয। 
লোকেব সঙ্গে আমাদেব সম্বন্ধ স্থাপিত হয। আমবা সমাজ হযে ষাই। 
ব্যক্তি সমাজে পবিণত হয। যখন আমব| একলা থাকি, কাবও দঙ্গে 
'মামাদেব সংশ্রব থাকে না, আমারদেব একাকীত্ব স্বক্ষিত থাকে তখন 
প্মাজ হযে যাই না, তখন আমবা ব্যক্তি থাকি। আ'মাদেব সামাজিক 
জীবনও আছে, আবাব ব্যক্তিজীবনও আছে । ব্যক্তি জীবনে সংঘটনশীল 
ব্যাপাবগুলি ভিন্ন প্রকাঁবেব হয | 

আমবা ছু বকম জীবন ষাঁপন কবে থাকি--বৈষক্তিক বা৷ ব্যক্তিগত 
জীবন এবং সামাজিক জীবন। আমাদেব জীবন ছু বকম মান- 
বিশিষ্ট । আমাদেব বৈষক্তিক জীবন আধ্যাত্মিক বা আস্তবিক জীবন। 
আব সামাজিক জীবন আমাদেব বাইবেব জীবন। এ জীবন আমব! 
সাধাবণত বাইবেব জগতে যাপন কবি। আমব! ছু বকম জীবন 
যাঁপন কবি এবং দুষেবই বহস্তেব সন্ধান কবি। বাহ্য জগতে বা 
.সমাজজীবনেব, তথা আস্তবিক জগতেব বা ব্যক্তিগত জীবনেব ঘটনাবলীব 
ব্যাখ্যা কবি। 

অন্তর্জগৎ চেতনাব জগত কেবল চেতনাঁৰ জগৎ । সেখানে শুধু 
চেতন থাঁকে, আব কিছুই থাকে না । তাঁকে আমবা শক্তি, জ্ঞান বা 
অন্ত যে নামই দিই না কেন, তা! বিশুদ্ধ চেতনা মাত্র! এ চেতনাঁ 
যা আছে তা আনন্দও বটে, শক্তিও বটে, জ্ঞানও বটে । কিন্তু মোটে 
ওপৰ তা বিশুদ্ধ চেতনা, তা ছাঁডা আব কিছুই নব। 

বাইবেৰ জগৎ বৈচিত্র্যেব জগৎ | সেখানে অনেক পদার্থ, অনেক 
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জিনিস! সেগুলি অপু-পবমাণুব দাবা সংঘটিত। অন্তর্জগতে আছে 
শুধু চেতনা, আব কোন কিছুই নয । ্ 

একটি চেতনাৰ জগৎ, অপবটি পদার্থেব জগৎ। যখন আমব। 
চেতনাব্‌ জগতেব দ্বিকে অগ্রসব হই তখন আমবা যেখানে পৌছতে হবে 
-বলে বিচাঁব কবি, সে-ই আমাদেব অভ্যাস। চেতনা থেকে ব্চ্যিত হযে, 
অন্তেব সঙ্গে মিলিত হয়ে আমবা৷ ঝ৷ কিছু কবি সেই আমাদেব ভৌতিক 
বা বস্ত জগং। 

বহস্তেব সন্ধানে জহ্খ আমাদেব কিছুটা গভীবতাব মধ্যে যেতে 
হবে। কখনও কখনও কোন কিছু ঘটে আব বহস্ত উদ্ঘাঁটিত হয । 
কখনও কখনও কোন নিমিত্ত থাকে না, কিন্তু অনাযাসে অতুল গভীব্তাষ 
ডুব দেওষাব সুযোগ ঘটে বায়, আব বহস্ত প্রকাশিত হয। 

আপনাবা বৃহস্ত উদ্‌ঘাটিনেব সিদ্ধান্ত জানেন এবং অনেক ঘটনাব 
কথাও শুনেছেন। 

একটি লোক পাহাঁডেব পাঁশে বসেছিল। সেখানে একটি ঝবণা 
বষে যাচ্ছিল । সেখানে এক হবিণী এল। সে অনেকক্ষণ তাব একটি 
পা জলে ডুবিষে বাখল। আব এক দিন এল। তাৰ পৰে তৃতীব 
এবং চতুর্থ দিনও এল। চীবদ্দিন সে খোভাতে খৌডাতে এল, পঞ্চম দিনে 
সে পা সোজা কবে চলতে লাগল । সেই লোকটি ভাবল-_হব্দীটি কেন 
বোজ আসে? নে বিচাব কবল। হব্ীব পা দেখল। তাব পা 
জখম ছিল। হাড ভেঙ্গে গিয়েছিল। দু-চাবদিন জলেব উপচাব 
প্রযোগের ফলে তাব পা ঠিক হয়েছিল । 

লোকটি এই উপচাব আযন্ত কবল। প্রাকৃতিক চিকিৎসা আবন্ত 
হল। জলেব এবং মাটিব উপচাব শুক হল। 

একটি লোক বনে ছিল। সে দেখল একটি বাচ্চা শুয়ে আছে। 
তাব শ্বাস ফুলে উঠছিল । তাৰ গভীব শ্বাস পড়ছিল। পেট ফুলে ছিল, 
আঁব শবীব ব্যথাঁষ কুঁকড়ে যাচ্ছিল। সে লাঁ-লা-লা কৰে এক অব্যক্ত 
শব্ধ কবছিল। লোকটি চিন্তা কবল। সে ভাবল যে এ ধ্বনিব সাথে 
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সাথে একটা কিছু হচ্ছে। সে তাঁব প্রযোগ কবল। ধ্বনি-চিকিৎসাঁব, 
বিকাশ হল। লোকটি শবেব উচ্চাবণ ছ্বাবা ধ্বনি-চিকিৎসাঁব বিকাশ, 
ঘটাল। এই পদ্ধতি দ্বাৰা বোগ নিবাময হল। 

একটি লোকেব মাঁথাষ অত্যন্ত ব্যথা হযেছিল। দে বৈগ্যেব কাছে 
গেল। অনেক চিকিৎসা কবাল। কিন্ত সবই ব্যর্থ হল। সে জীবন 
সম্বন্ধে উদ্দিগ্ন হল। তাঁব জীবন ছুঃসহু হযে উঠল। একবাব কোন 
একটি মানুষেব সঙ্গে তাৰ লভাঁই হছল। তাব শক্র বেগে এনে তাকে 
বাঁণ মাবল। তাব পাষে লাঁগল। বাণটি পাঁষে বিদ্ধ হওযা, মাত্র তাব 
মাথাব ব্যথা একেবাবে সেবে গেল। সে আশ্তর্য হযে গেল। সেচিন্তা 
কবদ__এত উপচাব প্রযোগেও আমাব ব্যথা সাবে নি, আব একটি 
তীব লাগতেই তা৷ একেবাবে সেবে গেল। মনে হচ্ছে আমাব মাথাষ 
কোন কালেই কোন ব্যথা ছিল না। এ বহন্ত বুঝতে পারলাম না। 
মে বৈভ্যেব কাছে গেল। নিজেব দীর্ঘ কাহিনী তাকে শোনাল। 
বৈগ্থও বিশ্মিত হযে গেল। সে এ বকম প্রযোগ শুক কবল। আব 
একটি লোকেব মাঁথায ব্যথা হল, তাঁকে নে তীব মাবল। তাব ব্যথা 
সেবে গেল। তৃতীয, চতুর্থ, পঞ্চম লোকেব ওপবে একই প্রযোগ কবল, 
এবং তাদেব মাথা ব্যথা সেবে গেল। তখন এই তথা স্থাপিত হল যে, 
মাথাব ব্যথা হলে পাষেব বিশেষ স্থানে বাণ বিদ্ধ কবলে মাথাব ব্যথা 
সেবে বাবে। এই প্রযোগেব নাম আকুপাঁংচাব চিকিৎস! পদ্ধতি । 

আমাদেব শবীব বিহ্যতেব শবীব। তাতে বিহ্যুতেব প্রাধান্য । 
আমব! মানি বা না মানি বিছ্যুতেব ভাঁবসাম্যেক অভাবে যে শবীবে 
অনেক বোগ হব এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট তথ্য । তৈজস শবীব অস্থিব হলে 
তাতে নান! প্রকাব বিকৃতি সপ্তাত হয। বদি আমব! তৈজস শবীবেব 
সমুচিত ব্যবস্থা কবি, বিছ্যুতেব ভাবদাম্য স্থাপন কৰি, তাৰ সমতা 
আনি, তবে আমবা নিজে নিজে অনেক কিছুবই সমান্তি ঘটাতে পাবি, 
অনেক পবিস্থিতিব মীমাংসা আমবা নিজেবাই কবতে পাবি 

আমি এই মস্ত আলোচনা এইজন্য করছি যে বহস্তেব সন্ধান না, 
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কবলে. রহস্য উদ্ঘটিন না কবলে এই ছুনিঘাষ বিকাঁশ সম্ভব হাবে না, 
শক্তিৰ উপলন্ধি হবে না । প্রাচীন আচার্ধগণ অনেক বহস্তেব সন্ধান 
কবতেন। আক্ত আমবা যদি কোন সিদ্ধান্ত বুঝতে পাঁবি কিছুকাল 
পরেই আমবা তা বিস্মৃত হই। সব কিছু ভুলে বাই। ভুলে বাঁওযাব 
ফলে আমবা এঁ সমস্ত ব্হস্তেব ঠিকমত ব্যাখ্যা কবতে পাবি না, 
এবং তাদেব প্রয়োগ কবতে পাবি না। 

এই প্রসঙ্গে আদি একটি ঘটনাব আলোচনা কবব। আমি সত্য 
একটি কথা পডেছি-উতন্তব দিকে মাথা দিবে বা দক্ষিণ মূখে পা বেখে 
শোবা উচিত নবৰ। এই বচন আমাদেব দেশে প্রচলিত আছে । কেউ 
€কেউ এ বচন অন্ধ বিশ্বীস বলে ননে কবে। ভাবা বলে-_শয়নকালে 
আম্ব। পা দক্ষিণ, উত্তব, পশ্চিম বা পূর্ব ষে দিকেই বাখি না! কেন, 
তাতে কি পার্থক্য হয? কোন না কোন ছিকে নাথা তো বাখতে হবে । 
কিন্তু আক্তকাল প্রত্যেক ক্তিনিসেব বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্য। প্রস্তত কব! 
হচ্ছে। বিভ্ঞীনেব বহস্ত উদ্ঘাটন্বে পৰে ব্যাপাব এই বকদ দাড়িযেছে 
বে, কৌন লোক হদি কোন বিশ্বীসূকে অন্ধ বিশ্বাস বলে তবে নে নিতান্ত 
ছুহদাহসী । আগেকাব দিনে এ ব্কম বলা চলত, আক্তকাল আব চলে 
লা! সম্প্রতি আমি এই বিশ্বীসৈেব বৈজ্ঞানিক ব্যাথা! পড়ে বিশ্মিত 
হবেছি। 

আমাঁদেব শবীবে ছু বকম বিহ্যাৎ আছে-_-পক্তিটিভ ও নেগেটিভ ৷ 
এক হুল ধনাত্মক, অপবটি খণীত্বক | চোখ, কান, নাক, মাথা, মুখ 
প্রস্তুতি শবীবে পবেৰ অংশে আছে ধনাজ্মক বিহ্যুৎ। আব পা, জজ্ঘ! 
প্রকৃতি শবীবেব নিচেব অংশে আছে খণাত্মক বিহ্যৎ। ব্যক্তি ব্রহ্মাণ্ড 
থেকে, ভগৎ থেকে পৃথক নয। বখন জগতে সঙ্গে তাঁব সম্বন্ধ স্থাপিত 
হয তখন সে সমীজে পব্ণিত হব। আমবা বাতাববণেব ছ্বাব৷ প্রভাবিত 
হষে এ ভ্তগতে বাদ কবি। পবিস্থিতিব্ও প্রভাব আছে। আমবা। এই 
সব কিছুব ছাঁব! প্রভাবিত হই। 

পৃথিবীব ছুটি দিককে গ্রুব বলে মানা হয-_উত্তব ও দ্দিণ। উত্তবে 
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যে ঞ্রব সেখানে অফুবস্ত বিছ্যুৎভাগ্ডাব আছে। সেখানে এতই বিজ্লিব 
প্রকাশ'ধে সেখানে গেলে মনে হয শত শত সূর্যে উদয হযেছে । 
এমন চোখ-ধাধানো আলো । অন্ধকাব্ব কোন পাত্তাই নেই। দক্ষিণী 
ফ্রুবতে সম-পবিমাণ বিছ্যৎ আছে। উত্তবেব ফ্রুবতে ধনাত্মক বিহ্্যৎ, 
দক্ষিণের গ্রুবতে খণাত্মক বিছ্যুৎ। যখন লোকে উত্তব দিকে মাথা দিষে 
শোধ তখন দক্ষিণে দিকে তাঁব পা! থাকে । দক্ষিণেব দিকে থেকে ষে 
বিহ্যুতেব প্রবাহ আসে সেটি খণাত্বক। মানুষেব পাঁষেব বিহ্যুৎও 
খণাত্বক। ছুই খণাত্মক বিদ্যুৎ যেখানে মিলিত হয সেখানে প্রতিবোধ 
ঘ্বটে, সংঘর্ষ হষ। একই ভীবে খন ধন বিছ্যুতেব সঙ্গে ধন বিদ্যুৎ 
মিলিত হষ তখন প্রতিবোধ ঘটে । ফলে একে অন্েব সহাষক না হযে, 
পৰম্পবকে পবাস্ত কবতে প্রযাস কবে । সেই জন্ঠ যে লোক দক্ষিণদিকে 
পা! বেখে শোঁষ তাব খণাত্মক বিছ্যতেব সঙ্গে দক্ষিণী গ্রুব থেকে আগত 
খণাত্মক বিহ্ুতেব সংঘর্ষ লাগে। এ বকম পবিস্থিতিতে লোকেব 
মনে নান। বকম ছুশ্চিন্তা উপস্থিত হয, সে খাবাপ খাবাপ স্বপ্ন দেখে, 
তাব শবীবে নান বকম বোগ ও বিকৃতি উৎপন্ন হব। সেই কাবণে 
বৈজ্ঞানিকবা প্রতিপন্ন কবেছেন, দক্ষিণ দিকে পা বেখে ঘুমোনো উচিত 
নহ। তা৷ থেকে শাবীবিক ও মানসিক উভষ প্রকাব বোগ হতে পাবে। 

আমব ষেন একথা ভুলে ন! যাই যে বহুম্ উদ্ঘাটনেব পবে যে 
তত্ব আমব বুঝতে পাঁবি এবং সত্য বলে দেখতে পাই এবং যাব ওপবে 
আমাদেৰ বার্থ বিশ্বীস উৎপন্ন হষ তা শুধু মেনে নেওষা থেকেই হয় না। 

এখন আপনাদেব অধ্যাত্ব-বহস্ত বোঝানোব জন্য এই সন্দর্ভেব অল্প 
আলোচনা কবতে চাই। 

ধর্মেব মূল শুত্র-পাঁপ কোবো। না, পাপ থেকে নিজেকে বক্ষ! কব। 
কিন্তু কিভাবে নিজেকে বাচাতে পাববে, দেই হল প্রশ্ন । মন কত চঞ্চল, 
শবীব কত চঞ্চল। বাণী কত চঞ্চল। তা! এ সব থেকে কিছু না কিছু 
পাঁপ হযে যাষ। আমি পাঁপ থেকে কিভাবে আত্মবক্ষা কবব? পাঁপ 
থেকে বীঁচাব কি উপাষ আছে? অধ্যাত্মেব বহস্ত উদ্ঘাটন ছাড়া অন্ত 
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কোন উপায়ে ত। সম্ভব নয ত্র ওপর সমাধানে লন্তুহ নয়) মানব 
পাপেব হাত থেকে বাচতে পাবে এ কথ। জনের মানতে পাতে শা 
তাল্কে প্রশ্ন বে হুনিয্াতে পাপ করার জন্য অনবরত হাজাঁব হলর 
প্রেরণা আসছে. দেই ছ্নিরাঁতে বাস করে লেচুক কি করে পাপের হাত 
থে আহ্রক্ষা করুত পাঁবে। 

ভগ্নবান মহাকীব এ বিহদ্রে উপয়ে নিধারদ করারে গুনে কেনেন 
এক কচ্ছপ ছিল, বথন কোন জ্ভউভনক পরিস্থিতি উপন্থিত হতো 
পাবিতে তাকে ছে। মেতে নিজে বেত গেলে, শিচিলে প্রভৃতি পশ্ড তাকে 
খেতে চেষ্টা কবলে. কৌন রুকম নিবাপন্তার অভ ক ভয় উপস্থিত 
লৈ _লে তহজশাহ নিক্েক খেলের মধ্যে চে হেত গুকৃতি শু 
এমন একটি খোল নি্িছিল হা তার ওলেব মত কান্ত কত । প্রান 
হাতে চাল রাখত । খোলটি কন্ছপ্পের পক্ষে দেই স্‌ হয্ছিল। কচ্ছপ 
নকজেব খো2লর মধ চলে গে জব রুকন্দে সুবন্ষিত হত আাগাল্ব 
কি এমন কোন খোল আছে হেখানে পৌছে আমরা। পাপ থেলু 
কি পাব ই আমাদ্রে মনে বানা ফুল ফেঁপে উহ ॥ আমাদেক 
পে বানা, ক্রোধ তথী। আবেগের আুক্রুদণ হচ্ছে । এমন কোন 
উপাজ আহে কি বাব ছারা! এই জব আত্রমন থেকে বীচ। যায? হ্যা 
উপায় আছে। ভগবান কলেছেন_কচ্ছপ বেন বাইবের আক্রমণ 
থেকে বাচার কহ, নিজ্েব খোদুলব ভেততুং চলে সায় ভুমিও তেমনি 
অধ্দাত্েন ভেতবে চলে বাঁ সং আক্রমণ থেছে বেঁচে হা? 
অধ্বাত্বেব ভেতরে চলে বাও. চেতনার ভেত্রবে চুল হা ॥ ভেতরে চলে 
বাও, অন্দবে পরেশ কর, তা। হলে সুরক্ষিত হু, হত দিন মন বাইরে 
দ্বুবে বেড়াবে, তত দিন পর্যস্ত বলাও আবেগ ফুলে ফেঁপে উত্তবে । 
বে দদস্ত পরিস্থিতি চিন্তা, তয় এবং দুখ উৎপন্ন কব নে সবই মনুক 
ফুলিয়ে ফাপিষে লেঙ্জ॥ তুমি ভেতর চলে যা চেতনার জগত চলল 
যাও চেতনা নৈকটঢ লাভ কর. জম্পুর্ণভাবে নিকাপলু জম্পুর্ণভ-ুব 


দা 
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সুবক্ষিত হবে। বোন বিপদ নেই, কোন ভঘ নেই। সে এক 
জ্বলন্ত শক্তি। এ শক্তি তুমিও অনুভব কবতে পাব। 

এক বকম কথা মানতেই হয। আমাৰ এক বকম কথা মনাৰ 
প্রবোজন নেই, কিন্তু অনুভব কবা৷ সম্ভব। অধ্যাত্ম-কথা শুধু মেনে 
নেওষাব জিনিস নয। আঁপনাবা যদি চান তবে ভাঁজই এই অবস্থা 
নির্ণঘ কবতে পাবেন, আজ বাতেই শোবাৰ পৰ পবই এ সম্থন্ধে অনুভব 
কবতে পাবেন। আপনাব মনে কোন বিচাঁৰ আসতে পাবে, তাঁব 
বিকল্প আসতে পাবে, অনেক খাঁবাপ চিন্তা মনেব ভেতব থেকে ঠেলে 
উঠতে পাবে। আপনি তৎক্ষণাৎ নিজেব অন্তবে চলে যাঁন, মনে 
ভেতবে প্রবেশ ককন। আঁপনাঁব মনে হবে আপনি ঘেন অন্ত এক 
জগতে এসে পৌছেছেন আব সমস্ত বিকাঁব, বিকল্প ও চিন্তা বাইবেব 
জগতে থেকে গিযেছে | আব তাবা আপনাকে আক্রমণ কবতে পাঁববে 
না। একেই বলে প্রেক্ষা ধ্যান। এব অর্থ_আপনি নিজেকে দেখতে 
আবন্ত ককন। বে মুহুর্তে আপনি নিজেই নিজেকে দেখতে আবস্ত 
কববেন, চেতনাৰ ক্ষেত্রে চলে যাবেন সেই মুহুর্তে আপনি বাসনা, ক্রোধ 
ইত্যাদিব আক্রমণ থেকে মুক্ত হবেন। আব কোন কিছুব আক্রমণ 
হতে পাববে না। 

অধ্যাত্মে সাহায্যে আমবা এই সব আক্রমণ থেকে বাঁচতে পাবি। 
আমবা৷ অধ্যাত্মেব চর্চা কবি তাব কাবণ অধ্যাত্বই আমাদেব এই সব 
বাইবেব আক্রমণ থেকে বাঁচাতে পাবে, আব এই সব প্রভাবেব বশবর্তাঁ 
হওযা থেকে বক্ষ কবতে পাবে। আজ আমব! অধ্যাত্ম থেকে খানিকটা 
দূবে চলে গিষেছি। আজ আমাদেব পথ দেখানোব কেউ নেই। 
অধ্যাজত্মে বহস্ও আমার্দেব অজান। হযে গিষেছে । এব কাবণ কি? 
যা ঘটেছে তা এই-_ 

একটি লোক পথ চলছে। পাঁষেব আঘাতে ভীব মবে যাচ্ছে। 
আমব| বলি- _জীবহিংসা হল। এ লোক অনেক প্রাণী মেবে ফেলল, 
জীবহিংস। কবল। এই আঁমাঁদেব বিচাঁব, ব্যবহাবেব বিচাব, বাইবেব 
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ছুনিযাব বিচাব। ভগবান মহাবীব এবং কোন কোন মনম্বী আচার্য 
এ কথা স্বীকাৰ কবেন না। তাব। এই কথা! বলেছেন--অধ্যবসাষ থেকে 
বন্ধন হয। এক অধ্যবসাষ, অপব ঘটনা 1 ছুটো ছুই জিনিস। অধ্যবসায় 
তন্তর্জগতেব বিচাঁব, 'ঘটন। বাস জগতে ঘটে ৷ আচার্য ভিক্ষু বলেছেন, 
যে হত্য। কৰে সে হিংসক | যে মাঁবে অর্থাং যাব মীবাব জন্য অধ্যবসাঁ 
আছে দে হিংসক্। জীব বেঁচে থাকল কি মাঁবা গেল তাব সঙ্গে 
হিংসাব কোন সম্বন্ধ নেই। জীবে বেঁচে থাক। কোন দযাঁব 
ব্যাপাব নয, জীবেৰ মৃত্যুও কোন হিংসাৰ ব্যাপাৰ নষ। জীব মকক' ব! 
না৷ মরুক, সেট? গৌণ ব্যাপাব, অন্ ব্যাপাঁব। হত্য। কবাব যে সঙ্কল্প, 
অধ্যবসীধ এবং তাৰ পবিণাঁম, সেই হল মুখ্য কথা । হিংসা হল হত্যাব 
জন্য অধ্যবসাঁষ, কোন জীবেৰ মৃত্যুব ঘটনা নব। অধ্যবসাষে জগতে 
পৌছে যখন আমব। বহস্যসমূহ দেখি তখন আমাদেব সমস্ত সাধনপদ্ধতি 
পব্বিতিত হযে যাব। তাবপব আমবা৷ আব ঘটনাকে মুখ্য বস্ত বলে 
মেনে কাজ কবি না, অন্তবকে প্রধান মনে কবে আচব্ণ কবতে থাকি । 

সামজিক জীবন একটা, দ্িক। আন্তবিক জীবনই সামাজিক 
জীবন সম্বন্ধে নির্ণষেব আধাব। এই কাবণে বল! হয, দিন বা বাত্রি 
বে কালই হোঁক, কেউ দেখুক বা না দেখুক, তাতে কোন পার্থক্য হুষ 
না। বেস্থিতিতে দেখ! ব৷ ন! দেখাব মধ্যে কোনও প্রভেদ থাকে না, 
সে হল আন্তবিক ক্ষেত্রে স্থিতি। ব্যবহাঁবেব জগতে প্রভেদ আসে। 
যে ব্যবহাবেব নিষম অনুযাধী চলে সে আচবণ কৰাৰ আগে দেখবে 
আলো। না অন্ধকীব আছে, কেউ দেখছে কিংবা! দেখছে না| এই 
বিচাবেৰ আধাবে তাৰ আচিব্ণ ঘটবে, সে পদক্ষেপ করবে। 

স্বপ্ন কেন আসে? আমবা কেন ঘ্বুমেব মধ্যে ন্বপ্র দেখি? 
মনস্তাত্বিক্দেব ব্যাখ্যা হল, আমাদেব মনেব দমিত বাসনাদি যখন 
আমাদেব জাগ্রত অবস্থা প্রকট হবাব সুযোগ পাষ না তখন তা 
ত্বপ্মে ভেতবে প্রকটিত হব। সেই জন্যই দ্বুমেৰ ভেতবে স্বপ্র আসে । 
একটা সীম। পর্যন্ত এ কথা৷ ঠিক বটে । কখনও কখনও এমন হয যে, 
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শোঁবাব সম যে কথা! মনে থেকে যাষ ব্বপ্ধে সেই কথ আমাদেব সামনে 
দৃষ্ঠমান হয। অধ্যাত্ম-বহাস্তেব এটি একটি ব্ড সত্য । ক্রোধ আসে। 
সে পর্যস্ত পৌছে আপনাব স্থিতি বিনষ্ট হয। তাৰ কোন ওষুধ নেই। 
তাকে নিষন্ত্রণ কবা যাঁধ না । ব্যবহাবেৰ দিক দিষে এ কথা তো ঠিকই 
বটে। আমি আপনাদেব সর্বদা ব্যবহাব থেকে মুক্ত থাকতে বলছি না । 
আমাদেব নিষস্ত্রণ কবাব শক্তি আছে, আমাদেব বিবেক আছে। আমবা 
বাহা জগতে জীবন ধাবণ কবি, এই জন্য আমাদেব ব্যবহাবকেও মেনে 
চলতে হয! কিছু নিষস্ত্রণ হয, দমনও হয, ওষুধও দেওষযা হয। কিন্ত 
অধ্যাত্বের চ্চাব সমব এসব কথা বলতে কোন সন্কোচ হওষা উচিত নয। 
কাবণ এ শুধু ব্যবহাবেব কথা, অধ্যাত্মেব কোন কথা নয। অধ্যাত্মের 
কথাৰ মূল পর্যস্ত যেন পৌছই। 

সমস্ত সমস্তাব মূল__বাঁগ এবং দ্বেষ। প্রচলিত ভাষায বলা বায 
হিংসা । পবিগ্রহই বল, অব্রন্থা্যই বল, চুবিই বল আঁব মিথ্মাভাষণই 
বল-_এসব কিছুকেই আমাদেব আচার্ধগণ হিংসা বলে স্বীকাব কবেছেন। 
উলটে! দ্রিক থেকে দেখলে বলা! যাঁধ অহিংস! ছাঁডা কোন মহাব্রত হয 
না। ছুটি কথাব মধ্যে ছুনিযাব সব কিছু এসে বাঁ হিংসা এবং 
অহিংসা। অহিংস কি? বাগ-ঘেষ প্রভূতিকে উৎপন্ন হতে না দেওযাব 
নাম অহিংসা। আপনি অহিংসাৰ কা, অহিংসাব ঘটন! হিংসাব সঙ্গে 
এক কবে দেখবেন না । ঘটনাব শেষ কবে ফেলাব চেষ্টাও কববেন না। 
যে ক্ষণে বাগ উৎপন্ন হষ সেই ক্ষণকে লক্ষ্য ককন। যে ক্ষণে বাগ 
উৎপন্ন হয প্রকৃতপক্ষে সে-ই হুল জাগ্রত থাকাব সময । 

প্রেক্ষা ধ্যানেব ুত্র হল- অপ্রমাদ ও জাগবকত।। কি বিষষে 
জাঁগবকতা ? অতীতেব সম্বন্ধে জাগৰক থাকাব কোন প্রযোজন নেই। 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও জাগবক থাকা কোন প্রযোজন নেই। বর্তমান ক্ষণ 
সম্বন্ধে জাগ্রত থাক । বর্তমান ক্ষণ সম্বন্ধে জাগবক থাকাব তাৎপর্য £ যে 
কোন বীজ পাওযা গেলে তা বর্তমান ক্র্ণেই বপন কবতে হবে | পবে 
ফল আঁসবে, পবিণাম আসবে, মহীকহ জেগে উঠবে। সে বুক্ষকে 
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আঁপনি উপডাতে পাঁববেন না । আপনি কলাঁগম বোধ কবতে পাঁববেন 
না। আপনি শুধু লক্ষ্য ককন, বীজ বপন করা হযেছে কিংবা হয নি। 
বর্তমান কালেব যে ক্ষণে বীজ উপ্ত হযেছে সেই ক্ষণ সম্বন্ধে আমবা 
জাগবাক থাকব ৷ সেটি বাগেব তথা দ্বেষেব ক্ষণ । এ বাঁগেব ও দেষেব 
বীজ যে মুহুর্তে বপন কবা৷ হয সেই মুহূর্তে আমি যদি জাগকক না 
থাঁকি তবে পবিণাম-বিষষে সজাগ থাকাব কোন অর্থ হবে ন!। 
অধ্যাত্মেব শৃত্র থেকে তাব যে এক বড বহন্ত গ্রতিপন্ন কৰা হযেছে সেটা! 
হল- বাগেব তথা ছেষেব ক্ষণ হল হিংসাব দ্গণ। অ-বাগ ও অ-দ্বেষেব 
গণ অহিংসাব ক্ষণ । 

বছ বিচিত্র ঘটনা ঘটে থাকে । মনেৰ মধ্যে কোন বিকল্প চিন্তা 
উঠল, এক বিচাব মনে এল। তাকে উপেক্ষা কব। তাঁব পবিণাম 
এই হবে যে, এ বীজ বখন উপ্ত হবে এবং এ বীজ খন বড হবে, অর্থাৎ 
বুক্ষে পবিণত হবে তখন নিশ্চিতভাবে নিজেব পবিণাম নিষে আসবে। 
আমবা যেন ছুনিযাব ঘটনাবলী দেখি। পঞ্চাশ-যাঁট ব্ছব পর্বস্ত যে 
বশন্বী থেকেছে, যাব জীবনেব পূর্ব অংশ তেজস্বিতা ও ষশেব আলোকে 
উদ্ভাসিত হযেছে, লে ঘখন জীবনেৰ উত্তবাংশে পৌছব তখন তাৰ পতন 
হব, দে বিনাশ প্রীপ্ত হয। এ বকল কেমন কবে সম্ভব হয ভেবে 
আমরা আশ্চর্য হই। যে লোক পঞ্চাশ-যাট বসব বশস্বী এবং তেজন্বী 
জীবন যাপন করেছে তাঁব জীবনেব পবেব দিক কেমন কবে পতনেব 
দিকে যেতে পাবে? আমবা। সাঁধাবণত এব ব্যাখ্যা কবতে পাবি ন!। 
কিন্তু এ বকম ঘটনাব পেছনে কোন কাবণ অবশ্যই আছে। কিন্তু 
আমব। ষদি মনেব গভীবতাষ এ বিষধে সুগ্গ্ম ভাবে চিন্তা কবি তবে এই 
তথ্য স্পষ্ট হবে, যে বীজ বপন কবা হষেছিল, তার প্রাশ্চিস্ত কবা হয 
নি, এখন ত৷ বৃক্ষে পবিণত হযেছে, তাৰ ফলে শেষেব ঘটনা ঘটেছে । 

মনে বাগ এবং দ্বেষেব ষে সংস্কাব উৎপন্ন হয তাঁকে ধুষে পবিষ্কাব 
কবে ফেলা, পবিবর্তন কব! তাব প্রাষশ্চিন্ত। এই প্রাবশ্চিত্ত কবলে 
আব এঁ সব সংস্কাব উপদ্রব কববে না। বীজকে নষ্ট কবে দিলে তা 


অধ্যাত্মেব রহস্তেব সন্ধান ১৮৭ 


' থেকে বৃক্ষ উৎপন্ন হবে না। প্রীষশ্চিত্ত না কবলে বীজ অন্কুবিত হওযাঁব 
এবং বেডে উঠাব ন্থুযোগ পাবে। কালে কালে তা বৃক্ষে পবিণত হবে, 
তাব শিকড ছডিযে পডবে। তখন তাকে আব বশ কবাব উপাঁষ থাকে 
না। তাব ষে কষ্টদাষক ফল তা আমাদেব ভোগ কবতে হয। কিন্তু 
আমবা ঘটনাকে মুখ্য মেনে ব্যবহাঁবেব চালনা কবি না, পবস্ত অন্তবকে 
মুখ্য মেনে ব্যবহাবেব চালনা কবি। 
অধ্যাত্মেৰ অত্যন্ত গুকন্বপূর্ণ বহস্ এই যে, বাগেৰ এবৎ দ্বেষেব বীজ 
যে ক্ষণে উপ্ত হয সেই ক্ষণ সম্বন্ধে আমাদেব জাগৰক থাকতে হয । 
আমবা অহিংস । আমবা৷ অত্যন্ত স্থুলভাবে মেনে নিষেছি যে, 
কাউকে না মাবাঁব নাম অহিংস! | কিন্তু বাগ ও ছেষেব বীজ যদি মনেব 
“ভেতবে উপ্ত হয তবে কি কবে অহিংস হবে? ব্যবহাবেব জগতেব 
কথা তো ঠিকই। কোন লোক যদি কাউকে হত্যা না কৰে তবে সে 
আইনেব কবলে পডবে না। আইন তাঁকে অভিযুক্ত কববে না, তাঁকে 
বিবক্ত কববে না, কেননা সে এমন কোন কাজ কবছে না যাতে সে 
আইনেব আওতাঁব মধ্যে আসে । আইনেব সুত্র_-কাঁজ। এমন কাজ 
যা আইনেব গণ্ডিব মধ্যে আসে। অধ্যাত্বেব তুত্র_অধ্যবসায। কাজ 
-হোক ছাই না৷ হোক অধ্যবসাষ মাত্র দাধিত্ব হযে যা। এই বকম 
অধ্যবসায, সঙ্কল্প, বিচাব তথা পবিণাম হিংসাপ্রধান। এ বকম ভাব 
মনে এলে আপনি যদি কিছু না কবেন তবে আপনি হিংসাব বন্ধনে 
আবদ্ধ হন। আপনি নিজেকে এভাবে প্রস্তুত কবতে পাবেন--আমি 
তো কোন কিছু কৰি নি, তবে আমি এ ঘটনাব জন্য দাষী হব কেন? 
অধ্যাত্ম এ কথা স্বীকাৰ কবে না আপনি ক্রিযা-ৰপে কিছু কবেন নি। 
.সে এই নির্ণষে পৌছতে চাষ যে, আপনি এ বূপ চিন্তা কবেছেন কিংবা 
কবেননি। এ বকম চিন্তাবপ ক্রিয়া কবেছেন কিংবা কবেন নি। 
চিন্তাব আধাবে, পবিণাম এবং অধ্যবসাযেব আধাবে অধ্যাত্মে সমস্ত 
বিচাঁব হয, আইনেব সমস্ত বিচাব হয কার্ষেব আধাবে। যদি আমবা 
এই কথা ঠিকমত বুঝতে পাঁবি তবে জাগবকতীব ক্ষেত্র মুক্ত হে বাব, 


১৮৮  মূন্ব জযই জয় 


জাগবকতাব নীমা বেডে যাষ। আবাঁব আমবা মূল সম্বন্ধে যতটা, 
জাগবক হুই পবিণাম সম্বন্ধে ততটা জাগবক হই না। যখন আমাদেৰ 
মন প্রমাদ দাবা কিছুটা আচ্ছন্ন হয তখন ভামাদেব জাগবকতা৷ 
পবিস্থিতি তথা পবিণামেব ওপবে নিবন্ধ হয | আমবা ভাবতে থাকি__ 
ও আমাৰ বিকদ্ধে অভিযোগ কবেছে, ও আমীব সঙ্গে এই বকম ব্যবহাব 
কবেছে, ও আমাকে অপমান কবেছে। আমাদেব সমস্ত চিন্তা বাহা 
জগতেব দিকে ঘায়। আমবা চিন্তা কৰে দেখি না এতে বাঁগ ও দেষেব 
মুহুর্ত কি ভাবে উজ্জীবিত হষ। অর্থাৎ আমব৷ অধ্যাত্ম থেকে ব্ড্যিত 
হযে বাইবেব বিচাঁবেব দিকে চলে যাই । 

ভগবান মহাবীৰ এক গুকত্বপূর্ণ স্তর দিষেছেন_সমস্ত দাষিত্ব 
আতআ্াব। তিনি কখনও বলেন নি যে আত্মা ছাঁডা নান্ুষেব কোন 
শ্রু বা মিত্র আছে। তিনি বলেছেন, আত্মাই মানুষেব মিত্র! কিন্ত 
মিত্রেব খোজ কেউ কবে না। তিনি কখনও বলেন নি, অন্য কেউ 
তোমাদেব বন্ধনদশীষ নিষে যাঘ। এ বন্ধন এবং ব্ধনমুক্তিব দাষিত্ব, 
এ পুণ্য এবং পাপেব দািত্, এ সুখ ও ছুঃখেব দাষিত্ব_এ সমস্ত দাষিত্ব 
আত্মীৰ। সব কিছু কর্মেব কর্তা আত্মা ৷ সব কিছু দাঁষিতব আমাদেব ওপবে 
স্ত, অধ্যাত্মেব এই গভীব তত্বে কি আমবা পৌছনোব চেষ্টা কবি? 
আমবা৷ হামেশাই প্রত্যেক ব্যাপাবেৰ দাঁধিত্ব অন্তেব ওপবে আবোপ 
কবি এবং খন অন্তেব ওপবে দ্াধিহ আবোপ কবি না৷ তখন আমাদেৰ 
মন হতবুদ্ধি হযে বা। আমবা এখানে সেখানে খোঁজ কবি অমূক 
এ ব্কম কবেছে, অমুক এ বকম কবেছে। এ বকম কবে আমবা 
নিজেদেব হাঁলকখ বৌধ কবি, আব ভাবি এ বকম কাজই চলছে। 
কিন্তু অধ্যাত্মেৰ বহস্ত এ থেকে ভিন্ন । অধ্যাত্মেব শ্ঃকতপূর্ণ তত্ব ঃ কেউ 
কাঁবও জন্য দাধী নয। আপনাদেব আত্মাব, আঁপনাদেব অধ্যবসাঁষেব 
সমস্ত কিছু ঘটনাৰ জন্য চুড়ান্ত দাষিত্ব। 

আমি আপনাদেব কাছে অধ্যাঞ্মেব বহস্ত বিষষে ছু-তিন বকম 
আলোচনা উপস্থিত কবেছি। এ আলোচনাব জন্ত অনেক বিস্তাব - 
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প্রযৌজন। কিন্ত আমি তা সংক্ষেপে বিবৃত কবেছি। যদি এই দু-তিন 
বহস্তের উদঘাটন আমাদেৰ মনে হওয়া সম্ভবপব হয, আমাদেব জীবনে 
হওযা সম্ভব হয, তবে আব কোন বহস্তেব সম্ধানেব প্রযোজন নেই। 
আজ আমি যে সব আলোচনা কবেছি সেই সব ব্হস্তেব সন্ধান সকলে 
কবে। আমাদেব তীর্থক্কবগণ, আমাদের আচার্ধগণ এ সব তত্েৰ খৌজ 
কবেছেন। তীদেব বাঁণীব সাবাংশ আমি আপনাদেব কাছে বিবৃত 
কবেছি। 

আঁপনাবা একটু একটু স্মবণ বাখবেন। এই সব বহস্তেব ওপবে 
আমাদেব ধ্যান কেন্দ্রিত হোক, আব নতুন নতুন বহুস্যেব সন্ধানেব জন্য 
ব্যাকুলতা, ভাবনা এব শ্রদ্ধা আপনাদেব মনে জেগে উঠুক । আমাৰ 
মনে হুষ আমাঁদেব পুকবকাঁব যদি এই দিকে এগিষে যেতে থাকে, তবে 
এই সংসাবে ব্লেশভোগকাবী লোক বহু শাবীবিক ব্যাধি এবং মানসিক 
স্কট থেকে বাঁচতে পাঁবে এবং কচ্ছপেব রীতি অনুসবণ কবে এ বকম 
খোল তৈবি কবতে পাবে যে, সমস্ত আক্রমণ থেকে বেঁচে সে নিজেকে 
-স্থবক্ষিত মনে কবতে পাবে। 


শস্সিটি ও মনেব জঘই জঘ 


১৪ 
অধ্যাত্ব ও ব্যবহার 


কোন কাজে প্রবৃত্ত হওযাব পূর্বে তাব উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা 
কবা আব্ষ্যক। বিনা প্রযোজনে মুখ ব্যক্তিও কোন কাজে প্রবৃত্ত হয 
না। এ জন্ত প্রযৌজন কি, তা৷ স্পষ্ট কৰে প্রকাশ কবতে হয। প্রাচীন 
কালে গ্রন্থবচনাব প্রাবস্তে মঙ্গলাচব্ণ কব! হত এবং উদ্দেশ্য ও সম্বন্ধ কি 
তা বল৷ হতো । এখনও সেবকম কৰা আবশ্যক । আমব! বা কবতে 
যাচ্ছি, তাব উদ্দেশ্য পবিক্ফুট কৰতে হবে| যদি আত্ম-সাধনা, ধ্যান বা 
সমাধিব জন্য প্রচেষ্টা কবতে চাই তবে সেগুলিব উদ্দেশ্ট সম্বপ্ধে আমাঁদেব 
অবহিত হতে হবে। কেন আমবা এই বকম চেষ্টা কৰব? এই 
প্রকাব প্রচেষ্টাব দ্বাবা আমবা কি হতে চাই ? 

ছু বব স্থিতি আছে। এক স্থিতি হল “হযেছে', আব অপবটি 
হল 'হতে যাচ্ছে" । “কি হযেছে" তা প্রকৃতিবাদী দর্শন, বর্ণন ও নিবপণ 
কবে। কিন্ত আঁচাব শাস্ত্র বা আচাব বিজ্ঞানেব প্রতিপান্ত হল £কি হতে 
চাই? বেখানে মূলেব প্রশ্ন ওঠে, সেখানে হওষাঁব ব্যাপাবে ভিজ্ঞাসা 
আসে "কি হতে চাই” প্রতিটি ব্যক্তির পক্ষে কি হওযা উচিত? 
সমাজেব কি হওষ1 উচিত ? যেখানে হওষাঁৰ কথা৷ আসে, সেখানে মুল্য- 
বোধেব বিকাশ হয, আঁচাব শাস্ত্রে বিকাশ হষ। হওযাব কথাব সঙ্গে 


অধ্যাজ্ম ও ব্যবহার ১৯১ 


“আমাকে কি হতে হবে-_এই প্রশ্ন স্বভাবতই জড়িত থাঁকে। কেন 
হতে চাই'__এই বিবষেও ধাঁবণা স্পষ্ট হবে বাব । 

জৈন আগ্মে ছুইটি শব্দ ব্যবহৃত হব_-'সংজ্ঞোপযুক্ত' এবং "নো- 
সংজ্ঞোপযুক্ত' | চেতন! ছুই প্রকাবেব হব--সংজ্ঞোপযুক্ত চেতনা, আব 
নো-সংভ্ঞোপযুক্ত চেতনা । চেতনাতে বখন সংজ্ঞা থাকে তখন তাকে 
সংজ্ঞোপযুক্ত চেতনা বলে, জাব চেতনা যখন সংজ্ঞাকে অতিক্রম কবে 
তখন তা হঘ নো-সংজ্ঞোপযুক্ত চেতনা । বীতবাগ নো-সংজ্ঞোপযুক্ত, 
তাব ক্ষেত্রে বা তাব চেতনাতে কোঁন সংজ্ঞা থাকে না। বীতবাগ 
সংজ্ঞাভীত চেতনাব অর্থ হল--বিশ্ুদ্ধ চেতনা, কেবল চেতনা । যে 
চেতনাব সঙ্গে সংজ্ঞা মিশ্রিত থাকে, বে চেতন! সংজ্ঞা বাব! প্রভাবিত 
হয়, যে চেতনা সংবেদনাত্বক হঘ- তাকে সংজ্ঞোপযুক্ত চেতনা বলা 
বাঘ! সংজ্ঞা দশ প্রকার, যথা 


১। আহাব সংজ্ঞা ৬। মান সংজ্ঞা 
২। ভব সংজ্ঞা ৭] মাবা সংজ্ঞা 
৩। মৈথুন সংজ্ঞা ৮। লোভ সংজ্ঞা 
৪] পবিগ্রহ সংজ্ঞ] ৯| লোক সংজ্ঞা 
৫ ক্রোধ সংজ্ঞা! ১০। ৭ সংজ্ঞা 


আমাদেব সাধনাব একমাপ্র উদ্দেশ্য হল চেতনা থেকে এইসব 
সংন্ঞাকে বহিদ্কত কবা, অর্থাৎ বীতবাগ হবে যাওয়া! এই আমাদেব 
আধ্যাত্ব-সাধনাব উদ্দেশ্য । চেতনাব সাথে বে সংবেদন বুক্ত আছে, বে 
সংজ্ঞা জভিত আছে, তাদেব নির্মূল কবা-এই আমাদেব স্পষ্ট লক্ষ্য ॥ 
এই কাজেব দ্বাবা কোন চমকপ্রদ শক্তি অর্জন কৰা আঁমাদেব উদ্দেশ্য 
নব, উদ্দেশ্ত কেবল নিজেব চেতনাকে সংশোধন ও পবিমার্জন কবাঁ_ 
পবিষ্কাব কবা। যখন ব্যক্তিব চবিত্র পবিমাঞ্জিত ও পর্বিকৃত হয, তখন 
ভাব বিকাশ আবন্ত হবে বাঘ। ভবে কি আদবা আহাব কৰবব না? 
আহাঁব-সজ্ঞোকে সমাপ্ত কবাব অর্থ কি এই? নিশ্চই নব। শবীব 
থাকতে এটা সম্ভবই নব বে আমব! মাহাবি কবব না । আহাব না! কবলে 


১৯২ মনেব জবই জব 


সাধনাব সামর্ঘযও থাকবে ন|। সাধনাব জন্য শবীব বদি গ্রযৌজনীঘ 
হয, তবে শবীবেব জন্য আহাবও গ্রযৌজনীষ। আঁহাব ত্যাগ কব! সম্ভব 
ন্য, কিন্তু আহাবেৰ প্রতি আসক্তি ব! বাসনা ত্যাগ কব। সম্ভব । 

এই সব সংজ্ঞাব মধ্যে এমন কিছু আছে যাতে নির্ল জলে খানিক 
কাদা মিশে ঘাষ। জল স্বভাবতই নির্মল, বিস্ত তাতে ধুলো পড়লে, 
আবর্জনা জমলে, তা৷ মলা৷ হযে যাঁ। চেতন! স্বভাব্তই শুদ্ধ ঃ কিন্ত 
তাতে বিভিন্ন সংজ্ঞা এসে যুক্ত হুষ, কলে তা বিকৃত হযে যায । 

মযল। জল পবিষ্কীব কব। যাঁধ। পবিষাৰ কবাব অনেক পদ্ধতি 
প্রচলিত আছে। প্রাচীন কালে এ বকম অনেক পদ্ধতি ছিল। ময়ল! 
জল নির্নল হতে পাবে । জল স্বভাবত স্বচ্ছ ও নির্ল। তাব নির্মলত। 
একেবাবে নষ্ট কবা! যায না । যে আবর্জনা জলে মিশেছে তা দূৰ কৰা 
যা। আবর্জনা দূৰ কবে দিলেই জল আগেৰ মত নির্মল হযে যায। 

আমাদের চেতন! নির্সল। তাব নির্লতাব সমাপ্তি বা. বিনাশ নেই। 
তবে চেতনাব এই অবস্থাস্তব ঘটতে পাবে ষে, খন তাতে সংজ্ঞাব 
আবর্জনা এসে জোটে, স্ংবেদনেব মালিন্য এসে লাগে, তখন তা মলিন 
ও অপবিচ্ছন্ন হে ঘা | তখন চেতন। আবৃত হযে যায, তীব স্বচ্ছতা 
আঁব থাকে না। যেমন মলা আবৃত হলে দর্পণ অন্ধ হযে যাষ। 
তখন তাৰ গ্রতিবিদ্ব গ্রহণ কবাব ক্ষমত। কমে বাধ বা একেবাবে লোপ 
পাষ। কিন্ত এ দর্পণকে পবিষ্কাব কবলেই তাঁব ক্ষমতা আবাঁব প্রকট 
হয, ত৷ প্রতিবিম্ব গ্রহণ কবতে সক্ষম হয। 

সঞ্জাব সংস্পর্শে চেতনা ধোঁযাটে ও অস্পষ্ট হযে যা, মলিন হযে 
যাষ। চেতনাকে নির্মল কবা, তাঁকে ভাব প্রবৃতত অবস্থা এনে কেবল 
চেতনারূপে প্রতিষ্ঠা কবা-_এই হুল আমাদেব সাধনা উদ্দেশ্য । 

সাধনাব বহস্ত হল কেবল জানা । তা এখনও লাভ কবা সম্ভব ! 
কেবলজ্ঞান অর্থাৎ কোবা জ্ঞান শুধু জ্ঞানই, তাৰ মধ্যে সংবেদনেব 
সংস্পর্শ নেই। আপনি ইচ্ছা কবলেই এব অভ্যাস কবতে পাঁবেন। 
আপনি কেবলজ্ঞানেব অবস্থাঘ এসে কেবলভ্ঞানী হযে যেতে পাঁবেন। 


১৩ অধ্যাত্ম ও ব্যবহাব ১৯৩ 


কেবলজ্ঞানকে লাধনাব অস্তিম স্ব, সাধনা চবম ল্য বল। হব; 
আবাব কেবলজ্ঞান দাধনাব প্রথন চবণ বটে! বযত্ক্গণ কেবল 
জ্ানেব অভ্যাস না হবে ততক্ষণ নাঁধনার ক্ষেত্রে অগ্রসব হওরাব অধিকার 
পা1ওষ! বাবে না! লাধনাব দ্দেত্রে প্রবেশ কৰা আনাদেব পন্ষে তখনই 
সম্ভব হবে যখন আমবা কেবলঞ্ঞান অভ্যাস করতে ব্রতী হই। 
যা! আদিতে অন্তেও ভাই! আদিতে যে কেবলজ্ঞান সাধন, অস্ত 
সেই কেবলগ্ান নিক্তেই সাধ্য । 

উপাদান উপাঁদানই থাকে। উপাদানের মধ্যে প্রথমে বা হব, 
অন্তেও তাই থাকে! কোন পার্থক্য হব না| আমাদেব চেতনা বদি 
কেবল চেতনা না হব তবে জাঁমবা কখনও কেব্লজ্ঞান প্রাপ্ত হব না! 
কেবলজ্ঞান তখনই প্রাপ্ত হরর যা বখন জানবা প্রথম ন্দণেই তাকে 
প্রাপ্ত কবে নিভে পাবি। প্রথম ্গণেব কেবলজ্ঞানই অন্তিম ক্ষণেব 
কেব্লজ্ঞান বৃপে দেখ। দের | দাঁধনাব প্রথম ক্গণেই বদি কেবল- 
জ্্রানেব সন্ধান না দেলে তবে নাধনাব কোন ্গণেই-_ত। লক্গ বখনব- 
ব্যাপী সাধনা হোক না কেন কেবলজ্ঞান লাভ কৰা বাবে না। 
সাঁধনাব গ্রথম ক্গনেই ভাকে লাভ কবতে হবে, ভবেই অন্ভিম ক্ষণে তাকে 
লাভ কবতে পাবব। 

কুস্তকাব একটি ঘডা বানাল। এ ঘড়া বছি প্রথম দণেই কেটে 
না বাব তবে জাব কখনও কাটবে লী। একটি শিশু জন্মাল। নে হি 
প্রথম লণেই মবে না বাব ভবে জাব কখনও লে মববে না। নে অনব 
হবে গেল, কখনও দে মববে না। বাব প্রথঘ নগদে বিনাশ ঘটে লি. 
তাব আর কখনও বিনাশ ঘটছে না। গুথন ণেই যাব সনাপ্তি ঘটে নি, 
কখনও ভাব বদাপ্তি ঘটানো যাবে না| প্রথন ক্ষণেই বদি কেবলভ্ঞান 
না হব, তবে আব কখলগ কেবলভ্ঞান হবে না| বাস্তাবিক পচ্ষে 
কেব্লজ্ঞান হল কোবা ড্ঞান। এই জ্ঞানেব লঙ্গে সবেদন মিশ্রিত নেই৷ 
যখন আমবা নাধনাব এবকম স্ব প্রান্ত হব তখন জামবা কেবলজ্ঞানেব 
স্থিতি পর্যন্ত নৌছতে পাব্ব। 


১৯৪ মুনেব ক্রবই জব 


প্রাণকে সবেদন-শুন্য কবা, সংজ্ঞাব প্রভাব থেকে মুক্ত কবা, ঘোগ- 
সংযোগ থেকে মুক্ত কৰা_ এই হল আমাঁদেব সাধনাব উদ্দেশ্য প্রশ্ন 
হতে পাবে, এমন কবা কি কৰে সম্ভব হতে পাবে? এই বিষষে আমি 
কিছু বিচাব কঘতে চাই | 

যোগ-স্যযোগ থেকে মুক্ত হওযাব্‌ জন্য লোকোত্তৰ চিত্ত গঠন কবতে 
হয। আমারেব চিত্ত ছুই প্রকাঁবেৰ__লৌকিক চিত্ত, আর লোকোত্তব 
চিন্ত। যে চিত্ত সংজ্ঞাব ফাদে পড়েছে, সংবেদনাব সঙ্গে জড়িত হযে 
গেছে, তাঁই হল লৌকিক চিত্ত। যে চিন্ত পূর্বোক্ত দশটি সংজ্ঞাকেই 
অতিক্রম কবেছে-_তাঁদেব বন্ধন থেকে মুক্ত হযেছে-_তাই হল লোকোন্তব 
চিন্ত। ধিনি লোকৌন্বব চিন্ত লাভ কবেছেন, তিনি নো-সংজ্ঞোপযুক্ত 
হযে গেছেন। একই শক্তি ছুই ক্ষেত্রেই কাক্ত কবে। যে উক্তা,ঃ ষে 
প্রাণ ও ষে শক্তি লৌকিক চিন্তে কান্ত কবে, সেই উর্জা, সেই প্রাণ ও 
সেই শক্তি লোকোত্বব চিন্তেও কাক্ত কৰে। 

শবীবেব ছটি মুখ্য কেন্র আছে । তাদেব একটি কাম-কেন্দ্র, 
অপবটি ছ্ঞান-কেন্দ্র। নাভিব নিচে যে স্থান তা কাঁম-কেন্দ্র বা বাঁসনা- 
কেন্দ্র। মস্তি হল জ্ানকেন্্র। আমাদেব শবীবে উষ্তাব একই 
প্রবাহ আছে। যেস্থানে মন বাবে উক্তাও সেই স্থানে যাবে, প্রাণও 
নেই স্থানে বাবে। যদি আমাদেব মন, আমাছেব চিন্তন কাম-কেন্দ্রেব 
দিকে অধিক পবিমাণে আকৃষ্ট হব, তবে এ কেক্দ্রেব বল ও শক্তি বাডবে, 
একেন্দ্র সমৃদ্ধ হতে থাঁকবে। প্রকৃতিব এই অমোঘ নিয়ম ষে, ঘ। 
কিছু সিঞ্জন লাভ কববে তা-ই পুষ্ট হবে। বা সিঞ্চন পাষনা তা৷ শুকিষে 
যাষ, নষ্ট হবে বাঘ । বা সিঞ্চন পাব তা বাডে ও সমৃদ্ধ হব। আমাঁদেৰ 
উর্জাব সিঞ্চন ষে কেন্দ্র লাভ কববে নে কেন্দ্র অবশ্যই পুষ্ট হবে, বাড়বে 
এবং সমৃদ্ধ হবে, তা সে কাম-কেজ্ছুই হোক বা জ্ঞান কেজুই হোকি। 
যদি এই সিঞ্চন নিচেব দ্রিকে, কাঁম কেন্দ্রেব দিকে, যায, তবে আমাদেব 
উর্ভাব প্রবাহ এ দিকেই ঘুবে যাবে। আমাদেব সমস্ত প্রাণশক্তি এ 
দিকেই প্রবাহিত হতে আবস্ত কববে। কলে কামকেন্দ্র বলবান হতে 


অধ্যাত্ম ও ব্যবহাব ১৯৫ 


থাকবে, আব জ্ঞীন-কেন্দ্র ছ্র্বল হযে পডবে। এই হল লৌকিক চিন্তেব 
পরক্রিযা। লৌকিক চিত্তে কাঁজই হল, সর্বদা কামনাকে পুষ্ট কবা, 
সেচন দিষে কাম-কেন্দ্রকে বলবান কবা। আমবা ভালবপেই এটা 
জানি যে, আমাদেব জীবনে কামনাব আকর্ষণ যতটা প্রবল আব কোন 
আকর্ষণই ততটা প্রবল নষ। মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এ আকর্ষণ 
নিবন্তব স্থাধী। ক্রৌধেব আবেগ কখনও কখনও হয, লোভেব চেতনাও 
কখনও কখনও প্রকাশ পীষ, কিন্তু কামেব চেতন! নিবস্তর থাকে । যখন 
আমাদেব চেতনা কাম-কেন্দ্রেব দিকে অধিক পবিমাণে প্রবাহিত থাকে, 
তখন সহজেই জ্ঞান-কেন্দ্রেব শক্তি ক্ষীণ হতে আবন্ত কবে। সাধনাৰ 
ঘবাবা এই অবস্থাৰ পবিবর্তন কবতে হবে। ষে সাধক নিজেব জ্ঞানেব 
বিকাশ চাষ, নিজেব শক্তিব অভিব্যক্তি চাষ, নিম্ল্‌্ত। চাষ, তাঁকে 
অবস্থাই চেতনাব প্রবাহকে ওলটাতে হবে, ঘোবাতে হবে । অর্থাং তাকে 
ওপব্বে দিকে মনকে তুলে আনতে হবে। 

ওপবে দেখ _-ওপবেব দিকে তাকাও । এব এই অর্থ কৰা যেতে 
পীঁবে ষে, মোক্ষেব দিকে তাকাও। কিন্ত মোক্ষ অনেক দূবে। অত 
দূৰে আমবা। কেন যাব? কাছে যা আছে, তাই আমবা দেখব, কিন্ত 
মন্বে গতি ফেবাব মস্তিষ্কেব দ্কে। গতিকে এভাবে বদলে দেব। 
প্রাণধাবাব প্রবাহকে ঘুবিষে দেব, তাঁব গতিকে বদলে দেব। তাকে 
ওপবেব দিকে, জ্ঞীন-কেন্দ্রেব দিকে, চালিত কবব। তখন জ্ঞান-কেন্দ্র 
প্রীণধাবা থেকে সিঞ্চন পাবে। সিঞ্চন পেলেই জ্ঞানকেক্ত্র পুষ্ট হবে, 
আমাদেব সাধনা সহজেই সফলতাব দিকে অগ্রসব হুবে। জ্ঞানকেন্দ্র 
তখনই পুষ্ট হয যখন আমাঁদেব উর্ভী জ্ঞানকেন্দ্রে প্রবাহিত হষ। উর্জীব 
এই ষে উধ্বগতি, তাঁকেই কুগুলিনীব জাগবণ বলা যা, বিশিষ্ট জ্ঞানেব 
উপলব্ধি বল! যায বা এ বকম অন্য কিছুও বলা যায। জ্ঞীনেব সকল 
কেন্দ্র মস্তিষ্কে আছে । আবাব শক্তিব সমস্ত শ্রোতও এঁ মস্তিষ্কে আছে। 

শবীব শাস্ত্রে দিক দিযে দেখলে দেখা যাঁষ যে, মস্তিকই সমস্ত 
শবীব-তন্ত্রেষ সর্ালন কবে। পাঁষে একটা ছোট কাঁটা ফুটল, ফলে 
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পাষে ব্যঘ! হল, কাটা যে ফুটেছে তাৰ অনুভব হল। আব অমনিই হাত 
এগিয়ে এল পাষেৰ সাহায্যে। কিন্ত কেন এমন হুল? কীটা ফুটলেই 
আমাঁদেব নাভি-মগ্ুল বা নাভি-সং্থান সক্রিষ হযে ওঠে, আব মস্তি 
পর্যন্ত এই সংবাদ পৌছে দেষ যে, পাষে কীট ফুটেছে। মন্তি 
তংক্গণাৎ আদেশ দেষ, কীট। বেব কবে দীও। এই আদেশ হাত 
পর্যন্ত আসে, আব তখন হাতেব আঙ্গুল এগিয়ে এসে পাঁষেব কীট! বেব 
কবে দেষ। এই সমস্ত সর্ধালনই মস্তিক্ষ থেকে হচ্ছে । ওটাই স্ণালনেব 
মুখ্য কেন্দ্র। মস্তিক্ষেব ওপব ধ্যান ঘতই কেন্দ্রিত হবে, মস্তিফেব বিকাশ 
ততই ঘটতে থাঁকবে। আঁমব। তাঁর খুব কম অংশেন্ন বিকাশই কবতে 
পেবেছি। এব কাঁবণও স্পষ্ট । আমাদেব যতটা শক্তি আছে, আমাদের 
হ্তট। ক্ষযোপশম ক্ষমত। আছে, তা আমবা কাজে লাগাতে পাবি না। 
আমাদের ক্ষয়ৌপশম ক্ষমতাঁব সামান্য অংশই কাজে লাগে, বাকিটা 
পডেই থাকে । 

বিজ্ঞানে ভাঁষীয বলা যাঁষ যে, মস্তিষ্কের যত ক্ষমতা আছে তাব 
ব্যবহাৰ আমবা কবতে পাঁৰি না। ক্ষমতাব শতকবা সামান্য অংশই 
আমা ব্যবহাৰ কৰতে সমর্থ হই। তাৰ কাঁব্ণ ম্তিক্ষেব যে গ্রুকোষ্ঠ- 
গুজি খুললে অতিবিক্ত চেতনা আমাদেব কীজে আসতে পাবে, সেই 
গ্রকোষ্ঠগুলি খোলীব কৌন গ্রযাসই আমবা! কবি না। আমাঁদেব এই, 
অসামর্ষ্যেব হেতু এই ষে, আমাঁদেব চেতনা সকল প্রবাহ নিচেব দিকেই 
চলেছে। স্জেম্ক সাঁধনাব এক মহৎ উদ্দেশ্য হল কাঁম-কেন্দ্রেব দিকে 
প্রবাহিত মনেব ধাবাকে, কাম-কেন্দ্রের দিকে প্রবাহিত মনেব উর্জীকে, 
মোড দুবিষে ওপবের দিকে নিষে যাওযা৷। এটি একটি শ্রেষ্ঠ সাধন! 

আমাদেৰ মনে নানা সংজ্ঞ। উৎপন্ন হয । আহাঁবেৰ সংজ্ঞা উৎপন্ন 
হয, মৈথুনেব স্ঞা উৎপন্ন হয। এদেব উৎপত্তিব কি কাবণ? শান্সে 
প্রত্যেক সংজ্ঞাব উৎপত্তি চাৰ চাঁবটি কাবণ আছে বল! হযেছে । তাদেব 
মধ্যে একটি কাবণ খুবই গুকবপূর্ণ। নেই কাৰণ হল্ল_স্দৃতি। বাব বাব 
আহাবে স্মৃতি, বাব বাঁৰ ভষেব স্মৃতি, বাঁব বাব মৈথুনেব স্মৃতি, বাব বাব 
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কামেব স্মৃতি মনে উদষ হচ্ছে, আব জঙ্গে সঙ্গে এ সব সংজ্ঞা উত্তেজিত 
হযে উঠছে, উদ্বেল হযে যাচ্ছে। বাব বাব স্মবণ কবা, বাব বাব চর্চা 
কবাঃ বাব বাব আপনাব প্রাণশক্তিকে সংজ্ঞাব দিকে প্রবাহিত কবে 
দেওযা- এই হুল সংজ্ঞাব উন্দীপনেব পথ । সজ্জা উদ্দীপ্ত হওযাৰ কাবণ 
ঘটেছে, আমবা! চেতমাকে তাৰ দিকে নিষে গিষেছি, তাই তাব উদ্বেল 
হযে ওঠাব স্থযোগ মিলেছে। যদি চেত না তাৰ দিকে না যেত তবে 
তাব উদ্বেল হওয়া কাব্ণ ঘটত না। এজন্য মহরিগণ গভীব চিন্তা কবে 
বলেছেন, সাধক যেন “বিকথা” না কবে। এ অতি গৃঢ তাংপর্ধপূর্ 
কথা । সাধক চা কবতে পাবে, কিস্তু তাব “বিকথা' কবা উচিত হবে 
না। কাবণ তাব মন যদি বিকথাষ আসক্ত হয তবে তাব৷ সমস্ত প্রাণ- 
ধাবাই এদিকে প্রবাহিত হতে আবন্ত কববে। তাহলে সাধনাব ভ্রম 
স্তদ্ধ হযে যাঁবে। সে জন্ত উর্জীকে কোন দিকে বইষে দিতে হবে, সে 
বিষে আমাদেব ধ্যানকে কেন্দ্িত কবতে হবে। 

সাধনীৰ দৃষ্টিতে জাগবণেব স্ৃত্র খুবই গুকত্বপূর্ণ। জাগবণেব অর্থ 
হল-_প্রবহমান উর্ভীব প্রতি জাগৰকতা। অর্থাৎ, উর্জাব প্রবাহ কোন্‌ 
দিকে চলেছে? যদি প্রবাহ নিচেব দিকে চলতে থাকে, তবে তাৰ মোড 
ঘুবিষে তাকে ওপবেব দিকে নিষে যাওযা। 

সংজ্ঞা দশটি । তাদেব মধ্যে আটটি সংজ্বাব অর্থ স্পষ্ট । বথা__ 
আহাব সংজ্ঞা, ভষ সংজ্ঞা, মৈথুন সংজ্ঞা, পৰিগ্রহ সংজ্ঞা, ক্রোধ সংজ্ঞা, 
মান সংজ্ঞা, মাযা সংজ্ঞা আব লাভ সংজ্ঞা। এগুলি সহজেই বোবা 
যাষ। বাকি ছুইটি সংজ্ঞা লৌক সংজ্ঞা আব ওধ সংজ্ঞা! এদেব্‌ সম্বন্ধে 
কিছু জান। দবকাব। 

ধলোক" শব্দেব অনেক অর্থ আছে। তাদেব মধ্যে এক অর্থ, শবীব ৷ 
সুতবাং লোক সংজ্ঞাব অর্থ দীভাল, দেহাসক্তি। কেবল মান্ুষেব নয, 
প্রত্যেক প্রাণীবই দেহাঁসক্তি থাকে । শবীবেৰ প্রতি তাব নিবিড সম্বন্ধ 
থাকে। প্রত্যেক প্রাণীই শবীবকে বাঁচাতে প্রযত্ব কৰে। কিন্তু সাধকেৰ 
কাছে শবীব বাঁচানোৰ প্রশ্নই মুখ্য নয। শবীবকে ঠিকমত বক্ষা কব? 
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আবগ্যক বটে | কিন্তু তা মুখ্য উদ্দেশ্য নয। তাকে প্রথম স্থান দেওষা 
যাঁষ না, দ্বিতীষ স্থান হযত দেওষা বাঁষ। 
লোক-সংজ্ঞাব আব এক অর্থ, লৌকিক মাগ্তাব ধাঁবণ! দিষে 
মগজ ভবে দেওযা। অনেক বকম মান্যিতা মাথায ঢুকিযেছি। সে জস্তয 
চেতনাব বিকৃতি প্রবল হযেছে । এখানে একটা ছোট কথ! বলি। 
লোক-প্রচলিত বিশ্বাস অনুনাবে আমবা! ধবেই নিষেছি যে, স্বভাবকে 
বদলান যাব না। এই ধাবণাই আমাদেব দৃঢ় হযেছে । ফলে, আমাদের 
চেতনাষ এক ছিত্র হযেছে, আব ছিত্রুপথে বিষ প্রবেশ কবে চেতনাৰ 
সঙ্গে মিশে গিযেছে। এখন আমবা কিছু কবতেই আব সক্ষম নই, 
কাৰণ আমাদেৰ দৃঢ নিশ্চষ হযেছে যে, স্বভাব বদল কৰা সম্ভব নব। 
দে জন্যই একটা গভীব অর্থপূর্ণ কথা! মনে বাঁখতে হয--কোন বিষষে 
ধাবণ! কবাব পূর্বে সেই বিষযেব প্রকৃত তত্ব বুঝতে হয। কাঁবণ যে 
ধাঁবণা! একবাব হযে যাঁষ, তা আব ছাডতে চাঁষ না, আমবা এ ধাবণাঁ 
দ্বা!৷ আবদ্ধ হযে যাই। চেতনাব সমন্ত প্রবাঘ তখন বিপবীতসুখী হবে 
যাষ। 
একটি গুকতপূর্ণ প্রশ্নে বিষয হল-_সংকল্পেব স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীনতা । 
আমবা কি সংকল্প ক্বাৰ ব্যাপাৰে স্বীধীন? এই প্রশ্ন নিষে ভীবতীয ও 
পাশ্চাত্য দর্শনে যথেষ্ট চিন্তন ও মনন কব হযেছে । 
পশ্চিমে তিন প্রকাঁব মতবাদ চলিত আছে, বথা-_ 
১। নিষতিবাদ ! 
২। আত্মবাদ। 
৩। আত্ম-নিষতিবাদ ৷ 
প্রথম বাঁদ--নিষতিবাঁদ। নিষতিবাঁদী মনে কবে যে মানুষ যন্ত্রবৎং | 
যে বকম পবিস্থিতি হয, যে বকম বাতাববণ হয, মানুষকে তদগ্ুসাবেই 
কাঁজ কৰতে হয। সে সর্বদাই যন্ত্রবৎ পবিচাঁলিত হব। মানবের নিজেব 
কোন স্বাধীন সংকল্প নেই। এই হল নিষতিবাঁদী ধাব|। 
ঘ্বিতীষ হল আত্মবাদী ধাবা । এ মতবাদ অন্ুসাবে সংকল্প কবাব 


অধ্যাত্ব ও ব্যবহাৰ ১৯৯ 


বিষষে মানুষেব স্বাধীনতা আছে। মানুষ পবিস্থিতিব দাস নয, সে 
পবিস্থিতিব দ্বাবা প্রভাবিত হয না। 

তৃতীয হল আত্ম-নিতিবাদী ধাবা । আত্ম-নিষতিবাদীব মত এই 
বে, নিষতি সত্য হতে পাবে, কিন্তু আমাদেব পবিস্থিতিতে নিযতি কোন 
বাধাব স্থপ্টি কবতে পাবে না। আমবা পূর্ণভাঁবেই স্বাধীন, সর্বদাই 
স্বাধীন। 

আমবা কি সংকল্প কবাব ব্যাপাবে পবাধীন? আমবা কি যন্ত্রে 
তুল্য? আমব! কি পবিস্থিতিব দাস? অথবা, আমব! কি পুর্ণভাঁবে 
স্বাধীন? কোন পবিস্থিতিই কি আমাদেব ওপব প্রভাব বিস্তাব কবতে 
পাবে না? 

আমবা যদি যন্ত্র হই, আব সমস্ত ব্যাপাঁবই যদি নিযতিব দ্বাব! 
সঞ্চালিত হয, তবে আমাদেব বুঝতে হবে ষে, স্বভাব বদল কব! সম্ভব 
হবে না। যদি আমাদেব ত্বভাব নিত হয, তবে তাকে বদলানো 
জন্য কোন সংকল্প বা পুকধার্থেব প্রযোজন আমাদেব থাকে ন!। 
আমাদেব সকল প্রবদ্রই ব্যর্থ হবে। 

কিন্ত আমি এ কথা স্বীকাব কৰি ন7া। আমি মানি ষে ম্বভাবকে 
বদলানো যায। সংজ্ঞোপযুক্ত চেতনাকে নৌ-সংজ্ঞোপযুক্ত কৰে নেওযা 
যাঁধ। সকল সংজ্ঞাবই পবিসমাপ্তি ঘটানো বায । যখন এ সব কিছুই 
হতে পাঁবে, তখন “ম্বভাবকে বদলানো যাষ না'-_এই কথাটি আপন 
আপনি অর্থশন্ত হযে পডে। স্বভাব বদলায, স্বভাবকে বদলানো বাঁষ। 

আমি এটা মানি যে আত্মাব কিছু অন্তনিহিত বিশেষত্ব আছে। 
বাহ পবিস্থিতি বা বাতীববণ কিছু প্রভীব বিস্তাব কবতে পারে বটে, কিন্ত 
আত্মাব অস্তরিহিত শক্তি এতই প্রবল যে, ঘখন তা জাগ্রত হব তখন 
বাহ প্রভাব শৃহ্ঠ হযে যাষ, নির্মূল হযে যাষ--তাব অস্তিত্ব পর্যস্ত থাকে 
না। 

আমবা বাহোব দ্বাবা তখনই প্রভাঁবিত হই যখন আমাদেব কষাষ 
স্জ্ঞা। প্রবল হয। এক শ্রেণীব সংজ্ঞাকে কষাঁষ সংজ্ঞা বলে। এই 
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এই শ্রেণীতে চাবটি সংজ্ঞা আছে-_ক্রোধ সংজ্ঞা, মান সংজ্ঞা, মাঁধা সংজ্ঞা, 
এবং লোভ সংজ্ঞা । এই চাবি সংজ্ঞাব সাধাবণ নাম কষাঁয সংজ্ঞা! ষ্খন 
এদেব প্রাবল্য হয তখন আমাদেব ওপব বাহ পবিস্থিতিব প্রভাব এসে 
পড়ে, আব যখন এব৷ প্রবল থাকে না তখন বাহা-পবিস্থিতিব প্রভাব 
তীব্র হয না। এ প্রভাব তখন ক্ষীণ হযে বায। আগমে এই তথ্য 
এই ভাবে বোঝ্যনো হযেছে । এক দেওয়ালে ছুটি মাটিব গোল! ছু'ডে 
মাবা হল। একটি গোলা ছিল ভিজে মাটিব, আব একটি ছিল শুকনো 
মাটিব। যেটি ভিজে ছিল সেটি দেওযালে আটকে গেল, আব বেটি 
শুকনো ছিল সেটি নিচে মাটিতে পডে গেল। ভিজে আটকে গেল, 
আব শুকনো! নিচে ঝবে পডল। বদি দেওযাল ভিজে হব তবে অবস্যুই 
তাঁতে ধুলো লেগে বাঁবে। বর্দি তা শুকনো হয তবে ধুলো নিচে ঝাবে 
পডবে, তাতে লেগে থাকবে না! কষা চেতন! যেন ভিজে । এ চেতনা 
যখন প্রবল হয তখন বাহ পবিস্থিতি প্রবলবপে প্রভাব বিস্তাব কৰে, 
আব যখন তা প্রবল থাকে না তখন বাহ্া বাতাববণও গ্রভাব দেখাতে 
পাবে না। আকাশ সবদা আকাশই থাকে ! তাকে কিছুই প্রভাবিত 
কবতে পাবে না। বৃষ্টি হোক, শিলাপাত হোক, জাধি আস্থুক, তুফান 
চলুক, বিদ্যুৎ চমক দ্রিক, আবও থা! কিছু হৌক-_-আকাশ যেমন ছিল 
তেমনই থাকে । আবাশ বৃষ্টিতে ভেজে না, শিলাতে খণ্ড-বিখণ্ড হয না 
আধাবে ধেণঘাটে হয না, বিছ্যুতে জ্বলে ওঠে না। বৌদ্রেব তেজ যতই 
হোক না কেন, আকাশ কখনও গবম হষ না। যত ব্বকই পড়ুন 
না কেন, আকাশ কখনও ঠাণ্ডা হয না। 

চেতন! দি বিশুদ্ধ হয তবে বাইবে থা কিছু ঘটুক না৷ কেন, ব্যক্তিব 
ওপব কোন প্রভাব পড়ে না! চেতনাতে সংজ্ঞাব লোপ পড়েছে, তাই 
তাঁতে বাইবেৰ ব্যাপাবেব ছাপ পড়ে__বাইবেব ব্যাপাব তাতে আটকে 
বাষ। তখন উত্তেজনা বাডতে থাকে । 
_. এই'তথ্য আমাদেব স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে বে, মাম্ততাঁব ওপব নির্ভব 
কৰে আমবা যেন নিজেদেব ধাব্ণাগুলি গড়ে না তুলি। এই লোক 
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সংজ্ঞাকেও আমাদেব ছাডতে হবে। 

সংজ্ঞাকে যদি একটিমাত্র শব্দে দ্বাব! বুঝতে চাই, তবে সেই শব্দ 
হবে_ মূচ্ছণ। যেমন আমাদেব ভযেব মৃচ্ছণ, কামে মুচ্ছণ, কষাষেব 
ূচ্ছণ, পবিগ্রহেৰ মুচ্ছ। ভাঙ্গতে হয, তেমনই আমাদেব লোক মুদ্ছ্ণ 
লৌকিক ধাবণাব মুচ্ছণ ভাঙ্গতে হবে। এই মুচ্ছণ প্রবল হয। যত 
দিন এই মূচ্ছণ দুব না! হবে, ততদিন অন্ত সমস্ত যুচ্ছণকে ভাঙ্গাব 
প্রযোজন সিদ্ধ হবে না। আমব! নিজেব মান্ততাব জালে জডিষে পডেছি। 
যাব চিন্তাশক্তি কম সে অতি শীঘু ই এই জালে জভিষে পডে। এই 
বিপদেব ঘাঁটি পাব হতে হবে, লোক সংজ্ঞাব পবিসমান্তি ঘটাতে হবে। 

আব এক সংজ্ঞা আছে__ওধ সংজ্ঞা, অর্থাৎ সামৃহিক চেতনা বা 
প্রবাহপাতী চেতনা । লোকে বলছে__'ভযেব কাবণ কি? সবাব হা 
ঘটছে আমাদেৰ অবশ্যই তাই ঘটবে । এই হল প্রবাহবাহী চেতন! । 
এক প্রবাহেব সঙ্গে নিজেকে জুভে দিলাম, আব সেই স্থযোগে নিজেৰ 
মন্দ আচব্ণকে প্রবাহবাহী চেতনাব দ্বাৰা সংবক্ষণ কবলাম। “ঘা সবাৰ 
ভাগ্যে ঘটে তাই আমাঁব ভাগ্যে ঘটবে, ভাবনাব কোন কাব্ণ নেই'_ 
এই বকম চিন্তা কিস্তু অত্যন্ত বিপজ্জনক চেতনা । আমবা যখন এই 
চেতনাৰ জালে আবদ্ধ হই তখন বেবিষে আসা খুবই কঠিন হয। 

এই মুহ্ছর্ণকে ভাঙ্গতে না পাঁবলে আমবা সাধনাৰ ক্ষেত্রে প্রবেশ 
কবতেই পাঁবব না। এটা খুবই আবশ্যক যে এই মু ত্যাগ কবে 
আমব! নিজেব ব্যক্তিত্ব গঠন কবি, অর্থাৎ শুদ্ধ চেতন! নির্মাণ কবি। 

ব্যবহাবিক মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের এক বৈজ্ঞানিক বলেছেন__“আমাকে 
একটা শিশু দাও, আব বল, তুমি তাকে কি বানাতে চাও। তুমি চাও 
তো৷ আমি তাঁকে ডাঁকাত বানিষে দেব, তুমি চাও তো৷ আমি তাকে 
'মহাত্বা বানিযে দেব। যেমন চাও তেমন বানাব। কাবণ আমি 
পবিস্থিতিকে নিষন্ত্রণ কবতে পাবি, আব এই পবিস্থিতিব ওপবই ব্যক্তিব 
চবিত্র গঠন নির্ভব কবে, ব্যক্তি ভাল বা মন্দ হযে গডে উঠে।' 

এ বকম ঘোষণা লোকেব কাছে অদ্ভুত মনে হতে পাবে । তবে 
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শুধু আশ্চর্যজনক নব, এ ঘোঁষণা সুখদাঘকও বটে। যদি কোন ব্যক্তিব 
হাতে এমন ক্ষমতা এসে যায় যে, সে পবিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ কবে লোককে 
যেমন ইচ্ছা তেমনই বানাতে পাবে, তবে সংসাবে পবমাত্মা কল্পনা কবাঁৰ 
স্থলই আব থাকে না। পবমাত্মাকে মানাৰ কোন আবশ্টকতাই থাকে 
না, কাবণ এ বৈজ্ঞানিক তো স্বঘং পবমাত্বা বনে গিষেছেন। 

বৈজ্ঞানিক তো! ঘোষণা কবসেন। লোকেও তা! শুনল। কিন্তু 
কিছুই হল ন!। মানুষ বানানে। সম্ভব হল না। কেবল বাহ পবিস্থিতিব 
সাহায্যে মানুষ গভাঁব কথা! যখন ওঠে তখম আমবা৷ এই সত্য ভুলে যাই 
যে, যদি কোন মানুষেব স্ববীষ কোন বৈশিষ্ট্যই ন। থাকে তবে সে মানুষ 
মানুষই নফ। সে চেতনাবান প্রাণীই নয। সে যন্ত্র মাত্র। 

এও আমাদেব বুঝতে হবে যে, যদি কোন সাধক ঘোষণা কবেন ভাব 
কাছে কোন শিশুকে বাখলে তিনি যেমন চাও যাবে তেমন কবেই 
তীকে মানুষ কবে দেবেন, তবে তিনি অসম্ভব কথা বলছেন। এ খুবই 
কঠিন ব্যাপাব, কাব্ণ পবিস্থিতিব দ্বাবা যেমন ব্যক্তিকে গা যায নাঃ 
তেমনই কেবল সাধনা দ্াবাও সে কাঁজ কৰা সম্ভব হয না। আমাঁদেব 
দেখতে হবে কোন ব্যক্তিব কতটা আস্তবিক ক্ষমতা আছে, অর্থাৎ কাব 
কতটা ক্ষষৌপশম ক্ষমতা আছে। এই এক কথা। দ্বিতী কথা 
এই যে, আমাদেব দেখতে হবে কোন ব্যক্তি সাধনাৰ কতখানি অবদব 
লাভ কবছে, কি প্রকাব বাতাববণ আব পবিস্থিতিব মধ্যে কাঁলাতিপাত 
কবছে। একদিকে আস্তবিক ক্ষমতা, অন্যদিকে বাঁতাবরণ ও পবিস্থিতি__ 
এই উভযেব উপযুক্ত সযোগ হলেই চেতন! নির্মলীকবণেব কাঁজ অগ্রদব 
হতে পাঁবে। এই ছুটিব কোন একটিব ক্রি থাকলে, প্রবত্ব কব! 
সত্বেও সফলতা! হবে না। যদি এই তথ্য মনে বেখে চলি তবে সাধনাৰ 
প্রতি, সাধনাব উদ্দেস্েব প্রতি, আমাদেব দৃষ্টি কখনও আচ্ছন্ন বা অস্পষ্ট 
হবে ন। এবং আমবাও ধীবে ধীৰে অগ্রসব হতে পাবব। 

ধ্যেষ যদি স্পষ্ট না হয, শক্তি বদি অল্ল হয, অথচ মনে ষর্দি অনেক 
কিছু কবাব চিন্তা থাকে, তা হলে সম্ভবত মাঝপথেই বিভ্রান্ত হযে 


অধ্যাত্ম ও ব্যবহাব ২০৩ 


স্বুবে বেভীতে হবে। 

একটা! সুন্দৰ কাহিনী আছে । এক শেধেব দুই ছেলে ছিল। শেঠ 
ভাবল, কাকে আমাৰ উত্তবাধিকাবী কবি। সে পবীক্ষা কবাব ইচ্ছা 
কবল। তাৰ প্রচুব বিত্ত ছিল। নে ছুই ছেলেকেই পাঁচ লাখ কবে টাকা 
দিযে বলল, “যাও, আমি তোমাকে টাকা দিলাম। বাঁজ্যেব প্রত্যেক 
শহবে একটা কবে পাকা বাড়ি বানাও, আব তিন মাঁসেব মধ্যেই আমাকে 
খবব দিও। ছেলেবা চলে গেল। এ বাজ্যে অনেক শহব ছিল। 
সময পর্ণ হল। তিন মাস কেটে গেল। 

এক ছেলে ফিবে এল। তাকে শ্রান্ত-রাস্ত ও দুর্বল দেখাচ্ছিল। 
শেঠ জিজ্ঞাসা! কব্ল-_“পাকা বাঁডি বানিষেছ ” ছেলে বলল-_“কষেকটি 
শহবে বানিষেছি। কি কবে সব শহবে বানাব? আপনি যে টাকা 
দিষেছিলেন তা তো তিন-চাবটি পাক। বাড়ি কবতেই ব্যঘ হযে গিষেছে । 

অপব ছেলেটিও ফিবে এল। তাকে খুব প্রসন্ন দেখাচ্ছিল। শেঠ 
দিজ্ঞাস।৷ কৰ্ল__“কতগুলি পাকা বাঁডি বানিষেছ? সে বলল-_-বাবা, 
সব শহবেই পাকা বাডি কবেছি। তাই শুনে শেঠ জিজ্ঞাসা কবল-__ 
কত ব্যষ হল? ছেলে বলল-__ব্যঘ কিছুই হয নি। পাঁচ লাখ টাঁকা 
ধবাই আছে।, শেষ জিজ্ঞাসা কবল--“ত হলে কি কবে কবলে? 
তখন ছেলে উত্তব কবল-_-ব শহবেই আমি মিত্র কবেছি। এমন 
গভীব মিত্রতা কবেছি €য, মিত্রদেব সব বাডিই আমাব নিজেব বাঁডি 
হযে নিষেছে। যখন ইচ্ছা! তখনই সেই সব বাড়িতে যেতে পাবি।' 

এই কাহিনী থেকে আমব এই বুঝি যে, শক্তিব ব্যবহাৰ আমবা 
কবতে পাবি, কিন্ত তাব আগে আমাদেব শক্তি কতখানি তা ওজন কবে 
বুঝতে হবে, এবং কি ভাঁবে এ শক্তিব ব্যবহাঁব হবে তাও ভাবতে হবে। 
যদি নিজেব শক্তিৰ পবিমাণ সম্বন্ধে সঠিক বোধ থাকে তবে প্রত্যেক 
স্থানেই পাকা বাঁডি কৰা সম্ভব হতে পাবে। আব শক্তিব যদি ঠিক 
আন্বাজ কবতে ন৷ পাবি, নির্ণঘ কবতে না৷ পাবি, তবে সামান্য কটি 
পাকা বাঁডি বানাতেই আমাদেব ধন ফুবিষে যাবে। 
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১৫ 
শরীর ও তার বিশিষ্ট কেন্দ্র 


আমাদেব উপব, মধ্য ও নিচ-_এই তিন মুখ্য ভাগ আছে। এই 
তিন ভাগেই শক্তিব স্রোত প্রচ্ছন্ন আছে। শবীবশাস্জ্ঞগণ শবীবকে 
এক বিশেষ কোণ থেকে দেখেছেন । সেই কোণ সর্ববিদিত। কিন্তু 
যোগাচার্গণ শবীবকে আব এক কোণ বেকে দেখেছেন। তীব৷ 
বলেছেন-_শবীবে কতগুলি মুখ্য কেন্দ্র, চৈতন্য-কেন্দ্র, জ্ঞান-কেন্দ্র আছে। 
এ কেন্দ্রগুলিকে জাগ্রত কবতে পাঁবলে, সন্র্রিষ কবতে পাঁবলে, শক্কিব 
আত প্রবাহিত হয, আব শক্তিৰ বিশেষ অনুভব হতে আবস্ত কবে। 
ভগবান মহাবীব আচাবাংগ নৃত্রে বলেছেন-_“নাধতচক্থু লোকবিপস্নী” 
“লোগস্ম অহে ভাগং জাণই, উভং ভাগং জাণই, তিবিষং ভাগং জীণই' 
--ঘে আবতচক্ষু হয, সংয্তচক্ষু হয, থে লোকরদর্শী হয, যার উন্মীলিত- 
চক্ষু এক বিন্দুতে স্থিব থাকে, নেই লোকদশ্শী উর্ধলোক, মধ্যলোক, 
অধোৌলোক-_-তিন লোকই দেখতে পাঁষ। 

আমাদেব শবীবই লোক । বস্তুকে পুকষেব মাধ্যমে বা লোকের 
মাধ্যমে বোবানে। প্রাচীন পদ্ধতি। জৈন পবস্পবা লোককে বোঝানোব 
জন্য লোক-পুকষেব কল্পনা কব। হযেছে। পুকষেব সাথে লোকেব তুলন! 
কবা হযেছে। পুকষেব শবীবেব তিন ভাগ আছে-_উধ্ব ভীগ, মধ্যভাগ 
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ও অধোভাগ। সেই বকম লোকেবও তিন ভাগ হয-_উধর্ব ভাগ, 
মধাভাগ ও অধোভাগ। এখানে লোকেব অর্থ-শবীব, পুকষ-শবীব। 
পুকঘ-শবীবেৰ তিন ভাগে ওপবই ধ্যান কবা যাঁষ। ভগবান মহাবীব 
শবীবেব তিন ভাগেব ওপবই ধ্যান কবতেন। প্রথম ভাগ হল-_কপাল, 
মস্তিক্েব ওপব অংশ, মুখ্য মস্তিষ্-_এই ভাগই হুল ধ্যানেব মুখ্য কেন্দ্র 
শক্তিব মুখ্য কেন্দ্র। দ্বিতীষ ভাগ হল ভ্রকুটি বা আজ্ঞাচক্র। তৃতীষ 
ভাগ বিশুদ্ধ চক্র, যা কণ্ঠমশিব স্থান। এ ছাঁডা চতুর্থ ভাগ আছে-_ 
মনচচক্র । আমাদেব গলাব সোজ! নিচে নাভিব বাঁব আঙ্গুল ওপবে বে 
স্থান আছে, তাই হল মনঃচক্র | জৈন পবস্পবাষ এই প্রসঙ্গে 'কচক 
প্রদেশের কথা বল! হযেছে। এই প্রদেশে এমন যে এব ওপব কোন 
আববণ নেই, তা নিবাববণ। এ যদি অনাবৃত না থাকে তবে চৈতম্যেব 
হেবফেব হযে ঘায। জীব আব জীব থাঁকতে সমর্থ হয না। যোঁগেব 
আচচার্ধগণ মনঃচক্রেব আটটি দল ব্বীকাব কবেছেন। এই দিক থেকে 
কচক প্রদেশের সঙ্গে এব তুলন। কব! হযেছে। এই হুল মনঃচক্র। এব 
থেকে অল্প দূবে হ্বদষেব যে স্থান তাও গুকত্বপূর্ণ। এই স্থান আমাদেব 
উধর্ব শবীবেব চৈতন্তেব এক বিশেষ কেন্দ্র । 

মধ্য শবীবেব মুখ্য কেন্দ্র-_নাভি। নাভি শক্তিশালী কেন্দ্র। নাভি 
আব তাব ছু দিকে ভাগই খুবই শক্তিশালী । 

আমাদেব শবীবেব অধোভাগে অনেক গুকত্বপূর্ণ কেন্দ্র আছে। 
'মেকদণ্ডেব নিচে যে বাঁক ( কার্ড ) আছে, মেকদণ্ড যেখানে শেষ হব, 
সেখানে যে মাংদপিণ্ড আছে, তাঁকে কুগুলিনীব স্থান বলা হুয। 
সেখানেই প্রাণধাঁবা উৎপন্ন হব, বিছ্্যৎ উৎপন্ন হয। এই স্থান জেনা- 
বেটবেব কাঁজ কৰে, এখান থেকেই সমস্ত শবীবে বিছ্যৎ সবববাহ হব। 
এই স্থান মেকদণ্ডেব অন্তিম প্রান্ত । তাৰ পবে আদে জননেন্দ্রিষেৰ 
স্থান, আব তাঁবও পবে পাষেব আচ্ছুল। অধো৷ শবীবেব-_অধোলোকেব 
-_এগুলিই মুখ্য স্থান। 

শবীবে এই সবই চেতনাব মুখ্য কেন্দ্র। আমাঁদেব কোন্‌ কেন্দ্রকে 
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াঁগ্রত কব্তে হবে, সন্ররি কবতে হবে. ভা! নির্ভব কববে আমাদেব 
লক্ষ্যে ওপব | প্রশ্ন হবে, কেন্দ্রকে জাগ্রত কবাব পদ্ধতি কি? এক 
সবল পদ্ধতি হল, আপনি যে কেন্দ্রকে জীগ্রত কবতে চান,সক্ত্রিয় কবতে 
চীন, তীৰ গুপব মনকে এবশগ্র ককন। মন যতই একাগ্র হবে ততই 
এর কেন্দ্র জাগ্রত হবে, সক্র্রিষ হযে উঠবে । বে ব্যক্তি বাঁব বাঁব বাসনাব 
কথা চিন্তা কৰে, তাব বাঁসনা-কেন্দ্র, ক্রননেন্ড্রিষেব স্থান জক্রিয হযে 
ঘাবে। যেব্যর্তি জ্ঞান লাভ কবতে চাষ, সে যদি তাৰ সমগ্র মন 
সস্তি্ষেব মধ্যভাগে একাগ্র কবে তবে তাৰ জ্ঞান-কেন্দ্র সন্ক্রিষ হযে 
বাবে। ঘেব্যক্তি পবিত্রতা লাভ কবতে চাষ, পবিত্র হতে চা সে 
বিশুন্ধিচক্রেব ওপব মনকে বাঁবে বাবে একাগ্র ককক | এব ফলে 
বাঁসনাব সস্কাব ক্ষীণ হবে, আব পবিত্রতা আসতে থাকবে৷ বে প্রাতিভ 
ভান চায়, কি' ঘটতে যাচ্ছে তা আগেই ক্তেনে নিতে চাষ, মে আপন 
মন আজ্জাচক্রেব ওপৰ কেন্দ্রিত ককক। ঘটনাঁব পূর্বাভাস পাও 
সম্ভব হবে। আমাদেব এব্কম ভিন্ন ভিন্ন প্রযোৌজন থাকতে পাবে! 
এটা সত্য ঘে, যাব প্রতি আমবা। বেশি মনোধোগ দেব, তা৷ আমাঁদেব 
প্রতি অনুকূল হযে যাবে। আমবা। লৌকিক ব্যবহাবেও সর্বদা অনুভব 
কবেছি যে, যে ব্যক্তিকে আমবা বেশি পছন্দ কবি, যীব সম্বন্ধে আমবা 
ভীল ভাব পোষণ কবি, যাকে আমবা! বেশি ভালবাসি ও সহ কবি, 
যার সঙ্গে সব] সম্বন্ধ বাঁখতে চেষ্টা কবি, সেই ব্যক্তি সহজেই আমাদেব 
হষে ধীঘ ও আমাদেব প্রত্যেক ইচ্ছা পালন কবতে বত্ববাঁন হয । সেই 
ভাবে বে জ্বীনতন্তকে আমব। গুশিক্ষিত কবি তা নিশ্চিতবপে আমাঁদেব 
আদেশ পালন কবে। সেই জ্জানতন্ত আমাঁদেব আদেশ পালন কৰে না, 
যাঁব সঙ্গে আমাদেব সম্পর্ক শ্থাপিত হব নি, যাকে আামবা প্রশিক্ষিত 
কবি নি ব৷ যাব সঙ্গে আমাদেব মন সংযুক্ত হয নি। প্রাকৃতিক চিকিৎসা 
বা মানসিক চিকিৎদাব একটা মুখ্য সিদ্ধান্ত এই যে, হদি তোমাৰ অন্ত 
ঠিকমত কাজ না কৰে তবে বাব বাব অস্ত্রের গপব মন কেক্ট্রিত কব ও 
তাকে আদেশ দাও তা যেন ঠিকমত কাজ কবে। অল্প সমষেব মধ্যেই 
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অস্ত্রেব মধ্যে যে জ্ঞানতন্ত আছে তা তোমাঁব আদেশ মেনে নেবে ও ঠিক 
কাঁজ কবতে আবন্ত কববে। যখন আমব। জ্ঞানতন্তগুলিকে উপেক্ষা 
কৰি তখন তাবাও উদ্বাসীন থাকে ও কোন সহযোগিতা! কবে না। যখন 
আমব। তাঁদেব ওপব সাপেক্ষ হই, তাঁদেব অপেক্ষা! বাঁখি, তখন তাবাও 
সন্ত্রিঘ হযে ওঠে এবং আমাদেব অপেক্ষিত কাজ কবতে তৎপব হুয। 
এ সবই আমাদেব উপেক্ষা আব অপেক্ষাব ওপব নির্ভব কবে। 
জ্ঞানতন্তব শক্তিৰ বা সহাযোগিতাঁৰ কোন নত হয না। যেব্যক্তি 
প্রীণশক্তি বা তৈজসকে প্রবল কবতে চাঁ সে ব্যক্তিকে মেকদণ্ডেব নিচে 
অবস্থিত মাংসপিগ্ডেব ওপব ধ্যান কেন্দ্রিত কবতে হবে। প্রাণধাঁবার 
প্রবলতা সাধনেব পক্ষে এ স্থান খুবই উপযুক্ত । 

এখন আমি নিচেব দিকে যাঁব। পাঁষেব বুডো৷ আঙ্গুলেবও যথেষ্ট 
মূল্য আছে। সেখানে প্রাণেব সীম! | যে প্রাণেব প্রবাহ নাসাগ্র থেকে 
চলতে আবস্ত কবে তা পাঁষেব বুড়ো আঙ্গুলে এসে সমাপ্ত হয। যে 
ব্যক্তিব মনে আপনাব শক্তি ও বীর্ষকে সুবক্ষিত কবাব চিন্তা আছে, সে 
যেন পাঁষেব বুডে। আঙ্গুলে ধ্যান কেন্দ্রিত কবে। যোগে এক প্রক্রিষা 
নিদিষ্ট আছে। যেব্যক্তি বীর্ধদোধগ্রস্ত, তাৰ সম্বন্ধে বলা হযেছে, সে 
যেন দবলভাবে শষন কবে এবং শাঁষিত অবস্থা শবীবকে একটু ওপবেব 
দিকে তুলে পাষেব বুডো আন্কুলেব ওপব মনকে একাগ্র কবে, ধ্যানকে 
কেন্দিত কবে । এই মুদ্রা ছুই-এক মিনিট থাকতে হয। দিন কষেক 
এই মুত্র! অভ্যাস কবলেই বোগমুক্ত হবে। 

এই কটি মুখ্য কেন্দ্র, যেখাঁনে মনকে নিযোজিত কবলে আমবা 
লাভবান হতে পাঁবি। আধুনিক শবীবশান্ত্রে কতকগুলি নতুন গ্রস্থিব, 
নতুন গ্ল্যানডেব, উল্লেখ কবা হযেছে। সেগুলিও আমাঁদেব বুঝতে হবে, 
সেগুলি থেকেও যথাসস্ভব লাভ আদাষ কবতে হবে। 

আমাদেব শবীবেব চক্র আছে, সাঁত-আটটি গ্রন্থি আছে, কমল 
আছে। যোগেব ভাষাষ আমবা শুনি, আমাদেব শবীবে ছবটি চক্র 
আছে, পাত-আটটি গ্রন্থি আছে, আব ভ্বদ্-কমল, নাভি-কমল প্রভৃতি 
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কমল আছে। শবীব শাস্ত্রের দৃ্টিতেও কতকগুলি গ্রন্থি গ্রতিপাদিত 
হযেছে, কতকগুলি কমলও নির্দিষ্ট হযেছে । ভবে, এ সব শব্ৰ বিজ্রান্তিব 
সৃতি কবতে পাবে , তাই এগুলি আমাদেব বুঝতে হবে| এই যে সব 
কেন্দ্র নির্দিষ্ট আছে-_যুখ্য কেন্দ্র আছে, সেখানে প্রাণতভ্‌ অনেকটা 
জডিয়ে পডেছে, এ'কে-বেঁকে গিষেছে। প্রাণে ধাবা! সেখানে সোজা! 
চলতে পাঁবে না, তাঁকে ঘুবে যেতে হয, চেষ্টা কৰে যেতে হয। সেজন্যাই 
গুলিকে গ্রন্থি বল! হযেছে জ্ট-পাকানো। পথ বলে দেব গ্রন্থি বলা 
হয়েছে, চক্র বল! হযেছে। এব উদ্দেশ্য এই বোঁঝানে। ঘে, সেখানে গতি 
চক্রাকাব ও ঘৃর্ণমান, সহজ বা সবল নয। সেজন্য “চক্র শব্দ ব্যবহার 
কবা হযেছে । “কমল? শব্দটি প্রতীকাত্মক । কমল এমন বিচিত্র বন্ ঝা! 
বিকশিত হয়, আবাব শুকিষে সন্কুচিত হষে যাৰ। যাব সক্কোচ ও 
বিস্তাব আছে, যাতে সঙ্কোচ ও বিকাশের শক্তি আছে, তাকেই কমল 
বল। যায়| এখানে বপক অর্থে 'কমল' শবেব প্রয়োগ । এব অভিপ্রায 
এই যে, যদি আপনাবা৷ এ সব ধ্যান কেন্দ্রেব ওপব ধ্যান কেন্দ্রিত কবে 
এগুলিকে সক্রিষ কৰে তোলেন, তবে এগুলি সহক্ত ও সবল হযে বাবে, 
এবং আপনাদের প্রাণধাঁবা সোজা পথে প্রবাহিত হওযাব সুযোগ পাবে । 
আব বর্দি আপনাবা এ কেন্দ্রগুলিকে উপেক্ষা কবেন, তাদেব ওপব ধ্যান 
কেন্দ্িত না কবেন, তবে তাঁবা সবল হবে না, সঙ্কুচিতই থাকবে এবং 
তাব হলে আপনাদেব প্রাণধাবা সোক্ত। বান্তা না পেষে একে-বেঁকে 
চলাৰ চেষ্টা কবৰতে বাধ্য হবে । 

এখন এই তিনটি কথাই স্পষ্ট হল যে. আমাদেব শবীবে গ্রন্থি আছে, 
চত্র আছে, কমল আছে। কমলেব মত কিছু দেখতে ন! পেষে আধুনিক 
বালেব ডাঁক্তাব বলেন-_“আমবা| গোটা শবীবটাই কেটে-কুটে দেখেছি, 
শবীবেব প্রতিটা অণুই বিশ্লেষণ কবেছি, কিন্তু কোথায, কমলেব তো৷ 
দেখা পাই নি। কোথায় আজ্ঞা চক্র, কৌথায বিশুদ্ধ চক্র ইতাদি-__ 
কই, এসব কিছুই তে দেখ! যা নি।' স্বীকাব কবতেই হবে, ডাক্তাৰ 
এ ব্কম কিছু দেখতে পান নি। তবে, আজ্ঞা চক্র থাক বা না থাক, 
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বিশুদ্ধি চত্র থাঁক বা না থাক, এখন যে “পিনিধাল” আব এ বকম 
অনেক গ্রন্থি--অনেক '্ল্যান্ড' সম্বন্ধে কথা বলা হচ্ছে, তুলনাত্মক 
দৃষ্টিতে সেগুলিকে দেখলে ধোগশান্দ্রে প্রতিপাদন ও শবীবশাস্ত্রে 
প্রতিপাঁদনেৰ মধ্যে ষে বিশেষ ভেদ আছে এমন বোধ হবে না । 

প্রশ্ন হতে পাবে, আমব। মনকে কোথায লাগাব ? ধ্যানকে কোথাষ 
কেক্ড্িত কব? এব উত্তব আপনাদেব ওপবই নির্ভব কবে । আঁপনাঁদেব 
লক্ষ্য কি? আপনাবা কি চান? আপনাদেব প্রাপ্তির বিষষ কি? 
যদি ধ্যানে নির্মলতা সাধন আপনাদেব লক্ষ্য হয, তবে আপনাদের 
ধ্যানকেন্দ্রেব ওপব ধ্যান কবতে হবে। আচার্ষগণ কিছু কিছু বাবস্থা 
দিযেছেন। আমবা “ণমে। অবহং তাণং_এব ধ্যান কোথাষ কবব? 
অর্থতেব ধ্যান কোঁথায কৰা উচিত? তাব! বলেছেন, শ্রেষ্ঠ যে জ্ঞান- 
কেন্দ্র, সেটাই অর্হৎ ধ্যানেৰ স্থান । 

কেন্দ্রগুলি স্থুলভাঁবে ছুটি ভাগে বিভক্ত _ভ্ভান-কেন্দ্র আঁব বাসনা” 
কেন্দ্র। যখন আঁমাঁদেব প্রীণধাবা তথা মনেৰ গতি নিচেব দিকে 
যায, তখন বাসনা-কেন্দ্র সক্রিষ হুষ, তীব্র হয ও জাগ্রত হয। জ্ঞান 
কেন্দ্র দুবল হবে াধ। আবাব যখন আগাদেব প্রাণধাবাব_তথ। 
মনেব_ গতি ওপবেব দিকে ওঠে, তখন আমাদেব জ্ঞান-কেন্দ্র সক্রিষ হয, 
তীত্র হয-ও জাগ্রত হষ। বাসনা-কেন্দ্র ্গীণ হযে যায। অর্তেব 
স্থান হল--মস্তিকফ। যদি আমবা মন্তিফ্ষে অর্তেব ধ্যান কবি, তবে 
আমবা জেনে বা না জেনে জ্ঞান-কেন্দেব জাগব্ণ কবতে থাকি | জ্ঞান- 
কেন্দ্র জাগ্রত হযে যাবেই। এই হল জ্ঞান-কেন্দ্রকে সন্ররিঘ কবাব 
উপাধ। আচাধবা বলেছেন- অর্থতেব ধ্যানে সঙ্গে সঙ্গে শ্বেত বর্ণেব 
ধ্যানও কব। মস্তিক্কেব বে অগ্রভাগ, সেখানে এক বকম পদার্থ আছে। 
তাব বঙ মেটে-_খানিকট! হুলদে, খানিকটা সাদা । সেখানে শ্বেতবর্ণেব 
( ধূনবেব ) ধ্যান লাভপ্রদ | তাতে সেখানবাৰ পবমাণুগুলি সহজ শক্তি 
প্রাপ্ত হয। মস্তিক্ষ আপনা-আপনি শক্তিশীলী হযে বায। আমাঁদেব 
জ্ঞান-কেন্দ্রে তণ্তগুলি সন্র্রিব হযে জেগে ওঠে। 
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'ণমে। সিদ্ধাণং-এব ধ্যানেৰ স্থান ললাট-_আজ্ঞাচক্র । এব বর্ণ_ 
রক্ত। আজ্রাচক্র আমাঁদেব সমস্ত সক্রিঘতাঁকে উৎপন্ন কবে । শবীবেব 
ওপব নিষন্ত্রণ বাখা- জ্ঞানাত্মক নিষস্ত্রণ বাখা__এই চক্রেব প্রধান কাজ। 
লাল বর্ণ প্রচুব উত্তেজনা, সক্ক্রিষতা ও গতি উৎপাঁদন কবে। যেব্যক্তি 
দীর্ঘবণল ধবে লাল বঙেৰ ধ্যান কবে তাঁব বিপদও হতে পাঁবে। লাল বর্ণ 
থেকে অতিবিস্ত উদ্মা। উৎপন্ন হয। তাতে বিপদেব স্থষ্টি হতে পাঁবে। 
রক্তেব সমস্ত সন্ত্রিতাই লাল বঙেব কাবণে। 

এখন প্রন্ম, পিমো। আববিষাণং-_এব ধ্যান কোথাব কৰব? আচার্য 
আচাবেৰ প্রতীক ৷ আচাঁবেব অর্থ_-পবিভ্রতা। পবিভ্রতাব স্থান হল, 
গলাব পাশ । সেধাঁনে ঘদি আমবা ধ্যান কেক্দ্রিত কবি তো! আমাদেব 
আচাঁবেব ভাবন|। সহজেই আনবে, আমাঁদেব পবিত্রতা জাগ্রত হবে। 
সেখানে আমাঁদেব হলে ব্ঙেব ধ্যান কবতে হবে। পীত বর্ণ ভাবনাকে 
বেগবত্ী কৰে। 'আ্যানাটমি' শাস্ত্র অনুসাবে, শবীবেব আভ্যন্তবীণ আব 
সর্দি, গঞসি প্রভৃতি নিষন্ত্রণ কবে। যাব শবীবেৰ ভ্রাব কম হব, সে ব্যক্তি 
অসমষেই বুভো৷ হযে যাষ, ক্ষীণ হযে যাঁধ। তাৰ শবীবেব উপচয বন্ধ 
হষে ঘাধ। যাব শবীবে ল্রাব বথোচিত হু, তাব শবীবেব সুসমঞ্জস 
বিকাঁশ হয। এই শআ্রাবইই আমাদেব শবীবেব ওপব নিষন্তরণ কবে, 
আমাদেৰ গ্রন্থিগুলিব নিষামক ততই এই আঁব। পীত বর্ণেব সঙ্গে, ণমো 
আযবিষাণং_এব ধ্যান এই নিষদিষ্ট স্থানে কৰতে হঘ। পীত বর্ণ সদ 
ভাব ও আচীবেব পুষ্টিসাধক হয। যে ব্যক্তি পীত বর্ণেব ধ্যান কৰে সে 
ব্যক্তি যেমন জ্ঞানেব বিকাঁশ সাধন কবে, তেমনই পবিত্র ভাবনাব 
বিকাঁশেবও পৌধকতা কবে । আঁপনাব। দেখবেন যে, পবিত্র ভাবনাব 
প্রতীক বপে যেখানে বঙেব নির্বাচন কৰা হযেছে সেখানেই পীত ব্ঙকে 
গুকতব দেওয! হযেছে-_পীত বর্ণকে মুখ্য স্থান দেওষ! হযেছে । 

“শমো উপজ.ঝাধাণং-_এই উপাধ্যাষেব ধ্যান কবাব স্থান-__মনঃ- 
চক্র । কেউ কেউ মনে কবেন, এই ধ্যানেব স্থান স্বদঘ। এ নিষে 
অনেক মীমাংসা হযেছে । মোট করা, এট! হৃদঘ-স্থানেব ব্যাপাব ন্য, 
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এব স্থান মনঃচক্র। মনঃচক্রেব ওপব উপাধ্যাষেব ধ্যান কবতে হষ। 
প্রাচীনকালে একে হৃদয-চক্র বলে মাঁন! হতো! | উপাধ্যাষেব ধ্যান নীল 
বর্ণেব সঙ্গে কবতে হয। নীল বর্ণ খুবই গুকত্বপুর্ণ। আপনাদেব মনে 
উত্তেজনা! হবেছে, জটিলতা হবেছে। আপনাব। এঁ উত্তেজনা! ও 
জটিলতাঁকে প্রশমন কবতে নিজেদেব অসমর্থ বোধ কবেছেন। এ 
অবস্থাঘ আপনা! বিশ মিনিট ধবে নীল আকাশে দিকে তাকিষে 
থাকুন। অবশ্য এ সমষেব আকাঁশ যেন স্বচ্ছ ও নিবাবব্ণ থাকে। 
আকাশ দেখতে থাকলে অল্প সমযেব মধ্যেই আপনাব মনেব উত্তেজনা 
কমে যাবে, চিন্তা মিটে যাবে, জটিলত। হ্বাস পাবে। নীল বর্ণেব প্রধান 
কাঁজ-_মনকে শান্ত কবা, উত্তেজনাকে কমিষে দেওযা। বোগী যখন 
খুবই উত্তেজিত হয, যখন তাঁব ঘুম কিছুতেই আসে ন তখন তাকে 
নীল বে জল পাঁন কবাঁনো৷ হব। এতেই তার উত্তেজন। কমে-_ঘুম 
আসতে থাকে । বোগীব ছটফটানি ও কষ্টেব উপশম হুয। 

পিমো। লোএ গবব সানুণং | মুনিব স্থান_চবণ। পাষেব 
অন্ুষ্ঠেব স্থানেৰ খুব মহত্ব আছে। লেখানকাব বর্ণ-__কৃষ্ণ, অর্থাৎ 
কাঁলো। বলে! বর্ণে নিজন্ব এক অর্থ আছে । এব থেকে অবশোবণেব 
ক্ষমতা হয, যাব ফলে বাইবেব কোন প্রভাব ভেতবে যেতে পাবে না। 

এই হুল পাঁচটি স্থান ও পাঁচটি বর্ণ। যে আচার্ষবা এই স্থান ও 
বর্ণগুলিব ব্যাখ্যা কবেছেন, তাব৷ শবীবেব গঠনপ্রণালীব সঙ্গে সম্পুর্ণ 
পবিচিত ছিলেন। তাব জানতেন, কোন্‌ স্থানে কোন্‌ বর্ণেব ওপবে 
ধ্যানকবলে কোন শক্তি জাগ্রত হব। স্থান ও বর্ণেব পবিকল্পন। এই 
ভিত্তিতে কব। হবেছিল যে সেখানে কেন্দ্র সক্তিষ হতে পাবে ও তাব 
শক্তিব বিকাশ হতে পাবে। আঁপনাব৷ স্মবণ বাঁখবেন এ সবই মত- 
বাঁদেব কথা, বিজ্ঞানে বথাও বটে। শবীবেব কেন্দ্রগুলি কিভাবে 
জাগ্রত কবা ঘাঁষ, সে বিষষে জৈন আচার্ষবা নিজেদেব ভঙ্গিতে এই সব 
পদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক চিন্তু। কৰেছেন। 

জৈন পবম্পবা 'এগ পোগগল নিবিট্ঠদিটিঠ' আব 'নাসাগ্ 
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নিঝিট্ঠদ্িটিঠ এক পুদ্গলেব ওপব দৃষ্টিকে কেন্দ্রিত কবাব বা 
নাসাগ্রেব ওপব দৃষ্টিকে কেন্দিত কবাব কথা এসে যাষ। প্রশ্ন 
হতে পাবে, নাঁসাগ্রেব ওপবই দৃষ্টিকে কেক্দ্রিত কবতে হবে কেন? 
ষে কোন স্থানেই তো দৃষ্টিকে স্থিব কবা যাষ। আসলে, তাংপর্যটা 
কি? দৃষ্টিকে কেন ভ্রকুটিব ওপব স্থিব কবব? অন্ত্রও তো স্থিব 
কবতে পাঁবি। উত্তবে বলতে হবে, এ সবেব পেছনেই গভীব অর্থ আছে, 
বহস্ত আছে। অসুক স্থানেব ওপবৰ কেন্দ্রিত হলে, অমুক অসুক তন্ত 
সক্রিষ হয, জাগ্রত হয। শবীবেৰ দিক থেকে দেখলেও, এইসব স্থানেব 
মহত্ব আছে। আধ্যাস্ত্িক বা যৌগিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, এই সব 
স্থানেব মহত্ব আবও ভাল কবে বোঝা যাষ। শবীবশাস্ত্ের দৃষ্টি দৈহিক 
স্বাস্থ্যতেই সীমিত। জ্ঞানেব বিকাঁশ কবা, পবিত্রতাৰ বিকাশ কবা_ 
এগুলি যোঁগেব দৃষ্টিকোণ থেকে কবণীষ কাজ । শবীবেব অমুক অমুক 
স্থানকে জাগ্রত কবলে জ্ঞান বাঁডে, পবিত্রতা আসে-_এই দৃষ্টি যোগ- 
শাস্ত্রী, শবীবশীস্ত্রীধ নয । শবীব অস্থি, মাংস, মজ্ছা দিযে গঠিত__ 
কেবল এই দৃষ্টিতেই আমবা শবীবকে দেখব না । দেখাব আব একটা 
কোণও আছে। মজ্জা একটি ধাতু, কিন্তু তাব কাঁজ কি? শবীবশান্্রজ্ঞ 
এই প্রশ্মেৰ উত্তব দেবেন। জানেব কেন্দ্র হল মস্তিফ। মস্তিফ জ্ঞান 
ও ক্রিঘা__ছুটিকেই নিষস্ত্রণ কবে। এখানে পৃষ্ঠবজ্জুও মস্তিফেব সহাযতা 
কবে। এই বিবষে শবীবশান্ত্রজ্ঞেবা অনেক বিচাঁব কবেছেন। খাবা 
ভাক্তাৰি পডছেন, ভাক্তাঁব হচ্ছেন, তীবা এই সব কথা! ছুঙ্গুভাবেই 
জানেন। কিন্তু মস্তিষ্ষেব অতিবিক্ত অন্য কেন্দ্রকে সহযোগীবপে 
বিকশিত কবলে আমাদেব ভাবপক্ষ, জ্ঞানপক্ষ ও ক্রিষাঁপক্ষেব কোঁন 
কোন চেষ্টা সফল হযে ওঠে-_তা৷ এঁদেব জানাব বিষষ নয। অবন্ঠ 
আজকাল তাবাও এই ক্ষেত্র নিষে কাজ কবতে আবন্ত কবেছেন। 
আগে তে এই ক্ষেত্র ভীদেব পক্ষে একেবাবে অবক্দ্ধ ছিল। 

আমি হুক্ম শবীবেব কথা ছেডে দিষেছি। এ শবীবকে সক্র্রিষ 
কবাৰ উপাষও আছে। এখানে সে বিষষেব আলোচনা কবব না। 
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স্থুল শবীবেব সঙ্গে আমাদেব নিকট সম্বন্ধ | কি উপাঁষে এ শবীবেব 
মুখ্য কেন্দ্রগুলিকে সন্র্রি কব! বাষ, তাব সংক্ষিপ্ত আলোচনা কব্লাম। 
যদি আমবা এই বিষযে মনোযোগ দিই তবে নিজেদেব ভাবন! অনতসাবে 
অমুক অমুক কেন্দ্রকে সক্রিষ কবে লাভবান হতে পাবব। 


২১৪ মনেব জযই জব 


রাজগড় ধিবির 


(৭ জুন, ১৯৭৩--১৭ জুন, ১৯৭৩) 


(২ অক্টৌবব, ১৯৭৩-_-৯ আক্টেশেবব, ১৯৭৩) 


১৬ 
শরীর বোধের অপেক্ষা 


সেদিন ছিল দীপাবলী । এক ব্যক্তি আসছিল। বাস্তায আব 
'এক ব্যক্তিৰ সঙ্গে তাঁব দেখা হল। দ্বিতীষ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা কবল, 
“কোথা থেকে আসছ £ প্রথম ব্যক্তি উত্তৰ দিল, “বাঁজাব থেকে! 
“কি এনেছ বাজাব থেকে? 'দীপ এনেছি।, প্রথম ব্যক্তিব হাতে 
দীপ ছিল, অর্থাৎ মাটিব এক আকাববিশেষ ছিল। কিন্তু মাটিব তো 
দীপ হয না। দীপ তাকেই বলে ঝ। প্রকাশমান--বাব আলো! আছে, 
দীপ্তি আছে। ঘা প্রকাশমান নষ, তা দীপ নয। অথচ ওই মাটিব 
পাত্র ছাডা কেবল সলতে আলে! দেঘ না, দীপ হয না। যখন মাটিব 
পাত্রে তেল ভব! হয, সলতে তেলে ভেজে, তখনই দীপ্থি হয । পাত্র 
ছাঁডা কেবল সলতে বা কেবল তেল কিছু কবতে পাবে না, সলতে ও 
তেল একত্রেও কিছু কবতে পাবে না। আঁধাবই যেন স্বষং দীপ হযে 
গেল। তাই সাধাৰণ লৌকেব ভাষাষ, সলতে দীপ নষ, যা তাৰ আধাৰ 
তাই দীপ। 

আমাদেব ঠিক এই বকম অবস্থা । আমাদেব চেতনা প্রকাশ 
আমাদেব শবীবেই প্রকট হয। শবীব বাদ দিষে চৈতন্য প্রকট হতে 
পাবে না। সেজন্য শবীবও আত্মা হবে যাষ। প্রাচীন সাহিত্যে চেতনাকে 
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ভান্বা বল! হবেছে, আবাব শবীবকেও আত্ম] বল হবেছে। চৈতন্তেব 
যোগ আঁছে বলেই শবীবকে আত্ম! বলা হাবেছে। আত্মাকে পুদ্গলও 
বলা হযেছে । শবীব তো পৌদগলিক, তাবেও মাত্রা বল৷ হযেছে । 
এখানে আমি ভেদ-বিজ্ঞানেব দিক থেকে কথা বলছি। আস্ম! ও 
পবমাস্মা অভিন্ন, কিন্তু ভাদেব ভিন্ন মনে কবা হযেছে । আত্ম! আৰ 
শবীব ভিন্ন, কিন্ত তাদেব অভিম ননে কব! হযেছে । এব কাঁবণ এই বে, 
শবীবেব পক্তি আব আম্মার শক্তি-_এই ছুই শক্তিব মধ্যে নিবি সন্থন্ধ 
আছে | শবীবেৰ শক্তি ছাডা আত্মাব শক্তি কার্ধকব হয না । আবাব 
আম্মা শক্তি ছাডা শবীবেব যন্ত্র সর্ণলিত হতে পাবে না। বেমন 
আগেই বলেছি, দীপেব যদি পাত্র না থাকে ভবে মালে পাওবা বাবে ন। | 
বাল্ব নেই, কেবল বৈদ্যুতিক কাবেন্ট আছে, তাতে আলো হনে না। 
অভিব্যন্ত হুওঘাব ভন্য আলোন বা দীপ্তিব এক আবব্ণ প্রবোদ্রন। 
শরবীব বিনা চৈন্তন্তেব প্রকাশ শভিব্যক্ত হতে পাঁবে না! চোখেব গোলক 
যি ঠিক নাথাকে তবে লোকে দেখতে পাফ না| চোখই যে দেখে, 
তা নব। চোখ অভিব্যক্তিব এক নাধ্যম নাত্র। কিন্তু গোলক ছাঁডা 
চোখ দেখতে পাব না।? চোখ আাব ভাব গোলক-_ এই ছুষেব মধ্যে 
নগ্বদ্ধ অতি গভীব । 

আনব রখন সাধনাঁৰ কথা সনে বেখে চিন্তা কবি, তখন শবীরকে 
অনেক অভিশাপ দিই, গাল দিই । তবে এবীব বদি গালির যোগ্য হব 
তবে প্রশংসাৰ যোগ্যও বটে । যদি শবীব না থাকত তবে আমাদের এই 

হও বন্তহীন হতো] । কোনি কিছুই ব্যক্ত হতে! না, নাব। জগৎ অব্যক্তই 
থেকে যেভ। লাধনার দৃন্টিতেও শবীবেব বথেষ্ট গুকছ্ আঁছে। শরীর 
নস্বব বটে, কিন্তু সমন্ত পক্তিকে শবীনই অভিব্যন্তি দেব 'ও জামাদেব 
নামনে উপস্থাপিত কবে। াপনাবা ঘা! দেখছেন কেবল সেটাই শরীব 
নয়, সেটা ভুল শবীব গাত্র। দেই শবীবও শক্তিশালী, কিন্তু অন্য 
ধেনব এবীব আছে তাঁদেব সঙ্গে তুলনায় কম পভ্ভিশালী। সেই সব 
ভান্ত শবীব হল-ন্ুদ্্ন শবীব। নাঁক্তিকবাও এই পর্বাবেব মধ্যে আত্মাব 
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সন্ধান কবতে চেষ্টা কবেছেন। বাজ। প্রদেশী চৌবেব শবীব টুকবো 
টুকবো কবে কেটে আত্মাৰ সন্ধান কবেছেন। কিন্ত আত্মাৰ দেখা 
মেলেনি। আজকেব বৈড্ভানিকবাঁও স্থুল শবীবকে মুখ্য মনে কবে আত্মাৰ 
সন্ধানে ব্যাপৃত হষেছেন। তাঁবা মৃত্যুব পূর্বে জীবস্ত শবীবের ওজন 
নিষেছেন, আঁবাঁব মৃত্যুব পবে ম্বৃত শবীবেব ওজন নিষেছেন। তাদেৰ 
উদ্দেশ্ঠু, ছুই শবীবেব ওজনেব মধ্যে কোন পার্থক্য হষ কিনা, তা নির্ধাবণ 
কবা। যদি ওজন কমে যাঁষ, বুঝতে হবে কোন বস্তু শবীব থেকে বেব 
হযে গিষেছে। আব সেটাই হবে আত্মা । 'ঘদি ছুই ক্ষেত্রে ওজনেব 
কোন পার্থক্য না হয, বুঝতে হবে কিছুই বেব্‌ হুযে যাষ নি। যা আগে 
ছিল এখনও তাই আছে। এই ধবনেব অনেক পবীক্ষাই কৰা হযেছে। 
কিন্তু এ সবই খুব স্থুল ব্যাপাব। আত্মা এখন কোথা? এখন যা 
দেখছি তা তো স্থল শবীব। সেট! প্রথম দবজা মাত্র। তাব আগে 
আছে সুস্ম শবীব। হুক্ষম শবীব হু প্রকাৰ-_বৈক্রিয় আব আহাবক। 
এরা সুুল শবীব অপেক্ষা নুক্। বৈক্রিষ শবীবেব ক্রিষ। নানা বপে 
প্রকট হয। আমাদেব স্থুল শবীবেব ক্রিষা একই, অর্থাৎ তা এক বপেই 
দেখ৷ যাষ। স্ুল শবীব বপ বদল কবতে পাবে না । কিন্তু বৈক্রিষ 
শবীবেব এমন শক্তি আছে ষে তা নানা ভাবে বপ বদল কবতে পাবে। 
বদি আবশ্যক হয তো এই শবীব একটা পন্মফুলেব সমান হতে পাবে, 
আবাৰ প্রযোজন হলে বিষুকুমাবেব মত লক্ষযোজন বিস্তৃত বপ 
ধাবণ কৰতে পাবে। প্রযৌজন থাকলে না! আবাৰ পশু-পক্ষীব বপও 
ধাবণ করতে পাবে। এই সক্ষম শবীব এইভাবে নানা বপ ধাব্ণ 
কবতে সমর্থ । 

আব এক আছে আহাবক শবীব। এই শবীবও সুক্ষ । এই 
শবীব বিচাবেব-_অর্থাৎ চিন্তা ভাবনাব__সংবাছক। আঁমাব মনে চিন্তা 
হল, অযুক ব্যক্তিব সঙ্গে মিলতে হবে, অমুক ব্যক্তিব সঙ্গে কথাবার্তা 
বলতে হবে। কিন্তু সে ব্যক্তি এখানে নেই, অনেক দূবে কোথাও 
আছে। কি কবে তাব সঙ্গে আমাব মিলন হবে? কি কবে কথাবার্তা 


শবীব বোধেব অপেন্সা ২১৯ 


হবে? এই অবস্থার নংকল্পনাত্রই এক স্ুক্ক শবীবেৰ নির্াণ হবে বার | 
এই শনাবের সংস্থান ছোট হর । ছোট. খুবই ছোট | ধাবণাতীত স্ব | 
এই শবীর হাজাব নাইলেব দুর এক ঘুহূর্তে পাব হরে আমার ইহিতে 
ব্যক্তির কাছে পৌছে যার । ভাব কাছে আনাব প্রশ্ন বাখে, আবাব 
উতন্তবও নেব, ভাব পবে ফিবে এনে আমাৰ শবীবে প্রবেশ কবে লদাহিভ 
হযে বার! এই নদস্ত ক্রি এত অল্প সমরেব মধ্যে নিষ্পন্ন হবে যার 
খে, ব্যক্তি নিজেই বুঝতে পাবে ন। সম্পূর্ণ ক্রিয়াতে কত সদব লেগেছে । 
এছ হুল আহারক শবীবেব কাভ 1 এই শবীব বিচাবেব- চিন্তা 
ভাবনাব-_দংবাহক ! চিন্তা! বহন কবে নিবে ঘার, আবাব চিন্তা বহন 
কনে ফিবে আনে । 

এন আগে আাবও ছুটি লুদ্দ্রতন শরীব হছে । ভাদ্বে একটি 
তৈজ্গন শবীব, অপবটি কার্ণন এবীব | লবশ্তদ্ধ শবীবের তিনটি গ্রুপ" 
হবে গেল £ 

গুল শনীব- গুদাবিক শবীর-_হাড়-নাংলেব শবীব | 

সুদ শবীর বৈক্রিয় শবীব_ নানাবপ গ্রহণে দনর্থ শবীর। 

আহাবক শবীব-_ব্চাব-নংবাহক শবীব | 
দুদ্ল্ুতন শবীব_ তৈজন শরীব- -তাপনর শরীর । 
স্কার্নণ শরীব- কর্ণনব শরীর । 

তৈজ্জন শরীব ভল তাপনব শবীব। এই শবীব আনাদের উদ্ধা, 
এক্ক্িয়তা আর শন্তিন সঞ্চালক । এই শবীর বদি না থাকত, তবে উদ্দা 
উৎপন্ন হতো! না, পাচন ক্রিরা! হতে) নাঃ রক্তেব ধ্যাব্ণও হতো না | এই 
তৈল শবীবই আানাদের কুল শরীবেব বাবত্রীর ক্রিরা নর্ালন কবছে। 
পুল শরীরে বে শক্তি আছে তার নবচেবে বড় ভাগ্তারই হুল তৈভন শবীব। 
হার তৈজ্ন শবীব মন্দ হর, "ভাব অগ্রিনান্দ্য হব, সনন্ত ক্রিঘাতেই 
নন্দতা ল্দিত হব । শগ্নি তীব্র হলেই দন্ত ক্রিবাতে হীত্রতা আসে । 
আধুনিক বিজ্ঞানে এই তথ্য ভাল করেই ধাবা কৰা হযেছে । ভর হাক 
প্রতিপাদন ক্বেছেন যে, দুর্যেব তেস্ত আদাদেব আহাবের পুতি কবে । 


২২০ ননেব ভুয়ই কব 


নূর্ষেব তাপ আমাদেব খাগ্তেব পৃবক। বদি ন্ূর্ষেব তাঁপ না মেলে আমবা 
কেবল খাঁগ্েব সাহাব্যে বেঁচে থাকতে পাবি না৷ এই বিষযে মাইকেল ও 
তাৰ কজন সহকাঁবী ইছুব নিষে পবীক্ষা-নিবীক্ষা কবে দেখেছেন । তাঁবা 
আঠীবৌটি ইছুব বেছে নেন। তাদেব মধ্যে বাবোটিকে এমন আহাব 
দিলেন যাঁতে সুষম খাঁগ্যেব স্ব উপাঁদীনই ছিল, কিন্তু ক্যালসিষাঁম ও ফস- 
ফবাসেব অভাব ছিল। খাঁগ্যে প্রযোজনীয পুবো৷ উপাঁদান না থাকাষ 
ইছ্বগুলি বৌগগ্রস্ত হযে গেল। তাঁদেব অন্ধকাঁব ঘবে বাখা হযেছিল। 
তাব৷ বোগগ্রস্ত হওযাব তাদেব শুর্বেৰ তাপে বাখা হল । ছু-একদিনেব 
মধ্যেই তাবা লুস্থ হযে গেল, বদিও তাঁদেব খাগ্ত অপূর্ণ ই বইল। 

দ্বিতীষ দলেব ই'ছুবগুলিকেও অপূর্ণ খাদ্য দেওযা হল। তাবাও 
বৌগগ্রস্ত হযে গেল। কিস্তু এবাৰ তাদেব নুষেব তাঁপে ছাভা হল ন। 
তাব! অন্ধকাঁৰ ঘবেই বইল। কিন্তু তাঁদেব যে খাগ্ত দেওয! হচ্ছিল তা 
দেওযাব আগে অনেকক্ষণ বৌদ্রে বাখা হল। ছুই-চাব দ্বিনেৰ মধ্যেই 
হীছুবগুলি সুস্থ হযে গেল। এই সব অভিজ্ঞতা থেকে ডাক্তাব এই 
সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন বে, নূর্ধেব তাপ কেবল খাঁগ্ভকে পাঁক কবে না, এ 
তাপ নিজেই খাগ্ এবং আহাঁবে পবিপুবক। হৃর্ষেব তেজ ন! পেলে 
বনস্পতিব বিকাঁশ হুধ না । মনুষ্য শবীবেব বিকাঁশ হব না, আব ভুক্ত 
দ্রব্যেব পবিপীকও হয না। এই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিষাব প্রসঙ্গে মনে এক 
চিন্তা আসছে। জৈন পবস্পবাঁষ যুনিদেব আতাপনা নেওযাঁব কথা 
সর্বজনবিদিত। অনেক মুনি আতাপন! নিতেন। তাবা কষেক ঘন্টা ধবে 
নূর্ষেব তাপ নিতেন। ভাব! পুবে! ছু দিন বা পুবো। তিন দিন আঁহাব 
না কৰে থাঁকতেন। ভাদেব ক্ষিধে কমে যেত। তাঁবা এই বহস্তয 
জানতেন, সে জন্যই এই ক্রিষাতে ব্রতী হতেন। আতাঁপনা তিন 
প্রকীবেৰ হতে পাবে__জঘন্ত, মধ্যম আব উৎ্বৃষ্ট। মুনি তাব শাবীবিক 
শক্তি অন্ুসাবে ব্রত নিতেন। স্ুল উপকবণে দ্বাব! ভোজনেব যে পুতি 
হতো, স্ুর্যেব তাপ থেকে সহজেই সেই পুতি হব। নৃূর্ষেব তাপ থেকেই 
মুনি পূবো৷ ভোজন পেতেন । আতপ সেবন কবাব সমবে মুনি পবিধানে 


শবীব বোধেব অপেক্ষা ২২১ 


€কেবল একটি নেংটি কাপড বাখতেন, দেহেব অধিকাংণ অংশই বৌদ্রে 
অনারৃত বাখতেন। সমস্ত বোমকৃপ দিষে হৃর্ষেব বশ্মি শবীবে প্রবিষ্ট 
হতো, আব তা৷ অনেক কেন্দ্রকে সক্ত্রিষ কৰে তুল্ত। আজকাল লোকে 
শবীবেব ওপৰ পৌষাঁকেব বোঝা চাপাষ, সে বোঝা ভেদ কবে হাওযাও 
যাষ না, আলোও যাঁষ নাঁ। ফলে শবীব তাপ আব আলো পাষ না । 

সূর্ধেব তাপ আমাদেব আহাবেৰ খাস্ভেব পুর্তি কেবল তখনই কবতে 
পাবে যখন তৈজস সন্ত্রিঘ থাকে। তৈজস নিক্ষিষ থাকলে তৃর্ধেব 
আতপ কার্ষকব হয না। আমাদেব তৈজন শবীবেব শক্তি জাগ্রত 
হওষ। দবকাব। তৈভ্রস শবীবেব ছুটি কার্য আছে-_ 

১। শবীব-তন্ত্রেব সঞ্চালন । 

২। অনুগ্রহ আৰ নিগ্রহ বা উপঘাত। 

আমবা জানি কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি যদি ন্ুপ্রসন্ দৃষ্টিতে কোন স্ভাব 
'দিকে তাকান তো৷ সভাস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিই অপূর্ব আনন্দ বোধ কৰে ও 
নিজেকে ধন্য মনে কবে। প্রসন্নতা-ভবা দৃষ্টিতে কাবো কিছু মেলে না । 
ওই বিশিষ্ট ব্যক্তি কাউকে কিছু দেওযাব চেষ্টাও কবেন না__তবুও 
প্রত্যেক ব্যক্তি মনে কবে সে পূর্ণকাম হযে গিষেছে, তাকে খুবই কৃপা 
কবা হযেছে। যেন অমৃত বর্ষণ হযে গিষেছে। “ভবত বাহুবলী? 
মহাকাব্যে কৰি পুণ্যবুশল লিখেছেন-_“নৃপাঃ প্রসীদস্তি দুণৈব নো! গিবা? 
__বাজাবা দৃষ্টিব ছাবাই প্রসন্নতা বর্ষণ কবেন, বাণীব ছাবা নষ। তাঁব! 
এমন দৃষ্টি নিক্ষেপ কবেন যে, সামনে বাবা থাকে তাবা আপনা-আাপনি 
অন্রগৃহীত হযেছে বলে মনে কবে। কেমন কৰে এই অনুগ্রহ ভাদেব 
দৃষ্টি থেকে ঝবে পডে? দৃষ্টি থেকেই ঝবে, কিন্ত আসলে এই অনুগ্রহ 
চোখে নেই। তা আছে তৈজস শবীবে। এ বকম ব্যক্তিদেব তৈজস 
শবীব এতই অনুগ্রাহক, প্রভাবশালী আব তীব্র হয যে, তাবা যে দিকেই 
দৃষ্টিপাত কবেন নে দিকেই লোকে অনুভব কবে যেন তাবা স্বধান্নাত 


হযেছে। 
তৈজস শবীবেব দ্বিতীষ কার্য হল- নিগ্রহ কবা, উপঘাত কবা! 


২২২ মনেব জবই জব 


তৈজন শবীবেৰ নিগ্রহ কবাঁব বা! উপঘাত কবাঁব প্রবল ক্ষমতাও থাকে | 
&ঁ ক্ষমতা এমন যে, একবাৰ যদি এ ক্ষমতাঁৰ অধিকাঁবী বোন দিকে ক্ুব 
দৃ্টিপাত বেন, তবে হাজাঁব হাজীৰ লোক ভষে কেঁপে ওঠে। এই 
বকম উপঘাঁতক শক্তিব প্রকাশ আমবাঁও দেখেছি। এভাবে তৈজস 
শবীব অনুগ্রহ ও নিগ্রহ কবতে সমর্থ হয। 

কার্মণ শবীব সুক্দ্রতম শবীব | এটা! কর্ম-শবীব, অন্য সব শবীবেবই 
মূল আধাব। এই শবীৰ আছে বলেই তৈজস শবীব আছে, বৈক্রিষ 
আব আহাবক শবীব আছে, দুল গুঁদাঁবিক শবীব আছে। যদি এই 
শবীব না থাঁকে, কোন শবীবই থাকবে না। স্থুল শবীব মৃত্যুব পবেই 
ছেভে বায, কার্মণ কিপ্ত তা নয। যখন কাবে। কার্মণ শবীব ছেডে যাষ 
তখন আমব। বলি-__তাব মৌক্ষ হল, সেমুক্ত হযে গেল। কার্মণ 
শবীবেৰ বিচ্ছেদ একবাঁবই হয, স্থুল শবীবেৰ বিচ্ছেদ বাব বাব হয। 

একটা ছোট ঘটনাব কথা বলি। একবাব মাছি আব পিঁপডেব 
মধ্যে বিবাদ হছল। মাছি পিঁপডেকে বলল-'তুই কোঁথাৰ কোথায 
বেতে পাবিস? তোব গতির তো সীম! আছে । আব দেখ, আমি সব 
জাযগায বেতে পাবি । বেখানে ভগবাঁনেব ভোগ লাগাচ্ছে সেখানেও 
ঘেতে পাবি। আমাব চলাফেবাব কোন বাধা নেই । পেঁপে বলল-_ 
“বাওঘা। এক কথাঃ আৰ নিমন্ত্রণ পেষে বাধা আব এক কথা!। তুমি 
যেখানেই ঘাঁও সেখানেই তোমাকে উডিষে দেব, মেবে দেষ, গাল দেঘ 1 

ওই মাছিব দশীই আমাদেব শবীবেব। যতবাবই আমবা শবীৰ 
ছাঁডি, ততবাবই আঁবাব শবীব এসে জোটে | কার্সণ শবীব কিন্তু এমন 
নয। এই শবীব সহজে ছাঁডে না। কিন্তু একবাব ঘি ছেডে যাষ 
তো৷ চিবকাঁলেব মত ছাঁডে। এই শবীব-_ভাবনাব শবীব, বাঁসনাব 
শবীব, সংস্কাবেব শবীব। এই শবাব থেকে মুক্তি পাওযা! কঠিন। 

স্থুল শবীব্বে সঙ্গেই আমাদেব কাঁজ। সাধনা উদ্দেশ্য হল, 
স্থুল শবীবেব শক্তিকে জাগ্রত কবব, সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম শবীবেব শক্তিকেও 
ক্রি কবব | স্থুল ও নৃক্ম-_উভষ শবীব থেকেই জামবা লাভবান হব । 


শবীব বোধেব অপেক্গা ২২৩ 


মনোবিজ্ঞান চেতন মন আব অবচেতন মন-_এই দুই প্রকাৰ মনেব 
প্রতিপাদন কবেছে। চেতন মনে যত শক্তি অছে, অবচেতম মনে তাঁব 
অনন্ত গুণ শক্তি আছে। চেতন মন চতুব। অবচেতন মন সবল, কিন্তু 
অনন্ত শক্তিব ভাগ্ডাব। এ কাজ কবতে হবে, ও কাজ ববা হবে নাঁ_ 
আপনাব এ সব কথ! চেতন মন. শুনবে বটে, কিন্তু কবাঁব ব্লোষ তা সেই 
কাজই কববে ষে কাজ তাৰ আগে ভাল লেগেছে । অবচেতন মন লগে 
বকম নয। অবচেতন মনকে আপনি যা বলবেন তা৷ যদি এ মন ধাবণা 
কবে নিতে পাবে, তবে এ মন সেই কাঁজই কববে যে কাজ তাকে কবতে 
বলবেন। এই যে চেতন মন আব অবচেতন মনেৰ পার্থক্য, তা স্ুল 
শবীব ও সক্ষম শবীবেব পার্থক্যও বটে । স্থুল শবীবেব শক্তিকে যদি এক 
পসা মনে কব! যাঁষ তে। হুঙ্্ম শবীবেব শক্তিকে বলতে হবে নিবানববই 
পযদা। এত পার্থক্য ছুই শবীবেব মধ্যে। শুক্ম শবীবকে জাগ্রত 
কবাব অর্থ হল--বিছ্যুৎ ভাগাব নির্মাণ কবা। কিন্তু আমাদেব চলতে 
হবে স্থুল শবীবকে নিষেই। আমাদেব শক্তিকে প্রকট ববাৰ প্রথম 
উপাঁধ এই স্থল শবীব। সাধনাব দৃষ্টিতে এই শবীব মূল্যবান । আবাব 
অনেক উচ্চে দৃষ্টি দিষে আমবা! শবীবকে বহিষ্কাব কবেছি। কাবণ শবীবই 
আমাদেব বাঁসনাব দিকে প্রেবিত কবে। আমাদেব সাহিত্যিকবাও 
'জিভকে, চোখকে হাঁজাব বকমেব গাল দিষেছেন, ভাল-সন্দ বলেছেন । 
কোন কোন সাধক বলেছেন, চোখকে ফুঁভে দেওযাই খুব বড সাধনা, 
কাব? চোখই বিকৃতিব শক্িমান মাধ্যম । চোখকে না ফুলে সাধনা 
সম্ভব হয না । তব বাস্তবিকই চোখ ফু'ডতেন, আব চিববালেব 
জন্য অন্ধ হযে যেতেন। 

সাধনাব জন্য শবীবেব উপযোগিতা কি? শবীবেব ছুই মুখ্য ভাগ 
মস্তিফ আব সুযুন্না । মস্তিফ সমস্ত শবীবতত্ত্রেব নিষামক আব সধগলক। 
চৌখ দেখে। কিন্তু দর্শন শক্তি আছে মস্তিফে। কান শোনে। কিন্ত 
শ্রবণশক্তি থাকে মস্তিষ্ষে। সমস্ত জ্ঞানেব গ্রাহক ও সঞ্চালক সংস্থান 
হল মন্তিষ্ঝ। সকল স্মৃতিই সেখানে সংগৃহীত থাকে । মস্ভিফকে জাগ্রত 


২২৪ মনেৰ জযই জঘ 


কৰাই স্মৃতিকোষকে জাগ্রত করা । আমাদেব মস্তি অভিশয শক্তিশালী । 
সেখানে শতকোটি কোষ আছে, আব নেই সব কোষে অসথ্য 
সংস্কাব, অসংখ্য স্মৃতি সংগৃহীত আছে। অবধান বিদ্যা! স্মৃতিকোষেবই 
এক চমৎকারী প্রকাশ। 

নন্দীনুত্রে মতিজ্ঞান সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা আছে। সেখানে তার 
বারটি প্রকার-ভেদ নির্দিষ্ট কবা হযেছে-_বহ্ুগ্রাহী, ক্ষিপ্রগ্রাহী ইত্যাদি । 
এগুলি সমস্ত মস্তিফ্েব শত্তির দ্যোতক। তবে এগুলিৰ বিবেচন! 
সময-সাপেক্ষ। আজ একথা স্পষ্ট হয়ে গিষেছে যে স্থল শরীবের 
শক্তির বিষযে আমাদের পুরো! জ্ঞান থাকা দরকার । আমাদের শরীরে 
মস্তি, পৃষ্ঠবজ্ছু, কণ্ঠ, ভ্রকুটি, তাঁলুঃ নাঁসাগ্র, নাভি, মূলবন্ধের স্থান 
ও পাঁষের বুড়ো আন্কুল-_এগুলি মুখ্য কেন্দ্র। এগুলিকে জান! 
আব্চ্যক। এদেব দ্বার আমরা স্ুল শরীবকে জাগ্রত কবব, আব 
এ শরীরের যে সব শক্তি আছে তাদের বেকে লাভবান হব। এ কথা 
বলা যায যে, আমাদেব স্থল শবীবের সমগ্র শক্তির লক্ষ ভাগেব মধ্যে 
কেবল ছু-চারটি ভাগই আমরা বর্তমানে বাবহাব করতে সক্ষম হয়েছি, 
বাকি সব ভাগই ন্ুষুপ্ত বষে নিষেছে, জীগ্রত হয নি। কিন্ত এই 
সুধুগ্ত শক্তির বোধ আমাদেব হওয| চাই। 

ধর্ম এই কথা বলেছে, অধ্যাত্বশান্ত্র এই নির্দেশ দিষেছে, সাধন 
এই শিখিয়েছে যে-তুমি অনস্ত শক্তিব আত, তুমি নিজের শক্তি- 
সম্পদকে দেখ, বোঝ আব অনুভব কর, বৃথাই তুমি ভিখাবিব 
মত ছুযারে ছু়ারে ঘ্বুরে বেডাচ্ছ। কেন তুমি ভিক্ষা! চেষে মরছ। অবশ্য 
এই জ্গান কেবল তখনই হতে পাবে যখন আমাদের শরীর সম্বন্ধে 
পূর্ণ বৌধ হযেছে। তাই আমব! শরীবকে উপেক্ষা করব না ঃ শরীরের 


কাছে আমাদের যেমন প্রত্যাশা, তার অনুবপ সম্মান ও আদব আমর! 
শরীরকে দেবে। 
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৬৫ 


১৭ 1 
প্রাণ ও তার কার্ষন্েত্র 


সাধারণ জৈন বিদ্ধার্থীও জানে আমাদের শরীরে দশটি প্রাণ 
আছে। সে তাদের পাঁরিভাঁষিক নাম ও বিশেষ বিশেষ কার্ধও জানে। 
আমাদের সমস্ত ব্যবস্থাই অহিংসার আধারে স্থাপিত। হিংসা বোঝাতে 
একটি শব্ধ আছে-_ প্রাণাতিপাঁত। প্রাণের বিনিযোজন করা__হিংস!। 
প্রাণী, প্রাণ ও প্রাণের বিনিযোজন-_এই ভিনটি পরম্পরের সঙ্গে 
জড়িত। প্রাণী তাকেই বলি ষে প্রাণকে ধারণ করে আছে। প্রাণ না 
থাকলে আত্মাও প্রাণী হতে পারত না। আত্মার যে প্রাণীর অবস্থা, তা! 
প্রাণধারার কারণেই হযেছে। প্রাণ জীবনের মুখ্য কেন্্র। আমাদের 
বুঝতে হবে, সাধনার দৃ্রিতে প্রাণের কি মূল্য আছে। প্রাণ একটি 
খারা, শক্তির এক প্রবাহ। এ প্রবাহ সমস্ত শরীরে প্রবাহিত রয়েছে। 
তার ঘারাই জীবনের সঞ্চালন হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে প্রাণ দশটি নয, 
প্রাণধারা একই। কিন্তু তা বিভিন্ন কাব্দ দম্পাঁদন করে, সেজন্য অনেক 
হুযে যাষ। প্রাণের মুখ্য কেন্দ্র দশটি, সেজন্য প্রাণ দশটি বলা হয। 
ঘে জীব মাত্র এক ইন্্রিয়বিশি্ট তারও প্রাণ আছে, যে জীব পাঁচ 
ইল্জরিবিশিষ্ট তারও প্রাণ আছে। এ রকম স্মলে প্রাণের সংখ্যার 
পার্থক্য হয় বটে, কিন্তু প্রাণশক্তির পার্থক্য হয় না। 
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প্রাণের দশটি কেন্দ্র আছে। যদি আমরা বলি শবীরে দশটি প্রাণ 
'আছে, তাঁংপর্ধ এই যে, শবীরে এমন দশটি কেন্দ্র আছে যেখান থেকে 
প্রাণশক্তি সথণলিত হতে পারে। পাঁচ ইন্দ্রিয় মন, বচন, কায়া, 
শ্বাস-প্রশ্বাস আর আধুষং_-এই দশটি প্রাণ। এই দশ প্রাণের স্থান 
কোথায় কোথায়? যে প্রাণের দ্বাব৷ নিজের কেন্দ্রগুলিতে শক্তি যোগায় 
তাৰ অবস্থানই বা কোথায়, তার 'সেপ্টার কোথা? দশ প্রাণকেই 
শক্তি দেওয়াব কেন্দ্র আমাদের মস্তিষ্কে আছে। মস্তিফ্ধে সমস্ত শক্তিই 
কেন্দ্রিত। লক্ষ্য করুন আপনার শ্রবণের এক কেন্দ্র আছে, ভ্রাণেব 
এক কেন্দ্র আছে, শ্বাসের এক কেন্দ্র আছে, চিন্তন ও সংবেদন! প্রভৃতির 
এক কেন্দ্র আছে; কিন্তু এ সব কেন্দ্রই মত্তিক্ষে অবস্থিত। এব 
এই অর্থ যে আমাদের ছয়টি পরান্তির কেন্দ্রই আমাদের সস্তিফধে আছে । 
পর্বাপ্তিগুলি পৌদগলিক রচনা। পর্যান্তি একটি সংস্থান, ভাতে ক্ষমতা 
আছে। তার কেন্দ্রে খন প্রাণের ধারা সঞ্চারিত হয়, তখন তা সন্ত্রিষ 
হয়ে ওঠে। তখন পর্ধান্তি প্রাণের বপ ধাবগ করে। এজন্য আমরা 
মানি ষে পর্যাঞ্থি কারণ, আর প্রাণ কার্ধ। হছুবষের মধ্যে সন্বদ্ধ আছে। 
সবল প্রাণ কি? এই প্রশ্ন জটিল। এক আছে প্রাণবায়ু, আর এক 
আছে প্রাণ। ছ্‌টি কিন্ত একই বস্ত নয। অনেক সমযেই আমর! 
প্রাণবাুকেই প্রাণ বলে মনে করেছি। আসলে কিন্ত এ ছুটি পৃথক, 
এক নয়। যে বাধু আমরা গ্রহণ করি তা সম্পূর্ণ প্রাণ নয়। যখন 
আমর! শ্বাস নিই তখন আমর! প্রাণকে টেনে নিই না, যখন আমরা 
স্বাস ছাড়ি তখন আমরা প্রাণকে ছাড়ি না। যখন মামরা প্রাণাযাম 
করি তখন আমর! প্রাণের আয়াম, অর্থাৎ নিয়মন করি না, আমবা 
প্রাণবাধুর আয়াম করি। এই ষে এত শ্বাস নেওয়া ও ছাঁড়া--এ সবই 
বাধুর কাজ, প্রাণেব কাজ নয। আমাদের প্রাণ তো৷ এক ক্ষ ধাবা, 
যা আমাদের ভেতরে থেকে সমস্ত কার্ধ সগলিত করে। প্রাণ আপছে 
আত্মশক্তি থেকে, তৈজস শরীরের বপে। প্রাণবাধুর চেতনার সঙ্গে 
বসোঝানুজি সম্বন্ধ হয় না, প্রাণ কিন্ত চেতনার সঙ্গে সোজা সম্বন্ধে জড়িত। 
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আমাদের তৈভ্স শরীর সমস্ত উদ্মা উৎপাদন কবে। জীবনের সঙ্গে 
এ শবীরের নিকট সম্বন্ধ, স্থুল শরীরের সম্বন্ধ নিকট নয়। এক দিকে 
জীবের তৈজসশক্তি আব এক দিকে চৈতন্য, যখন এই ছুই দিকের 
সংযোগ হয, তখন প্রাণের উৎপত্তি হয়। প্রাণে চৈতন্ের প্রবাহ আছে, 
প্রাণবাযুতে চেতনার প্রবাহ নেই। প্রাপকে এক যৌগিক শক্তি বলতে 
হয। 

আমাদের শবীরে এক বিশেব কেন্দ্র আছে। যে স্থানে স্ুযুম্নার 
নিয়স্থ প্রাস্তভাগ শেব হষ তার নিচেই সেই কেন্দ্র অবস্থিত। কেন্দ্রটি 
প্রাণশক্তিব উৎপাদক । প্রাণশক্তিকে প্রকটিত কবার ও তাঁকে সাবিত 
কবার মুখ্য কেন্দ্রই এঁটি। প্রাণশক্তি স্ুযুম্া দিয়ে বিভিন্ন মার্গে 
সঞ্চারিত হব ও মস্তি পর্যন্ত পৌছয। প্রাণশক্তি ওপৰ থেকে নিচের 
দিকে যাঁ না, নিচ থেকে ওপরের দিকে যাঁষ। এ শক্তি নিচ থেকে 
যত বেশি ওপবেব দিকে যাবে, মাছবের শবীব ও মন ততই সুস্থ 
থাকবে। প্রাণশক্তিব প্রবাহ বতই কম হবে মানুষ ততই শবীর ও মনে 
কগ্ণ হয়ে যাবে। 

কর্মকার ভন্ত্রা চালাঘ। তাতে হাওষা হয় এবং আগুন জ্বলে ওঠে। 
এক দিকে ভন্ত্রা দিষে হাঁওঘ! বেব হয়, অন্যদিকে আগুন জ্বলে। 
হাওবা আর আগুন এক নয়। অথচ হাওয়াঁব যত তেজ হবে, আগুনেরও 
তত ভেজ হবে। ঠিক এইভাবেই প্রাণবাধু প্রাণকে উত্তেজিত করে, 
সহাধতা দেয়। আমরা ষে মাত্রায় প্রাণবাঘু (অক্সিজেন ) নেব, সেই 
মাত্রা প্রাণ বিশুদ্ধ হবে, সক্রিষ হবে। বদি প্রাণবাবু না মেলে তো! 
প্রাণে উত্তেজনা বা সক্রিফতা আঁসবে না। শরীর শাস্ত্রের দিক থেকে 
এর কারণ এই যে, আমাদের শরীবে রক্ত-সঞ্চালন হৃৎপিণ্ডের দ্বারা 
হয, তবে এ রক্ত ফুসফুসে এসে তারপরে সাবা শবীরে যাষ। ভ্ৃৎপিণ্ড 
আর ফুসফুদ__এই ছুটি আমাদের রক্ত-সর্চালনের মুখ্য যন্ত্র। ফুসফুসে 
যে রক্তের শোধন হয় তাব জন্য ইন্ধন চাইি। এ ইন্ধনই হল প্রাণবাধু 
অক্সিজেন। যদি প্রাণবাযু ঠিকমত মেলে, তবে অশুদ্ধ বাধুকে শুদ্ধ 
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কৰে কার্ধন প্রভৃতি শবীর থেকে বেব করে দেওযা! বাবে, আর শ্তদ্ধ রক্ত 
ভেতবে প্রবাহিত হবে। আব দি প্রীণবাধু না মেলে তো৷ রক্ত 
বিকৃতই থাকবে, আব তাঁব ফলে সারা শরীরেই বিকৃতি দেখা দেবে। 
প্রীণবাধু বক্ত-শুদ্ধিব উপাষ, আব শুদ্ধ বক্তকে সাবা! শরীরে প্রীপবাষুই 
গতি দেয়। প্রাণে সঙ্গে তাব সম্বন্ধ গভীব। প্রাণবাধু রক্তের 
মাধ্যমে প্রীণকে উত্তেজিত করে, সক্রিঘ কবে । একটা ছোট গাছ যদি 
জলেব পর্যাপ্ত সেচন পাঁয় তবে তা সবুজ পাতাষ পূর্ণ হযে বেড়ে 
ওঠে। সেই বকম, প্রাণবাযুব পরধীপ্ড সেচন পেলে প্রাণের ছোট গাছটিও 
পাতার সমাঁবোছে বেডে ওঠে। গুবো৷ সেচ না গেলে ছোট গাছ 
শুকিষে যায। সেই বকম, মানুষও নিশ্পাণ ও নিক্কিষ হয়ে যায়। 

যেখানে প্রাণবাধু পৌঁছতে পারে না৷ সেখানে বক্তের শোধন হুয 
না, আব শৌধনেব অভাবে দুষিত পদার্থ জমতে থাকে । যে প্রাণাষাম 
জানে সে সবার আগে এই বিষষে প্রবত্ব করে, কিভাবে বেশি 
বাষু ফুসফুসে পৌছে দেওষ! যাঁধ। কিভাবে শ্বাসকে দীর্ঘ করা যাষ। 

প্রাণবাধুকে ঠিকমত নেওঘাঁর সাঁধনই হল- প্রাণাযাম। যে 
প্রাণাধাম জানে না. দে পুবো মাত্রাষ প্রাণবাু গ্রহণ কবতে সক্ষম হয 
না। তিনটি ব্যাপার এখাঁনে জভিত-প্রাণ, প্রাণবাষু আর প্রাণাষাম। 
প্রাণাযাম ছাডা প্রাণবাধুর সম্যক গ্রহণ হয না, আবার প্রাণবাষু ছাড়া! 
প্রাণে সম্যক উদ্দীপন হুঘ না। সবশেষে আমি প্রাণাযামের কথা 
বলছি। প্রাণীয়াম এক লাধন। এই সাঁধন এতই গুকবপূর্ণ যে এব 
সমাক জ্ঞান না থাকলে প্রাণবাযুকে জীন! সম্ভব হয না। যোগেব 
আচার্ষবা! এই বিষষে য! কিছু লিখে গিষেছেন আজকের বিজ্ঞান তাঁব 
সঙ একমত হতে চলেছে । 

আমি প্রাণ থেকে আবন্ত -করেছিলাম, তারপরে প্রাণবাধুর কথ! 
বলেছিলাম, এখন প্রারাীযামে এসে পৌছেছি) এবার উল্টে৷ পথে যাত্রা! 
শুক করছি। আমি প্রাণীযাম থেকে আবস্ত কবছি। আমাদের 
প্রাণাধামেব অভ্যাস উপযুক্ত হও দরকাঁব। তাহলে প্রাণবাযু ্বঘং 


প্রাণ ও তাঁব কার্ধক্ষেত্র ২২৯ 


প্রসাধিত হুবে। প্রাণবাযুকে কি মাত্রা নেওয়া দরকার, প্রাণবাযু. 
কতদৃব পর্যন্ত পৌছচ্ছে-_এসব বিষয়েরও জ্ঞান থাকা! চাই। প্রাণবাধু 
ঠিকমত নিতে পারলে প্রাণকে সক্রিয় করার ক্ষমতা জাগ্রত হবে। 
প্রাণশক্তিকে আশ্রঘ করে যো ব্যক্তি বিচিত্র কাজকর্ম করে দেখাতে 
পারেন। তৈজস শরীরেব অনুগ্রহ ও নিগ্রহ করাব ক্ষমতা আছে। 
তৈজসশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি নির্যাতন করতে পারেন, বিনষ্ট করতে পাবেন, 
মারতে পারেন- আবাব অনেক রকম অন্ুগ্রহও করতে পারেন, দিতেও 
পারেন। এ রকম ব্যক্তির দেওয়ার ক্ষমতাও থাকে । এ সবই আসলে 
প্রাণশক্তির ক্রিযা ; প্রাণের সম্বন্ধ আছে তৈজসের সঙ্গে । এসব ক্রিষ! 
তখনই হয়, যখন প্রাণায়াম থেকে প্রাপ্ত প্রাণবাষুর অগ্নি প্রাণকে 
এতটা! উদ্দীপ্ত করে- প্রাণকে এমনভাবে প্রজ্জবলিত করে- যে, প্রাণের 
অদ্ভুত ক্ষমতা প্রকটিত হবে যায়। সুতরাং এদিক থেকে প্রাণায়ামের 
যথেষ্ট গুরু আছে। 

প্রাণেব সমস্ত কেন্দ্র মস্তিক্ষে, কিন্তু প্রাণধারার ছুটি পথ হতে 
পারে। একটি পথ বাইরে, আর একটি পথ ভেতরে । বাইরেব পথই 
আগের পথ। এই পথ দিয়ে গেলে প্রাণশক্তি আমাদের শরীর- 
অন্তরকে সক্রিষ করে তোলে । আমাদের যে স্বাভাবিক শক্তি আছে, 
তা এর থেকেই উৎপন্ন হয়। তা! অতিরিক্ত কিছু ক্ষমত৷ দেয় না। এই 
পথে প্রবহমান প্রাণশক্তি আমাদের দশটি প্রাণ-কেন্দ্রকে সক্রিষ করে, 
আর আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে তাল রেখে চলে। যখন আমরা! 
প্রাণশক্তিব প্রবাহুকে এই পথ থেকে অপর পথে ঘুরিষে দিই, তখন 
ভিন্ন প্রকারের শক্তির উৎপত্তি হয়। 

প্রাণধার! প্রবাহিত হওয়ার ভেতরের পথকে বল! হয-_মহাবীঘি। 
এই শব্দ আঁচারাংগ থেকে এসেছে-_“পণয়া বীরা মহাবীহি'। জানি ন! 
সুত্রকার কি অভিগ্রাযে এই শব্ধ ব্যবহার করেছেন, জানি না 
ব্যাখ্যাকারদের অভিপ্রায়ই ব৷ কি। কিন্তু এই রকম মনে হয যে, এই 
সুত্র প্রাণধারাকে পুষ্টরজ্জ, দিয়ে উ্্বগামী কবে দেওযাঁর সুত্র। এর 


২৩০ মনের জয়ই জয় 


অর্থ যে বীর হয়, ভাকে মহাঁপথ দিযে চলতে হয। “হঠযোগ প্রদীপিকাধ? 
অুযুম্নার এক পর্ধায়বাচী নাঁম “মহাঁপথ'। অন্থুমান করি, মহাবীঘি 
আর মহাঁপথ একই কথা। বীর সেই ব্যক্তিই, ঘে মহাবীথি ধরে 
চলতে পারে। সুযুগ্নার পথ দিষে যাওয়া সত্যিই বীরের কাজ । দাধারণ 
মানুষ এ পথে চলতে পারে না । নুষুন্নার পথ দিয়ে প্রবহমান প্রাণধারা 
নুযুয়ার কোণে যে শক্তি আছে তাঁকে সংগ্রহ করে নেয় ও অধিকতর 
শক্তিশীলী হযে যাঁধ। প্রীণধারার এই ছুটি পথ-_.একটি অগ্রগামী বা 
বাইরের, অপরটি পৃষ্ঠরজ্জগরামী বা ভেতরের। 

যে সাধক প্রাণাযাম করে, প্রাণবাধুর মর্ম বোঝে, সেই সাধক 
প্রাণবাধুকে উত্তেজিত করতে পারে। আবার কুস্তক কবে নুযুন্না 
মার্গে ধাকা। লাগাষ, আর প্রাণকে ওপরে নিষে বাঁয়। প্রাণ যতই 
জ্ঞান-কেন্দ্র পর্যন্ত, সহত্রার পর্যন্ত পৌছয়, ততই আমাদের বৌদ্ধিক 
ও আস্তরিক বিকাশ হয। প্রাণধারা যদি মনের পক্ষে নিচের দিকে 
প্রবাহিত হয তবে ভাবাবেগ আর কামনা-বাসনাঁষ আমরা ভরে উঠি। 
গ্রীণ আর মনের সম্বন্ধ অতি গভীর। প্রীণধার! নিম্নগামী হলে মনও 
নিম্নগামী হয, প্রাণধারা! উর্বগামী হলে মনও উধ্্বগামী হয়। আবার 
মন নিম্নগামী হলে প্রাণধারাও* নিম্নগামী হয, মন উর্বগামী হলে 
প্রীণধারাও উত্্বগামী হয। এজন্য মন ও প্রাণ উভবকেই উধ্বগামী 
অবস্থায রাখা বিশেষ প্রয়োজন ! 


প্রাণ ও ভার কার্ধক্ষেত্র ২৩১ 


১৮ 
আহার অন্রাহার 


আমাদের জীবনের সকল কর্ম-প্রবৃত্তির আধাবই হুল শরীব, আৰ 
শবীরের আধাব-_আহার বা ভোজন। আহার ছাড়া শরীর চলে না 
আবার শরীব ছাড়া কর্ম-প্রবৃত্তি হয় না। এই ষে আঙ্গুল হেলাচ্ছি, 
এ কাজও আহাব ছাডা সম্ভব হয না। আহার গ্রহণ না করে চিন্তা 
করা যাষ নাঃ কথা বল! যাষ নাঃ শ্বাস নেওয়া যায় না। আপনাবা মনে 
করবেন না যে, পাঁচ ঘণ্টা আগে আমি যে আহার করেছিলাম তাবই 
শক্তিতে এখন আহ্গুল নাডছি। এখন যদি আঙ্গুল হেলাই, বুঝতে হবে 
এখনই আহার পেয়ে সে কাজ করতে পাবছি। এখন যে আমি 
কথা৷ বলে যাচ্ছি, তা সঙ্গে সঙ্গে আহার পাচ্ছি বলেই বলতে পারছি। 
এখন যে আমি চিস্তা কবছি, তা সঙ্গে সঙ্গে আহাব পাচ্ছি বলেই 
করতে পাঁবছি। শবীরের প্রবৃত্তি যে ক্ষণে হুয, তাঁর পূর্বক্ষণেই 
আমাঁদেব আহার নিতে হয়! আহার নেওযাঁর পরেই আঁমাদেব 
প্রবৃত্তি হতে পারে। “আহাব' শব্দের অর্থ-_বাইরে থেকে নেওযা। 
বাইরে থেকে কিছু না নিষে কোন প্রবৃত্বিই হতে পারে না। 

গৌতম মহাবীবকে জিজ্ঞাসা করলেন--“ভস্তে! এক সমর্থ মুনি 
আছেন। তিনি বৈক্রিয় কপ নির্মাণ করেন। বৈক্রিঘ শক্তির প্রযোগ 


হ৩২ মনের জয়ই জঘ 


কবেন। কিনি “জিত থেকেই লন কপ তি ভবেল? কিছ তিনি 
কি জীহার লী নিছে, পুলগল শ্রহচ হী করে, এসব করাত পীবন 
গুল্গ্ল নী নিভে তিনি এসব করতে পাবেন ন। তিনি বাইত থেকে 
অপ্হীর নিতেই এলহ করেল! 

মি হাব কবি আপনীব আহাবি লঙ্গস্ছে আদার এসব কথা 
পুরোপুরি হুর পারেন লহ হু পরের করেছ আহা আমাদের 
হূুখ এ খাহুযা হার হে খা ভীকিই কেবল আমজ আহবে বল 
আনি, অহ্থী জেনে আহরে আদার আহীর বলেই মনে হয না? কিন্ত 


বশ 
প্রকৃত অক অহ বহুমা হুখ দিহে খায় হয যে পদর্ধ ও 


ও সি 3৯ 
মহাবীর বলজেনলেতদ £ মুনি খুবই শুকিশালী, কিহু হাহ 


র্‌ 
আমাল্রে হত শশ্তি দেহ, তাক থেকে অধিক শর্ত দে অহ অন 


তব, হা লামতা জাহাল কেই গ্রহণ করে থাকি; আহার অর্থ 
নেগহ টেল নেওহা, অণহবণ কুরে নেহা আমা সুখ লিরেহিই। 
কিস কতবার * লাধালত হুবহু আব খুব হরশি হলে বিশ 
বৈ! কিন এ সই কু কহ, স্বচ্ছ তহ্থ এই বে. জারা, শুতিক্লতেই 
আহাব নিযে হকি, আব এ অহোরি ছাড়ি আমাদের জীবন চলে লা? 
ইন প্বিভীষাহ এই অহোরেক সু টিবাম আহাকা । বে আহা 
৩ রোমভুপ্‌ কহ লেহুরী হয তা বিরাম আহাতা : বানুবিক পক্ষে, 
ই -ইইয় প্রকে আহারুই আমালেক জীবনের আহার্ভুত আহাব। 


শে 
সু ই এসি, ০০ 
প্ুস্ ভপ্প্ঢৎ জা প্র ৫৬ এস 
এহু জাহার হাড়ি জব হলনা হু লু জঙ্ুলা হুক আপ্হা! 


্ 


নিশে, চি, পঞ্চাশ হনব বেজে খীকি পারি একস রোম আীহাক' 
ছাড়! বেছে ঘকেতে পারবনা 

গুম আহরে "কবল আহবে” হিতীয় আহার রোম আহকে 
আরে তৃতীয় শুকরের জাহাবও আহহ, তক বল দলে আহার বা 
"মানসিক আহার । এই আহার ক্তহ শবউবব পুহোজন মনেই, কবল 
বা গজের প্রয্মজিন নেই, রোতিরও ওুহাজন নেই £ হুল ল্ংক করা! 
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হল, আর অমনি পুর্ণ আহার হযে গেল। এই হুল মনোভক্ষী আহার» 
মানসিক আহার। ন্ুৃতরাং আহাব হল তিন রকমের--কবল আহাব, 
রোৌম আহার আব মনো আহাব। সমগ্র আহার আমাদের শরীরকে: 
নতুন স্ববপ প্রদান কবে, আর আমাদের আহার সন্ধে স্থুদ ধাবণা দূর" 
কবে। আজ আহার বিষষে অনেক ভ্রান্ত ধারণা জন্মেছে। তার ফলে 
মানুষ অনেক অস্বস্তিতে ভূুগছে। কাঁবণ, সবাই বুঝে নিয়েছে যে, 
মুখ দিষে ঘা খাওয়া! হয তা শরীর ধাবণের পক্ষে পর্যাপ্ত । এই 
পর্যাপ্ততার ধারণ! কিন্ত ভুল। আজ 'সংতুলিত আহার অর্থাৎ সুষম, 
বা স্ুসমঞ্ জম আহার, কথাটি বহুল প্রচলিত। সংতুলিত আহাবের অর্থ, 
--সেই আহার, যাতে সব তত্বই সংতুলিত মাত্রায় বিদ্যমান থাকে ।' 
আহারশান্ত্রবিদের এই অভিমত। যোগশান্ত্রজ্ঞদের অভিমত কিন্তু ভিন্ন। 
তাদের মতে সংতুলিত আহাঁব তাঁকেই বলা যাঁষ, যাতে এই চারটি: 
তত্বই পাওয়া যাঁয়__য্থা, খান, তেল, বাষু আর প্রকাশ অর্থাৎ হুর্ধেব 
তাপ। শবীবশান্ত্রীরা যে সংতুগিত আহারেব কথা বলেন তার 
পবিধিব মধ্যে আছে শুধু খান্ত আর ভেল, অর্থাং চাবটি তত্বেব মধ্যে 
তাতে আছে প্রথম ছুটি তত্ব, কিন্ত শেষ ছুটি তব নেই। আমি 
বলব সেই আহার সংভুলিত হতে পারে না, যাতে বাধু আর প্রকাশের 
(বৌদ্রের) কোন স্থান নেই। আপনার প্রশ্ন করতে পাবেন, খান্চ 
আর তেলেই তো৷ ক্ষুধা উপশম হয়, জঠবাগ্রি শান্ত হয়, তবে বাযু আর. 
বৌদ্রের প্রযোজন কি? ওগুলি দিয়ে কি পেট ভরবে? আর যদি 
ওগুলিতেই পেট ভরে, তবে তো বিশ্বেব সবচেষে বড় সমস্তার সমাধান, 
হযে গেল, আজকের সব অভাবই মিটে গেল। কথাটা ঠিকই বটে।, 
আমি এমন বলব না যে, আপনাবা৷ পূর্ণভবে বিশ্বাস ককন ওগুলিতে 
পেট ভরে। তবে আমার বিশ্বাস, এ বিষষে আমার সব কথা৷ শোনার 
পরে আঁপনাব। আমার সঙ্গে একমত হুবেন যে, এগুলিতেও পেট সত্যিই 
ভরে। 

আমি প্রথমে রৌদ্রের কথ বলছি। রৌদ্র বা প্রকাশ আমনা' 
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সূর্যের কাছ থেকে পাই । আমাদের শরীবের ভিটামিন “ডি'-ব বিশেষ 
আবশ্বকতা আছে। এই ভিটামিন ণ্ডি' ন্ুর্ষের রশ্মি থেকে যত 
ভালভাবে পাওয়া যাষ অন্ত কোন উৎন থেকে তত ভালভাবে পাঁওযা 
যাঁধ না। আমাদের শরীরের চীমড়ার আশপাশে এমন এক ভ্রব্য থাকে 
যার ওপরে সুর্ষের রশ্মি পড়লেই ভিটামিন “ডি” স্বতই উৎপন্ন হয়। 
সূর্ধের বশ্মি ভিটামিন “ডি'-র পুতি কবে। শরীরের ওপর পতিত নূর্ের 
রশ্মি ক্যালসিযম ও ফনফরাসেরও পুতি কবে। এই ছি ভ্রব্যই 
শরীরের পক্ষে আবশ্যক | প্রাকৃতিক চিকিৎসাশীস্ত্বের এই অভিমত- 
যে, মানুষের প্রতিদিন কিছু সময জঙ্গলে গিয়ে বন্ত্রহীন হয়ে থাকা 
উচিত, নগ্ন হয়ে ঘোরা! উচিত ও স্ুর্ধেৰ তাঁপ সেবন করা উচিত। এতে 
শরীরেব অনেক অভাব পূর্ণ হয়। সাধনার ক্রম অনুসাল্নে নগ্নতার 
স্থান ছিল, নগ্রতা৷ অনাবশ্যক ছিল ন! ঝ মুর্খতাঁব পরিচায়ক ছিল ন|। 
নগ্নতা খুবই আবশ্যক ছিল, এবং অনেক বিচার-বিবেচনা, কবেই তাঁর" 
স্থান নির্ধারণ কর! হযেছিল। শারীরিক আর মানসিক সাধনার- 
দিক থেকে নগ্ন থাকায় ষে লাভ হতো, স্বন্ত্র থাকায় সে লাভ হতো না। 
উত্তরাধ্যায়ন স্ৃত্রে স্পষ্ট ভাষায় উল্লিখিত হয়েছে, নগ্নতা ( প্রতিবপতা ) 
থেকে লঘ্ভুতা হয়, লঘুতা থেকে অপ্রমাদ, জিতেক্দ্িফতা, বিপুলতপঃ 
প্রভৃতি লাভ হঘ। 

এখন শারীরিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিষষটি বিবেচনা করি। 
নিরস্ত্র থাকলে নূর্যকিরণ আমার সাবা শবীবে পড়তে পারে। এ 
রৌদ্র আমার আহারের পৃতি করে । বিজ্ঞীনেবও এই অভিমত। রৌ্র- 
খানের পুরক তন্ব। ষে ব্যক্তি আতাপনা নেষ, রৌদ্র সেবন করে,- 
তার আহাবের মাত্রাও কমে যাঁধ। আতাপনা সম্বন্ধে হত তথ্য জৈন 
সাহিত্যে পাওয়। যাষ অন্যত্র তা পাওয়া যাঁয় না। এ সাহিত্যে বল! 
হয়েছে, ষে আতাপন] নেয় তার আহারের মাত্রা আহারের আবশ্যকতা 
কমে যাঁধ। সে অধিক ভৌজন কবতেই পাঁবে না, কারণ তার, 
আহারের অনেক আবশ্তকতাই বৌদ্র থেকে মিটে যাঁয়। আতাঁপনার 
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সল্ট কত আতীপনাব মুল্য কত গুকত্বপৃর্ণ- তা আমবা ভুলেই খিয়েছি। 
আজকের আহাবশীস্্বিদেরাও ত্বীকার কবেন, যে ব্যক্তি বৌ ও 
বায়ু থেকে নিজেকে বঞ্চিত কবে. সে জেনেশুনে বিপদ ডেকে আনে। 
তীব। বলেন__ভঙ্ছলে চলে হাঁও সমস্ত কাপড় ফেলে দাও, নেংটি 
বাখারও প্রয়ৌক্ন নেই। মাঁটির ওপর শুয়ে পড়। শরীক যদি বৌকে 
জ্বল বীয় হুলতে দাও-_কোন ক্ষতি হবে না। হযদ্দি লন থেকে 
বাঁচি চাও তো শরীবেব ওপং একট। পাতল। কাপড়েব আবরণ রাখ । 
এই হল আতাপনাব ত্রিয়া। একে হঠযোগেব ক্রিয়া মনে করা 
বুর্খতা। এটা। জীবন্ধারণের জন্য একটা গুকতপূর্ণ ক্রিষা। 

এখন আমি বীধ্ু সহ্ু্ধে বিচীব করব আমরা ফা খাই, তাঁতে 
প্রীণবাধুৰ যোগ না থাকলে তাব মূল্য কম হব যায়। যে পুবোমীত্রায় 
শ্রাণবান্ু নেয় না তার বেশি মাত্রায় আহাব নেওয়াব আবগ্যক হয। যে 
-পু়বামীত্রায় প্রীশবাহু গ্রহণ করে, তাৰ আহারের মাত্রা। কমে যায়৷ 

ষদ্দে এই বিষয় সম্বদ্ধে আমরা গভীবভানে চিন্তা কবি তাহলে 
বুধতে পীবি যে, আমীদেব শবীবে গুধানত চারাট তত আছে-_পৃ্থী 
কল, অহ্থি আর বাঁযু। শবীবের এই চাবটিবই প্রয়োজন আছে। এগুলি 
হিকমত যৌগাতে হবে। খবনিক্ত ভ্রব্যেব কপে পৃথ্বীততের প্রযোজন হয। 
আমাদের শরীবেব ভ্রন্ত লৌহ আবশ্যক. সীসা। আবন্তক, বৌপ্য আবশ্যক, 
স্বর্ন আবহ্যক-_-অনেক ধাতুই আবষ্ঠক। আমবা ছুধ পান করি-_ 
দুধেৰ মহ্যে অভ আঁছে। আমবা জিবা খাই--ভিবর মধ্যে লৌহ 
আছে! মীতৃহূক্ধ উৎকৃষ্ট বৌপ্য থাকে। আমবা শীশুসক্তি খাই, 
তাঁতে অনেক মূল্যবান খনিক্ত থাকে । মানুষ হত্নভন্ম, রক্তততম্ম লৌহ 
তম্মে ইতাঁদি তষধ কপ গ্রহদ কবে। কিন্ত তা সম্পুর্ণ উপযোগী 
হয় না, তীৰ বেশ্ীব্ভীগ্বই বুথ। চলে যায । সে্হ্যা বলা হয, প্রয়োজনীয় 
খনজগুলি ভম্মবপে না নিয়ে স্থাভীবিক আহাব থেকে নেওযাব চেষ্টা 
কব! এই গুরসঙ্রে একট কথ মনে এছ । যেমন খনি থেকে পাওয়া 
শনি আমাচ্রে দেহের সঙ্গে একবন হয় না, তেমনি গাছপালা 
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থেকে পাওয়া খনিজও পুবোপুরি একবস হয না। এর থেকে যদি . 
আমবা মানদিক আহার বপে, কেবল মানসিক সংকল্পেব দ্বাবা, কোন 
দ্রব্য বিকশিত করে নিতে পাঁবি, তবে তা সহজেই আমাদের সঙ্গে একবন 
হযে ঘাঘ। এই তথ্য প্রযোৌগ করে দেখতে হয়, তবে প্রযোঁগ দীর্ঘকালি- 
সাপেক্ষ হতে পাবে। মনৌভক্ষী আহারের ব্যাপাব খুবই গুকত্বপুর্ণ 
খুবই স্মুক্ম। তবে সংকল্পের দ্বারা বিকশিত কবাঁৰ শক্তি অর্জন করতে 
পাবলে আমর! মন থেকেই অনেক তত্বের পূরণ কবতে পাবি। মনেব 
দ্বারা পৃৰ্ণ করা যদি কঠিন হয, তবে আমরা! সহজতর পথে বাধুর 
দ্বার পৃতি কবাব চেষ্টা! করব। 

ভগ্বতী স্ত্রে বল হযেছে, মানুষ ছঘ দিক থেকে আহাব গ্রহণ 
করে। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তব, দক্ষিণ, উধর্ব আর অধঃ--এই ছয দ্রিক 
থেকেই মানুষ আহার পাঁধ। আঞ্জ একথা কেবল পাঠের বিষযবপে 
গ্রন্থমধ্যে নিবদ্ধ আছে । অনুসন্ধান আব চ্গাব অভাবে আমবা এ কথাব 
অর্থ আজ বুঝতে পারি না। কেন, আমবা কি পাষের দিক থেকেও 
আহার সংগ্রহ করি না? নিশ্চষই কবি। বল! হযেছে--বখন হেঁটে 
বেডাবে, খালি পাঁষে হাঁট। আঁবার দক দিযে হেঁট না) মাটির ওপর 
হাট। বদি সডক-_-বিশেষত পাঁকা সডক--আর জুতো দিষে ব্যবধান 
রন! কর, তবে পূথ্থী থেকে সাক্ষাৎ ষে আহার মেলে, তা আর পাবে 
না। খালি পাঁষে মাটির ওপর দ্বুরে বেড়ালে পৃথ্থী থেকে সমস্ত তত্ব 
টেনে নেওয়া যায। আমর! নিজেদের মাঁথাকেও কাঁজে লাগাতে পারি। 
লৌর মণ্ডল থেকে প্রাণশক্তি উত্তে্রক যে ভত্বটি বিকীর্ণ হচ্ছে তা 
আমরা মাথ! দিষে দেহের মধ্যে টেনে নিতে পারি। এর থেকে এও 
প্রমাণিত হু যে, কোন্‌ কোন্‌ দিকে মাঁথ বেখে শুলে কি কি লাভ 
হয-_এই সম্বন্ধে ষে তথ্য প্রচলিত আছে, তাব মধ্যেও সারবনত্তা আছে। 
এতদিন তো আমরা এই তথ্যকে কেবল লোক-প্রসিদ্ধি বা অন্ধান্ুকরণ 
বলে মনে করেছি। কিন্তু এখন বৈজ্ঞানিক পবীক্ষার পরে এই তথ্য 
সত্য বলে নির্ণীত হযেছে। ফরানী ভাক্তার শোযাব খাটের মাথার 
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“দিক পরিবর্তন করে অনেক রোগীর চিকিৎসা কবেছেন এবং এই 
পদ্ধতিতে রোগমুক্তি কবতে আশাভীত সাফল্য লাভ করেছেন। এর 
“বৈজ্ঞানিক কারণও আছে। সৌরমগ্ল থেকে যে প্রবাহ আসছে তা 
আমার মাথাকে আকর্ষণ করে ও নিজের দিকে টেনে নেষ। যে 
প্রবাহের দিকে মাথা থাকে, সেই প্রবাহের তত্ৃই মাথার মধ্যে প্রবেশ 
করতে পারে। এজন্য এই পদ্ধতিব বিশেষ গুকত্ব আছে। 

- হারের অর্থ কেবল খাওয়াই নষ। প্রকৃত অর্থ নেওযা, টেনে 
নেওযা, আহরণ করে নেওযা । মুখ দিষে, পা দিষে, নাক দিযে, মাথা 
দিষে, পা দিয়ে, চাই কি সারা শরীর দিয়ে আমরা য1 কিছু বাইরে 
“থেকে গ্রহণ করছি, ত সবই আহার। 

এভাবে আমব। ওপব থেকে, নিচ থেকে, আশপাশ থেকে, 
-ডাইনে থেকে, বীয়ে থেকে আহার নিয়ে থাকি। আমবা সব দ্বিক 
“থেকেই, সব বিদ্দিক থেকেই, আহার নিষে থাকি। বাধুর আহার 
-আমর! বাষুর মাধ্যমেই পাই। বাষু থেকে লভ্য আহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান 
করলে দেখব ধে, গাছপালা আহার করে আমরা যে তত্ব সংগ্রহ কাবি 
“কেবল বাধুর থেকেই তা আমরা লাভ করতে পারি । কারণ বাধুমগ্ডলে 
স্সব তত্বের পরমাণুই জমা আছে। 

আরও ছুটি বিষষ আছে । বিষষ ছুটি অবগ্য সংতুলিত আহারের 
শ্রেণীতে পড়ে না, কিন্ত এ আহারের পরিপূরক হিসেবে তাদের উল্লেখ 
কবা আবশ্তক। বিষধ ছুটি--উপবাস আর মানসিক প্রসন্নতা। 
এদের বাদ দিলে, আহাব অর্থশূন্ত হযে পডে। আপনার! আহার 
.-করবেন অথচ উপবাস কববেন না, অনাহারে থাকা অভ্যাস করবেন 
না- সে ক্ষেত্রে আহার কষ্টের কারণ হতে পারে, জটিলতা! সৃষ্টি করতে 
পারে। আমরা আহার কবলাম ক্ষুধার জমন্তা সমাধান করার জন, 
অথচ সেই আহার থেকে অনেক সমস্তার উৎপত্তি হল। যে লোক 
কেবল আহার করে, উপবাস করে না, সে উপবাসের মর্ম বুঝতে পারে না। 
ফলে সে আহারজনিত সমন্তার প্রতিকার করতে পারে না। প্রকৃত 
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-তথ্য এই যে, আহারেব সঙ্গে অনাহারের ও উপবানের যোগ একান্ত 
আবশ্তক ৷ এক্ষেত্রে উপবাসেব অর্থ একেবারে না খাওয়াও হতে পারে, 
আবার আহাবেব মাত্রা কমিয়ে দেওয়াও হতে পারে। 

আহাবের সময় মনকে চিন্তামুক্ত রাখলে পাঁচন ক্রিয়া ভাল হয়। 
প্রস্নভীর অর্থ হর্ধ নয়। শোক যেমন একট আবেশ, হর্ষও তেমনি 
এক আবেশ। প্রস্ততা আবেশ নয়। প্রসন্নতা চিত্তের নির্মলতা। 
বেমন প্রসন্ন আকাশেব অর্থ নির্মল আকাশ, মেঘ-মুক্ত আকাশ। 
যে চিত্ত হর্য, ভষ, শোক প্রভৃতি আবেশের দারা আক্রান্ত নয়, সেই 
চিত্ত প্রসন্ন । সেই চিত্তের বৃত্বিগুলি শীস্ত। যে আহার করছে, 
তাঁকে কেবল আহাবেব কাজেই মগ্ন থাকতে হয। সে জন্য চিত্তের 
ব্রসন্নতাও ভোজনেব এক গুকত্বপূর্ণ তত্ব। 
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১৯ - 
ভাবনা 


নদীর অপর তট লামনে। এক ব্যক্তি & তত দেহে চায় । হই 
গ্রভীর, অথচ নে ন্লীতার জানে না। তাকে অবশ্থই নৌকোয হলে অন্ধ্র 
তটের দিকে যেতে হবে । পপর তটে বাহার লন ব' উপ হল-_ 
নৌকো। নেঁকো ছাডা দেখানে পৌছুনে' বাঁকে লী । আহক হে তট 
ফলাড়িস্সে আছি সেখানে সন্তষ্ট বোধ তরছি ন1। সামনে হে ছু ছে 
পাচ্ছি সেখানে ঘেতে চাই। কিন্ত যাওয়া সহক্ত নয, অনেক অস্ৃবিহে 
আছে। নদী বেমন গভীর তাতে পাঁয়ে হেটে আমর) শসার যেতে 
পাঁবব না। আমাদের নৌকো! চাই। দেই নৌকোই হল-ভাঁকলী। 
ভাবনাব সাহীষ্য নিয়ে, ভাবনার নৌকোয় বসে, চূৰে ৮ তই ০২ হচ্ছে 
সেখানে পৌছুব। এমন তটই থাকতে পাবে না খী্ ছাংনা 
নৌকৌয় চড়ে পৌহনো বাবে না। এই হুল ভাবলীব এষ, ভাবনা 
মহত্ব । 

প্রশ্ন এই বে, ভাবনা কি? কোন বিচার বা চিন্তী। বারতা মনে 
আলোড়ন কৃবাই ভাবনা । ধ্যানের তিন অস্ত-_হাংণ* হীন আর 
সমীধি। এই হল মহবি পতঞ্জলি-কৃত ব্ভীগ। আঁমবা বলি__ভাবনা, 
ধ্যান আর সমাধি । ধারণ! আর ভাবনার মধ্যে কোন পার্থক্য দেই। 
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ধারণার কাঁজ হল, মনকে কোন বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত করা। বিষয়টি 
তখন ধ্যেয় হয়। ধারণ! পুষ্ট হলে ধ্যান হয়ে ঘাঁয়। ধ্যান পুষ্ট হলে 
সামাজিক সমাধি হযে যাঁধ। একই ধ্যানের--একই বিষয়ের--তিন 
বপ হল ১ প্রথমে এক রূপ, মধ্যে আর এক বপ ও শেষে আরও 
এক বপ। এই হুল ধারণা ব৷ ভাবনার স্ববপ। ভাবনাব অর্থ-_সবিষয় 
ধ্যান। এটাই ভাবনার পাঁবিভাষিক নাম। যখনই আপনাদের মনে 
কোন বিষয় উপস্থিত হয, আপনাবা কোন বস্তকে ধ্যেয় বলে নির্বাচন 
করে নেন তখনই আপনারা সবিষয় ধ্যান করেন-__ আর তাকেই ভাবনা 
বলাও যাষ। ভাবনা, সবিষয় ধ্যান আর জপ--এগুলির মধ্যে কোন 
ভেদ নেই, তিনটিই এক। তবে, প্রত্যেকের উপযোগিতা বিবেচনা করে 
ভিন্ন ভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে। তাৎপর্ষের দিক থেকে কোন পার্থক্য 
নেই। জপের অর্থ এই যে, যা জপা, যার জপ করা হচ্ছে--সেই 
জপ্যবস্তর প্রতি জপকারী ব্যক্তিব তম্মঘয ও একাগ্র হযে যাওয়!। 
ভাবনার অর্থ-_ভাব্য ব্যক্তি ব৷ বনস্তর প্রতি তম্মঘ ও একাগ্র হযে 
যাওযা। ধারণার অর্থও একই--ঘাঁর ধারণ! করা হচ্ছে তার প্রতি 
তল্ময ও একাগ্র হয়ে যাওযা। সবিষয় ধ্যানও তাই। বিষয়ের প্রতি 
ব। ধ্যেষের প্রতি তন্মঘ ও একাগ্র হয়ে যাওযাই সবিষয় ধ্যান। জপ, 
ভাবনা, ধারণা আর সবিবয় ধ্যান--এই চারটি শব্ই একই পর্যায়ের। 
এদের মধ্যে তাৎপর্ষের ভেদ নাই, আছে কেবল নামের ভেদ । 

ভাবনা নৌকোর মত। ভগবান মহাবীর বলেছেন-_যে ব্যক্তির 
আত্মা ভাঁবনা-যোগের দ্বারা বিশুদ্ধ হযেছে, সে যেন জলে নৌকো! 
পেযেছে। যে যখনই চায় ওপাবে পৌছতে পারে। এখন, এই 
নৌকো কি করে ব্যবহার করা যাঁষ-_এই প্রশ্ন থেকে যায়। ভাবনার 
দ্বার ভাবত হওযা আবশ্যক । আপনারা ভাবিত না হওযা পর্ধস্ত 
নেই স্থিতিতে পৌছতে পারবেন না। আগমে “ভাবিতাত্মা শব্দটি 
ব্যবহার কর! হযেছে। ভাবিতাত্বা হতে না পারলে লক্ষ্য বস্তর প্রাপ্তি 
হয় না। ভাবিতাত্বা হলে পরে, যা হতে হবে তাই হওষা যায়। 
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এ সবই একাগ্রতার বিম্ময়জনক কফল। আমর! যা হতে চাই, তাই 
ঘটে যায়, মনকে যে বপে বদলাতে চাই মন নেই কপেই বদলাষ। 
মন কেবল এক আকারের নয়, তাব অসংখ্য পর্যায় আছে। মন 
ভিন্ন ভিন্ন আকারে বদলাতে পারে। আমরা যেমন চাই তেমন 
আকাবই মন গ্রহণ কবতে শুরু করে। এটা মনের নিজন্ব বিশেবত্ব। 
তন্ময়তা ও একাঁগ্রতার সঙ্গে আমরা ঘা ভাবনা কবি তা অবশ্যই হতে 
থাকে। এ বিষয়ে কখনও অন্থথা হয না। তবে, একাগ্রতা ও স্থিরতার 
প্রয়োজিন। মন যখন বদলায় তখন সঙ্গে সঙ্গে শরীবও বদলায় । 
ফবাসী দেশে একটা ঘটনা ঘটেছিল, যা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা 
যায়। আমেবিকার এক যুবক সেই দেশে এক পরিবারের সঙ্গে কিছুদিন 
বাম করেছিল। এ পরিবারের সঙ্গে তার গাঢ় সম্পর্ক হল। এ 
পরিবারে এক বয়স্কা বন্তা৷ ছিল, তার সঙ্গে যুবকের প্রণয় হল। 
কিন্ত বিয়ের প্রশ্ন উঠলে যুবক বলল--“আমি তো এখনই বিষে 
কবতে পারব না। যতদিন আমি নিজের পায়ে দীভাতে না পারি ততদিন 
পত্ীর ভার বহন করতে পাঁবব না। আমি আধিক দিক থেকে 
ন্বাধীন হয়ে বিবাহ করব কন্তাটি এই কথা মেনে নিল। যুবক 
আমেরিকায় চলে গেল, যুবতী দেশেই বইল। কিন্তু যুবতীর মনে 
এক চিস্ত। এল, 'পাঁচ-দাত বছর পবে খন যুবক আমাকে বিয়ে 
করতে আসবে, তখন হয়ত আমার বূপ ও রঙ বিবর্ণ হযে যাবে, আমার 
যৌবনে ভাটা পডবে। সে প্রতিদিন ভাবনা আবম্ভ করল। নে 
এক আয়নার সামনে দ্রাডাত আর চিন্তা করত-_-“আমি আজ বেমন 
আছি, তেমনি থাকব এই ভাবনায় সে তন্ময় হয়ে যেত। এইভাবে 
পনের বছর কেটে গেল। এদিকে যুবক নিজের পাষে ভাল, 
তার আধিক অবস্থা ভাল হুল। সে আম্মন্র্ির হয়ে গেল। তাঁর 
মনে যুবতীর স্মৃতি অন্গন্দণ জাগ্রত ছিল। সে ফরাসী দেশে চলে 
এল। কিন্ত অন্ত অনেক রকম চিন্তাও তাঁর মনে এল। সে ভাবল, 
যুবতীর অবস্থা কেমন হবে? নে কেমন আছে? তার রূপ-যৌবনই 


২৪২ মনের জমই জয় 


বা কেমন? যা হোক, সে যুবতীব সঙ্গে মিলিত হল। সে দেখল তার 
শবীরেব লাবণ্য, তাব সৌন্দর্য ও ক্মনীয়তা, পনের বছৰ আগে 
যেমন ছিল ঠিক তেমনিই আছে। তিলমাত্র পার্থক্যও হয় নি। দে 
বিবাহ-স্ত্রে আবদ্ধ হল। ছুজনেই সুখী হল। এই হল ভাবনার 
“আশ্চর্যজনক ক্ষমতার এক উদাহরণ । 

একেই ভাবনা-যোগ বলে। যে ব্যক্তি যে প্রকার ভাবনায় নিজেকে 
-ভীবিত কবে, সে সেই প্রকারেই পরিবতিত হযে যাঁষ। ভাবনার এই 
রকম কৃত প্রয়োগই যে পৃথিবীতে হয়ে থাকে, তা কে জানে। 
জৈন পবস্পরায় ভীবনাবোগকে বিশেষ মহত্ব দেওয়! হযেছে । আপনারা 
তাৰ আধ্যাত্মিক মূল্য দেবেন কি না দেবেন আপনারাই জানেন, 
কিন্তু এই তথ্য স্পষ্ট যে ভাবনাকে আশ্রয় কবে মানুষ নিজেকে 
গড়তে ও ভাঙ্গতে পাবে। 

জাপানের ধ্যান সম্প্রদায় (জেন সম্প্রদাষ ) ভাবনার অনেক রকম 
প্রয়োগ করে। তাঁদেব কেউ হুযতো৷ আখভাষ নেমে ভষঙ্কব নিষ্ঠুর 
সাড়ে সঙ্গে লডাই কবে। সে খালি হাঁতে আখড়ায় নামে। তার 
কাছে কৌন অন্ত্রই থাকে না, লাঠি পর্যন্ত থাকে না। বাঁড় দৌড়ে 
সামনে এসে যাষ। সে তাকে লাল নিশান দেখায়। লাল কাপড় 
দেখলেই বড় ক্রোধে ক্ষিপ্ত হযে যাষ। মে তখন অতি বেগে 
তাঁর দিকে ছুটে যায় ও তাকে ভয়ঙ্কর আক্রমণ কবে। কিন্তু নিতান্ত 
-কৃশকাঁ দাধকও ভাবনা ও নংকল্পের শক্তিতে সেই বাঁড়কে পবাস্ত 
করে মীটিতে আছাড় দিষে ফেলে দেয়। তার ভাবনাব বপ হয় 
এ রকম_“আমি ষীডের সঙ্গে লডব। আমি নিশ্চযই ষাঁড়কে 
“পবাস্ত করবা, এই ভাবনার সাহায্যে সে এমন শক্তি অর্জন কবে 
যে, সে এঁ ভঙ্কর, উত্তেজিত আক্রমণকারী ষাঁড়কে শান্ত করে দেয়, 
যেন তাকে ছাগল বানিষে দেষ। ভাবনার এ রকম প্রযোগ আজও 
হযে থাকে। কেবল অতীতেই হুযত হতো, একথ। ঠিক নয। আজও 
-কিছু লোক এ রকম প্রয়োগ করে থাকে । 


ভাবনা ২৪৩ 


এক মঠ ছিল। সেই মঠে ছোটি বড় অনেক দাঁধক দাধনাব 
অভ্যাস করত। সেখানে এক মন্লযুদ্ধের (কুস্তিব) আযোজন কর! 
হল। ছই পাঁলোয়ানকে আমন্ত্রণ করা হুল। তাদের একজন ছিল 
পুষ্ট ও বলিষ্ঠ, অপব জন কম শক্তিশালী । মনল্লযুদ্ধ আরম্ভ হল। বলিষ্ঠ 
পালোয়ান কম-জোবী পালোযাঁনকে চিৎ করে দিল। সাঁধকদেব মনে 
এক চিন্তার উদয় হল। তার! ছূর্বল পালোয়ানকে সাহায্য করতে 
ইচ্ছা করল। কজন সাধক চোখ বন্ধ করে এই ভাবনাষ তম্ময় 
হয়ে গেল যে, এই পালোয়ানের জয় চাই। কিছু সময় গেল। 
নকলে দেখতে পেল, দূর্বল পালোয়ান বলিষ্ঠ পাঁলোয়ানকে মাটিতে 
ফেলে দিল ও তাঁর বুকে চেপে বদল। 

ভাবনা অন্ত ব্যক্তি পর্যন্ত পৌছতে পাবে, অন্ত ব্যক্তির ওপবেও 
প্রভাব বিস্তার করতে পাবে । অপরের বিপদের শাস্তি আনা ও রোগেব 
প্রতিকার করাঃ অপরের হৃদয়েব পরিবর্তন কব! বা চিস্তাধাবার পরিবর্তন 
করা- এ সবই ভাবনার প্রয়োগ । ভাবনার দ্বারা এ সবই কব! যাব । 
ভাবনার মাধ্যমে নিজেব পবিবর্তন, অন্তের পবিবর্তন, আশপাশের 
ব্যক্তির পরিবর্তন, এমন কি সমস্ত বাঁতাববণেব পরিবর্তন করা সম্ভব। 
এক ব্যক্তির শরীব ছ্র্বল, তাব শবীর সুস্থ করার জন্য ভাবনা কবা 
যায়। এক ব্যক্তির মস্তিষ্ক দূর্বল, তার মস্তি সবল করার জন্য ভাবনা 
করা যাষ। এক ব্যক্তির দৃষ্টি ক্ষীণ, হৃদয় ছুর্বল, চিত্তা অপবিত্র- 
তার সব কিছু সুস্থ ও ন্বাভাবিক করার জগ্য ভাবনা করা যায়। অসংখ্য 
প্রকারের ভাবনা হতে পারে। আজকের চিকিৎনকবা-বিশেষত 
জার্মান দেশের চিকিৎসকবা- রোগীকে ওধধ না দিয়ে 'অটো৷ সাঁজেসন' 
(8060 53455501090.) দ্বাবা আবোগ্য করতে চেষ্টা করেন। ভীব৷ 
বলেন---জঙ্গলে চলে যাও। সেখানে এক গাছের নিচে বলে সমাধিস্থ 
হয়ে যাও, আব নিজেকে বোবাও- আমি সুস্থ আছি, আমি সমস্থ হযে 
যাচ্ছি / ; এই চিকিৎনকরা মনে করেন, এই পদ্ধতিতে রোগী রোগমুক্ত 
হয়ে ব্াস্থ্য ফিবে পাব । রঃ 


২৪৪ মনের জয়ই জয 


এ সবই সামান্ত কথা । যখন আমর! সাধনার দৃষ্টিতে বিচার কবি 
তখন আমবা৷ বুঝতে পাঁরি যে, কি প্রকার ভাবনা আমাঁদের কবতে হবে 
-_-তা একটি গুকত্পূর্ণ প্রশ্ন । 

জৈন পরম্পরা ভাঁবন! সম্বন্ধে অনেক বিচাব করা হুষেছে। 
সব ধর্মেই ভাবনা! সম্বন্ধে বিচার করা হয়েছে, তবে জৈন সাহিত্যে এই 
বিষয়ের উল্লেখ অনেক বেশি । ভাবনা প্রধানত এই চাব প্রকাবের-_ 

১। জ্ঞান ভাবনা । 
২। চারিত্র ভাবনা । 
৩। তগ ভাবনা । 

৪। বৈবাগ্য ভাবনা । 

যে ব্যক্তি সাঁধনাব ক্ষেত্রে প্রবেশ কবছে, তাকে সবার আগে 
জ্ঞান ভাবনার দ্বারা নিজেকে ভাবিত করতে হয়। ভাবনার অর্থ 
বিচাব বা চিন্তার পুনবাবৃত্তি নয, বিচাবেৰ স্থাপন ও দৃট়ীকবণই ভাবনার 
অর্থ। অভ্যাসকালে বিচারকে পু পুনঃ আলোড়ন করতে হয। 
বিচারের পুনবাবুত্তি আব বিচারের স্থিরীকবণ-_এই ছি ব্যাপারেবই 
আবম্যকতা আছে। যর্দি আপনারা একই বিষষের বাব বার আবৃত্তি 
করেন, তবে তা! ভাবনায় পরিণত হয়। আপনি তার ছারা ভাবিত 
হবেন, আর ঠিক তদনুসারে কাঁজ কববেন। এক ব্যক্তি দিনে দশ- 
পনবো বাব দরজা খোলে আর বন্ধ কবে। ফলে সে এ ক্রিযাব দ্বারা 
ভাবত হয়ে যায়, প্রভাবিত হযে যায়। যখনই সে ঘরে প্রবেশ করে 
তখনই-_দবকাৰ থাকুক বা না থাকুক-_তার মন এ ক্রিয়ার দিকেই 
হুব। সে দরজা খুলুক বা না খুলুক, তার স্মৃতি কিন্ত এঁ ক্রিযাতেই 
সংলগ্ন হয়। কারণ সে এ ক্রিয়ার দ্বারা ভাবিত হয়েছে । ছু ভাঁবেই 
ব্যক্তি প্রভাবিত হতে পাবে, বিচার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, 
আবার কার্ষের দ্বারাও প্রভাবিত হতে পাবে। বিচার ও কার্ধের 
পুনরারত্তি__এই ছুটি ভাবনার মূল। 

প্রশ্ন উঠবে, ভাবনার দ্বারা আমর! কি করে আমাদেব পরিবর্তন 


ভাবনা! ২৪৫ 


করব? প্রক্রিয়া 'এই প্রকাব- _আপনাব প্রথমে ধ্যেয় কি, তা নির্বাচন 
করুন। আপনার! স্থির ককন আপনারা কি হতে চান বা কি করতে 
চান। আপনারা কবি হতে চান, কি দার্শনিক হতে চাঁন, কি লেখক 
হতে চান, কি সাহিত্যিক হতে চান-_যা চান তাই হতে পারেন! 
য। আপনাদের হতে হবে তা-ই আপনাদের ধ্যেয়। এবার, যাকে ধ্যেষ 
করেছেন তাকে বাস্তবে পরিণত কবার জন্য আপনাবা ভাবনা অভ্যসি 
করুন। প্রশ্ন করতে পারেন, অভ্যাস কখন করব, কেমন কবে কবব? 
আপনাবা নির্জন স্থানে চলে যাঁন। শরীবকে শিথিল করে বসুন, 
মনকেও শিথিল ককন। মনে কোন উত্তেজনা বাখবেন না, আকুল- 
ব্যাকুল হবেন না। এটা! প্রারস্তিক স্থিতি মাত্র, কিন্তু এটা প্রয়োজন। 
হা আপনারা ধ্যের বলে পছন্দ করেছেন তাঁকে স্মুল মন থেকে হটিয়ে 
অবচেতন মনে পৌছে না দেওয়া পর্বস্ত আপনাদের “হওয়ার ভাবন! 
সফল হবে না। আপনারা বলতে পাবেন" রকম ভাবনা তো! 
অনেক করেছি, কিন্ত সফল হই নি। অসফলতার কারণ, আপনাদের 
কোথাও বোঝার তুল হয়েছে। ভাবনার তাৎপর্য হল, চেতন মনকে 
ভুলিয়ে দিযে অবচেতন মনকে জাগ্রত করা । চেতন মনের চিন্তাকে 
অবচেতন মনের কাছে গচ্ছিত রেখে অবচেতন মনেই তাকে স্থাপন 
করে দেওয়াঁ_এই হুল ভাবনা, ভাবনার অভ্যাস । তা দিন 
আপনাদের কথা অবচেতন মন পর্যন্ত পৌঁছবে না, ভতদিন হাজার- 
দশ হাজাব বার প্রবত্ব করলেও, শব্ের আবৃত্তি করলেও, সফলতা মিলবে 
না । ফলত! লাভ করতে হলে আপনাদের শরীরকে বিসর্জন দিতে হবে, 
অর্থাৎ শরীরকে একেবারে শিথিল করে দিতে হবে ও চেতন মনকে শাস্ত 
করতে হবে। তাব পবে আপনাবা ধ্যয়ের আবৃত্তি করতে থাকুন-_- 
প্রথমে কিছুটা নিয় কঠে, পরে উচ্চ-কঠে আবৃত্তি ককন। এই ক্রম 
দশ মিনিট ধবে চলবে! তার চেষে কম সমযে সফলতা অসম্ভব । 
প্রতিদিন এই ক্রম অনুসারে আবৃত্তি ককন। স্মরণ রাখবেন, কখনও 


২৪৬ মনের জযই জয় 


যেন ক্রমভঙ্গ না হয়। আপনারা ধ্যেষকে অনুমরণ কবে আচব্ণ করুন। 
নিশ্চিতভাবেই আপনাবা লক্ষ্যে পৌছে যাবেন। ক্ষেত্র বিশেষে সময় 
কম বা বেশি লাগতে পারে, কিন্ত লক্ষাপ্রাপ্তি নিশ্চিত। কোন ব্যক্তিই 
ভাবন! ছাড়া প্রকৃত ধাসিক হতে পাবে না, ধ্যানের উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত 
হতে পারে না। শারীবিক, বৌদ্ধিক, মানসিক প্রভৃতি সর্ববিধ 
বিকাশের ক্ষেত্রে ভাবনার সর্বাধিক মহত্ব আছে। 

ষে কোন লক্ষ্য পুবণ কবতেই অনেক বকম উপক্রম করতে হষ। 
মনে ককন, আমরা! নির্মোহ হতে চাই। এই লক্ষ্য পূরণ কবতে হলে 
আমাদের সব মোহজনক বস্তুকে ছাডতে হবে। যে বস্তু মোহ উৎপন্ন 
কবে, মনকে মূঢ় করে, তাঁকে সবিষে দিতে হবে। ধ্যেয়ের অর্থই 
হল ভাবনা | 


ভাবনা ২৪৭ 


২০ 
অধ্যাত্বের লাধনা 


এক ব্যক্তি বিচারকের কাছে এসে জিজ্ঞানা করল--দত্য কি? 
ভ্রান্তিই বা কি? বিচারক উত্তর দিলেন_-“আমি বা বলি তাই 
ভ্রাস্তি। তুমি যে তা নান না, সেটহি সত্য 1 

আমরা সংসারে সত্য আর ভ্রান্তিব চক্রে পড়ে পাছি। ধর্মের 
দকল পথই সত্যকে খোঁজার জন্ত। আদিকালি থেকে মানুষ সত্যের 
খোঁজ করে চলেছে । সঙ্গে সঙ্গে ভ্রান্তিও চলেছে। এ রকমই চলবে । 
ভাস্তি বদি লঙ্গে সঙ্গে না চলত তবে ধর্মের আজ কোন অপেক্ষাই 
থাকিত না। কিন্ত যেমন যেমন ধর্মের বিস্তার হয়েছে, তেমন তেমন 
ভ্রান্তিরও বিস্তার হয়েছে। সত্যকে উপলব্ধি করার উদ্দোস্তেই আমরা 
ধর্ম আর অধ্যাত্তের চর্চা করি। মানুষ সোনার মূল্য করতে পারে, কিন্ত 
মাটির মূল্য করতে পাঁরে না। কারণ মাটি এত লহন্গলভ্য বে 
প্রত্যেক ব্যক্তি ত| অনায়ামে পেতে পারে। তবে প্রকৃত সত্য এই 
যে, সোনার তুলনায মাটির মূল্য হাজার গুণ বেশি। সৌনা মানুষের 
মৃত্যু ঘটাতে পারে, মাটি যে কত মৃত্যুপথযাত্রীকে রক্ষা করেছে তা 
কে জানে। তবুও মাটির মূল্য নির্ধারণ করা যায় না, কারণ মাটি 
সহছ্বেই দুলভ। আমরা রুটির মূল্যাঙ্ষন করি, কারণ আমরা জানি 


২৪৮ মনের জয়ই জয় 


কুটি আমাদের জীবন। পরক্ত যে প্রাণ সত্যই আমাদের জীবন তার 
মূল্যান্কন আমবা কখনও কৰি না। অথচ প্রীণই আমাদেব সকল 
স্বাস্থ্য সাধনীর পদ্ধতি মূল্যান্কনের ওপরই প্রতিষ্টিত। যেখানে 
মতভেদেব প্রশ্ন থাকে সেখানে হাঁজাব সম্প্রদায় গড়ে ওঠে , লোকে 
বলে, এত সম্প্রদায় না৷ থাকুক। আমি এই ভাবে চিন্তা করি যে, 
হাঁজাঁর সম্প্রদায়ই হোক-_ প্রত্যেক ব্যক্তির একটা সম্প্রদায় হোক। 
কেবল অধ্যাত্মই এমন একটা ক্ষেত্র, যেখানে সম্প্রদায় ভেদ হয় লা। 
সাধনা আর অধ্যাত্বের ক্ষেত্রে কোন সম্প্রদায়-ভেদ নেই। সাধনার 
“পথে সবচেয়ে বড় যোগ হল ধ্যান। ধ্যানের অর্থই নিিকল্পতা, যেখানে 
কোন বিকল্প নেই, বিবাদ নেই। এখানে মতবাদের প্রশ্নই ওঠে না। 
সাধনা মুখ বন্ধ হয়ে যায়, কাঁন বন্ধ হয়ে যায়, চোখ বন্ধ হয়ে 
খাষ_-সে ক্ষেত্রে বিবাদের প্রন্ন উঠবে কি কবে? আমাদেব যে 
নৈতিকতার পুজি আছে তাঁব প্রকৃত পশ্চাৎপট-_অধ্যান্ম। অধ্যাত্মের 
আঁধাবেই নৈতিকতা বিকশিত হতে পারে। আজ আমাদের সমস্ত 
খ্যানই শরীব-কেন্দ্রিত হযে গিয়েছে । মন কিন্ত মূল। অথচ সেই 
মনকে আমরা! উপেক্ষা করে চলেছি। মনই সেই তত্ব, যা আমাদের সব- 
চেয়ে বেশি প্রভাবিত করে। 

একদিন মহাত্মা! বুদ্ধ ভ্রমণ করছিলেন। সঙ্গে এক শিষ্য ছিল। 
সে প্রশ্ন করল-_'ভস্তে! ধ্যানেব শক্তি কি, আমি ভানতে ইচ্ছা 
সকরি।' বুদ্ধ শুনলেন, কিন্তু উত্তর দিলেন না! পথে এক কুয়ো৷ পড়ল। 
এক পিপাসার্ত পথিক সেখানে এল। কুয়োর পাঁশে দড়ি-বীধ! এক 
বালতি ছিল। পথিক বাঁলতিটি কুয়োষ নামিয়ে দড়ি টেনে তুলল। 
বালতি ওপবে চলে এল, কিন্তু বালতিতে জল ছিল না, ওটা ছিল 
খাঁলি। পথিক আবার বালতি বুয়োয় নামাল, টেনে তুলল। কিন্ত 
এবাবেও দেখা গেল বালতি খালি। পথিকেব পিপাসার জল জুটল 
না। আসলে বালতির নিচে ছিদ্র ছিল, ফলে জলপুর্ন বালতি ওপরে 
আসতে আসতেই খালি হয়ে যাচ্ছিল। 


অধ্যান্বের সাধনা ২৪৯ 


বুদ্ধ আরও এগিয়ে গেলেন! আবার এক কুয়ো দেখা গেল, তাঁর 
পাঁশেও দড়ি-বাঁধা বালতি ছিল। এক পিপাসার্ত পথিক এল। 
বালতি দিযে জল টেনে তুলল। জল পান করল। তার পিপাসার 
শান্তি হল। 

বুদ্ধ শিশ্তকে বললেন-_“বৎস ! তুমি জানতে চাঁও ধ্যানের শক্তি কি? 
ধ্যানেব শক্তি এইভাবে বর্ণনা করা যায় -যে ব্যক্তি ধ্যান করে না, 
সে খাঁলিই থেকে যায, কখনও ভরে ওঠে না। তার ছিদ্র থেকেযায়। 
সে কখনও পূর্ণ হতে পারে না । বা কিছু তার ভেতরে আমে, তা' 
সবই ছিত্রপথে বেরিষে ঘায়। বে ধ্যান করে, তাব ভেতরে যা প্রবেশ 
করে, তা হাজার গুণে বাড়ে। এই হল ধ্যানের শক্তি-খ্যাঁনের মহত্ব । 
আমার শরীরের, আমার মস্তিষ্কের কত শক্তিই না সাছে। তাদের 
বিকাশ করার পথ- সাধনা । সাধন! ছাড়া তার! বিকশিত হয না & 
সমস্ত সাধনার পথই শক্তি-বিকাশেব পথ। 


২৫০ মনের জযই জয 


২২৯ 
ইন্দ্রিয় সংযয্ 


এক কবি ছিলেন! তিনি ততজ্ঞানী ছিলেন। ভীর বাঁস ছিল, 
আমেরিকাষ। ভার নাম ছিল "ইউন্‌্কো'। একদিন তিনি রাস্তাঁ 
দিয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ আকাশে মেঘ জমল, আব দেখতে দেখতে মুষল- 
ধারে বৃত্তি আরম্ভ হল। বৃষ্টির তেজ প্রবল ছিল। কবিকে থামতে 
হুল। তার কাছে এক স্বলিখিত ভাষেরি ছিল, যাতে তিনি অনেক. 
কবিতা লিখেছিলেন। ভীর কোন এক স্থানে বাওয! দরকার ছিল, 
অথচ বৃষ্টিতে ডাষেরি ভিজে যেতে পাঁরে বলে তার ভয় হল। পাশেই 
এক দোকান ছিল, এক বুড়ে। দোকানদার সেখানে বসে ছিল। তিনি 
তার হাতে ভাষেরিটা দিষে বললেন-_-“দেখ, আমি তোমার কাছে এই 
ডায়েরি দিলাম। তুমি এট! ভাল করে রাঁখবে। কাল ফেবার পথে, 
নিয়ে যাব। বৃণ্তি এসেছে। আমাব কাছে ছাতা পর্যন্ত নেই। 
ভাষেরিটা ভিজে যাবে, তাই তোমার কাছে রেখে বাচ্ছি। তুমি কিন্ত 
সাবধানে রেখ । দোকানদার ভাষেরিটা! নিষে বেখে দিল । 

পরের দিন কবি ভীর ডায়েরি নেওযার জন্য দোকানে এলেন। 
তিনি দেখলেন দোকানদার ডাঁষেরি থেকে পাতা ছি'ডছে, আব তা৷ দিযে 
গ্রীহকদ্দের পুরিযা বেঁধে দিচ্ছে। অবাক হযে তিনি দোঁকানদাবকে 
বললেন, “আরে! একি করছ? ভাষেবিট! এভাবে কেন নষ্ট করছ ? 


ইন্ড্রির-দ'যম ২৫১ 


স্বদ্ধ বলল-_-ক্ষমা ককন, আমীব ভুল হয়ে গিয়েছে। আমি বড় ভুলো 
ব্বভাবের। আমার ম্মরণই ছিল না এটা আপনাব ডায়েরি। তবে ব্যস্ত 
হবেন না। আমি এর ফালতু পাতাই ছি'ডেছি। যে পাতাগুলি 
আপনি লিখে শেষ কবেছেন সেগুলিই ছি'ড়েছি। যে পাতাগুলি সাদা, 
যেগুলিতে কিছুই লেখা হয়নি, সে পাতাগুলি যেমন ছিল ঠিক তেমনই 
আছে। আপনি ব্যস্ত হবেন না 

দৌকানদাব তাব নিজন্ব দৃষ্নিকোঁণ থেকেই এ কথা বলছিল । সে 
এই ভেবেই তুষ্ট ছিল যে, সাদা পাতা একটাও ছে'ড়েনি। কবির মনে 
কি ভাব হল-_-কে কল্পনা করবে? কবির কাছে সাদা পাতার চেয়ে 
লেখা পাতার মূল্য অনেক বেশি ছিল। সেই পাতীগুলিতে তিনি অনেক 
সভুন কবিতা লিখেছিলেন। হয়ত সেই কবিতাগুলি এতই উৎকৃষ্ট ছিল 
যে তাকে তা যশের শিখবে পৌছে দিতে পারত। তিনি খালি পাত৷ 
দিয়ে কি কববেন? 

আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির ব্যাপারেও এ বকম ঘটনা ঘটছে। এক 
ইন্দ্রিয় হত খালি পাতাব মতই আছে, আর এক ইন্দ্রিয় লেখ! পাতার 
সত হযে গিয়েছে। কৌনটিকে আমর! বেশি মূল্য দেব? আমাদের 
ইন্জ্রিয়েব সঙ্গে যে রাগ-েষের ধারা বয়ে চলে, তাঁর থেকে ইন্দরিয়ের 
ওপব রাগের অঙ্কন পড়ে, দেষেব অঙ্কনও পড়ে। ভ্রমে অনম্ত অঙ্কন 
ইন্দ্রিষকে ছেয়ে ফেলে। 

যে লোক ইন্দ্রিষ গম্বন্ধে চিন্তা করে, জানার চেষ্টা কবে, প্রস্পরবাগত 
সংসাবকে লক্ষ্য করে বা৷ ইন্দ্রিয়কে অধিক মর্ধাদাঁ দে সে ভাবে যত 
কিছু অঙ্কন পড়েছে, সবই বনুমূল্য । যদি তা শেষ হযে যায়, সব 
কিছুই শেষ হয়ে বাবে। অঙ্কন মুছে গেলে সবই মুছে যাঁবে। ইন্দ্রিয় 
যে সুখ এনে দেঘ, সে সুখ যদি ন! থাকে, তবে কি-ই বা অবশিষ্ট বইল? 
এই শ্রেণীব লোক চাষ, রাগ-ছেষের ধারায় এতকাল যা কিছু লিখিত 
হয়েছে, ঘা কিছু অঙ্কিত হয়েছে, ত1 চিবকালই অক্ষুগ্ন থাকুক। এই এক 
দৃ্নিকোণ বটে । 
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দিতীয় দৃষ্টিকোণ পূর্বোক্ত দোকানদাবের। তাঁর বিচারে সাদা পাঁতাই: 
কাজে লাগে, লেখা পাঁতা অকেজে!। খালি পাতাব মূল্য আছে, কারণ 
তাৰ ওপর লেখা যেতে পারে। লেখ পাতার মূল্য নেই, কারণ সে- 
পাতা ভরে লেখ! তো হযেই গিষেছে, আব নতুন কিছু তো৷ তাতে লেখা. 
যাবে ন!। এটা কিন্তু এক মহত্বপূর্ণ দৃষ্িকোণ। অবশ্ঠ কবিব তা পক্ষে প্রিষ, 
হবে না, ইন্ড্রিষবাদীর কাছে এই দৃষ্টিকোণ প্রিয় হয় না। কিন্তু সাধকের 
পক্ষে এই দৃ্রিকোণ প্রিয় ও মনোজ্ঞ। খালি পাতাই কার্যোপযোগী, 
অর্থাৎ পাতা খালিই রাখব, খালি কবে নেব। তাৰ ওপর কখনও 
কিছু লিখব ন৷। তাঁকে খাঁলি থাকতেই দেব। ইন্ড্রিংজ্ঞানের ধাবার 
সঙ্গে ষে বাগ-ঘ্বেষের ধারা চলে, সেই রাগ-ঘেষের ধাবাকে রুদ্ধ করব, 
অবনুপ্ত করব। ইন্জরিয়-জ্ঞান তা হলে খালিই থাঁকবে। তাৰ সঙ্গে- 
রাগ-দ্বেষ জুড়ে দেব না, তার ওপর কোন অঙ্কনই পড়তে দেব না? 
একেই বলে ইন্দ্িয়-সংযম। 

ছুটি মত আছে। মত ছুটি সম্বন্ধে ভাবতীয় যোগী ও দাঁধক- 
সম্গ্রদাষ বছল আলোচনা করেছেন। 

কোন কোন সাধক বলেন, ইন্ডজরিষকে কাজে লাগিও ন1। চোখ দিষে 
দেখো না, চোখ বন্ধ রাখ। কান দিযে শুনো না, কানে তুলা'কি কর্ক ঢুকিষে 
দাও। নাক দিষে ভ্রাণ নিও না, নাক বন্ধ কবে রাখ | জিভ দিয়ে 
স্বাদ নিও না, সরস খান্ত কখন গ্রহণ করো! না -রসহীন, স্বাদহীন ভ্রব্যই 
আহার কর--যাঁতে রস না আসে। কিন্তু সহজেই প্রশ্ন হয়, এসব 
কি সম্ভব? রাত্রিদিন কি চোখ বুজে থাকা সম্ভব হয়? যাব দেখার 
শক্তি আছে, দৃষ্টি আছে, সে যদি চোখকে কাজে ন! লাগাঁষ তো পবিণতি 
কি হবে? শোনার জন্যই কান। কান বন্ধ কবে রাখলাম, কিছুই 
শুনলাম না, তাঁতে কি বড় উপলব্ধি হবে? আর, কখনও কিছু শুনব ন! 
--এ রকম সম্ভবও নঘ। 

আর এক মত আছে। কোন কোন সাধক বলেন, ইঞ্ডজিয়দের নিজ- 
নিজ কাজ আছে। তার! সেই কাজ করুক! চোখ, কান, নাক, জিভ 
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-_ প্রত্যেককে কাজে লাগাও। দেখ, শোন, ভ্রাণ নাঁও স্বাদ নাও 
স্পর্শ কব_-সব কিছুই কর। কিন্তু সেই দঙ্গে যে বাগ-ঘেষেব ধারা 
“উপস্থিত হয, তাঁকে তোমীর ইন্ড্রিষেব কাজেব সঙ্গে সংযুক্ত হতে দিও না। 
সেই ধাঁব যেন পৃথক ভাবেই চলে। তা হলে কোন বিপদ হবে না। 

এই ছল ছই মত। এক, বিষষকে নিবোধ কব; আর এক, বাগ- 
-ঘ্বেষকে নিরোধ করা। এক, ইন্ড্রিয়ের কা থেকে কোন কাজই না 
নেওয়া ঃ আব এক, ইন্দ্রিযের কাজ থেকে কাজ নিষেও তার সঙ্গে বাগ- 
ঘেষকে যুক্ত হতে না দেওযার। মত ছি ভিন্ন ভিন্ন এখন চিন্তার 
বিষ, সাধনার দৃষ্টিতে কোন্টি আদরণীয? ইন্দ্রিষের কাজ ন! নেওয়াই 
ভাল, ন! বাগ-দেষেব সংযোগ বন্ধ কবাইি ভাল? কেউ বলবেন প্রথমটি 
ভাল, আবার কেউ বলবেন দ্বিতীয়টি ভাল। আমিকিস্ত বলতে পাবব ন! 
প্রথমটি ভাল কি দ্বিতীযটি ভাল। ছুটিবই নিজ নিজ স্থান আছে, 
মহত্ব আছে। 

এক ঘটন! মনে আসছে । এক ব্যক্তি এক সাধুর কাছে এসে জিজ্ঞাসা 
কবল--মোক্ষ-প্রাপ্তিব জন্ত কি ঘর ছাড়া নিতান্ত আবশ্যক? সাধু 
উত্তর দিলেন--“ঘর ছাড! মোটেই দরকার নয়। যদি আবশ্যক হতো 
তো জনক ঘবে থেকেই কি করে বিদেহ হলেন? আদর্শ গৃহে থেকে 
ভবত কি করে কৈবল্য প্রাপ্ত হলেন? ভগবান খষভের মাত! মধ্দেবার 
কি কবে মোক্ষ মিলল? মকদেবা সাধবী হযে ধান নি, ভরত গৃহত্যাগী 
হুন নি, জনক রাজ্য ছেড়ে সন্্যানী হননি। তবুও মকদেব! মুক্ত 
হযে গেলেন, ভরত কেবলী হলেন, আব জনক বিদেহ হয়ে গেলেন। 

কিছু দিন পরে আর এক ব্যক্তি এ সাধুর কাছে এসে জিজ্ঞাসা 
কবলেন, 'হাবাজ! মোক্ষের জন্য ঘব-সংসাব ছাড়া আবশ্যক নয় কি? 
সাধু বললেন, খুবই আবশ্যক, নিতান্তই জরুরী। যদি সংসার ত্যাগ ন! 
করেও মোক্ষ মেলে, তবে শুকদেব যে রকম সন্াসী ছিলেন সে রকম 
সন্নযাসীব জন্ম হয় কি করে? জৈন, বৌদ্ধ, বৈদিক নিধিশেষে আমাদের 
ভারতীয় পরম্পরাষ হাঁজার হাজার সন্যাসী হযষেছেন, মুনি হয়েছেন, 
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-ভিচ্ষু হয়েছেন, তারা সল্ন্যাসী হলেন কেন? কেন ভীব! ঘর ছেড়ে 
এসে সাধনা! করছেন? মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য গৃহত্যাগ নিতান্ত 
আবশ্ঠাক |" 

একবার এই ছুই ব্যক্তি কোন স্থানে একত্র হল। একজন বলল, 
«মৃহাবাজ বলেছেন মোক্ষলাভ কবাঁর জন্য ঘর ছাড়া আবশ্যক নয়।, 
দ্বিতীষ ব্যক্তি বলল, «এ তুমি মিথ্যা বলছ। আমি এ সাধুকে জিজ্ঞাসা 
কবেছিলাম। তিনি আমাকে বলেছেন, মোক্ষ লাভ করার জন্য ঘর 
ছাড] নিতান্ত আবশ্যক 1, 

এই ভাবে ছুজনেব মধ্যে বিবাদ হল। দুজনেই নিজেব বুদ্ধি-বিবেচনা 
মত সত্যিই বলছিল। যাঁক্‌, বিবাদ বেড়েই গেল, কোন সমাধান 
হল না। তখন তার! ছুজনে সেই সাধুর কাছে গেল। তীকে, বলল 
“মহাবাজ! আপনিই আমাদের মধ্যে লড়াই বাধিষে দিষেছেন। 
আমবা আপনাকে একই প্রশ্ন করেছিলাম, কিন্ত আপনি উত্তর দিয়েছেন 
ছুটি। আর এ উত্তব ছুটি পরস্পর-বিকন্ধ। এব সমাধান কি? 

সাধু বললেন-__-“তোঁমরা! হ্ুজনেই বোকা! । আমার অভিপ্রাষ বুঝতে 
পার নি তারপর প্রথম ব্যক্তিকে সম্বোধন কবে সাধু বললেন-_“দেখ, 
ঘর ছাডার মত মনোবৃত্তি তোমার ছিল না। তুমি সত্যিই ঘর ছেডে 
সাধনা করতে চাও নি। সেজস্যই আমি বলেছিলাম, মোক্ষ লাভের জন্য 
বব ছাড়া আবগ্যক নয। তুমি ঘরে থেকেই সাধনা করতে পার। 
দ্বিতীষ ব্যক্তির মনোবৃত্তি ঘর ছাড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিষেছিল, সেজন্য 
আমি তাঁকে বলেছিলাম, মৌক্ষ লাভেব জন্য ঘর ছাড়া আবশ্তক। আমি 
তাকে কি করে বলব, তুমি ঘবেই থাক? তোমাব মনোভাঁবন! যে দিকে 
ছিল সেদিকেই আমি তোমাকে প্রেরিত করেছি। আর ওব মনোভাবন! 
যেদিকে ছিল সেদিকেই আমি ওকে প্রেরিত কবেছি। ওকে নে দিকেই 
যেতে বলেছি। এতে অস্থবিধে কি হল ? 

এই এক ঘটনা । আমরা সব ক্ষেত্রে বলতে পারব না৷ যে ঘর ছাড়াই 
“ভাল, আবার এ ও বলতে পারব না যে ঘর না ছাড়াই ভাল। যাঁর যেমন 
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যোগ্যতা, যেমন ক্ষমতা, যেমন প্রস্ততি, যেমন মনোবৃত্তি, তাঁকে তদন্ুসাবে 
তার পথেই চলতে দেওয়া উচিত। 

কেউ কেউ বলেন, চোখ বন্ধ করে বসে ন! থাকলে বূপের প্রতি যে 
আকর্ষণ আছে তা কখনও মিটবে না। বপের প্রতি যে আসক্তি আছে 
তার এমনই নিবৃত্তি হবে না। সেজন্য প্রত্যেক ব্যক্তিরই ছু-চাব ঘণ্টা 
চোঁখ বন্ধ কবে বসে থাকা উচিত। কেবল এরকম করলেই চক্ষু-সংযম 
সম্ভব হতে পারে | 

আবার কেউ কেউ বলেন-_এটা! হূর্বলতা, এটা! ক্লীবৰতা। বব. 
আমাদের প্রযত্ব করতে হবে যে, ঝপ দেখেও আমাদের মনে যেন 
আকর্ষণের উপত্তি ন! হয়, বিকারের ভাব যেন ন! জাগে। চোখের 
কাজই দেখা । তবে, দেখার সঙ্গে আমর! রাগ-দেষেব চেতন! যেন না 
জুড়ে দিই, তা-ই হবে আমাদের সাঁধনা। আমাদের মনে যেন প্রিবতা- 
অপ্রিষতার ভাঁব, ভালিমন্দের ভাব প্রবেশ না করে। 

আমি বলি, প্রথমটি এক পথ, দ্বিতীয়টি আর এক পথ। দ্বিতীযটি- 
শ্রেষ্ঠ আব প্রথমটি অপকৃষ্ট, কিংবা! প্রথমটি শ্রেষ্ঠ আর দ্বিতীষটি 
অপকৃষ্ট--এমন বল! যাঁধ না । ছুটিই পথ | যাঁর যেমন রুচি মে তেমন 
পথে চলবে । এক পথ আর এক পথের চেয়ে শ্রেষ্ঠ_-_-এমন কথাব অর্থ 
হয় না। আদল কথা, ব্যক্ির রুটি যোগ্যতা ও ক্ষমতা কি? ছি 
পথই আছে, তাঁর যে কোন একটিকে ধরে লক্ষ্যে পৌঁছনো; 
যেতে পাবে। 

যদি কোন ব্যক্তির এমন ক্ষমতা জাগ্রত হয়ে থাকে যে, সে চোখ 
খোলা রাখলেও তার মনে প্রিয়-অপ্রিয় বা রাগ-ঘেষের ভাব উদ্দিত হয 
না, তাৰ পক্ষে চোখ বন্ধ রাখার কোনি প্রয়োজনই হয নাঁ। চোখ বন্ধ 
রাধা তারই পক্ষে প্রয়োজন যার এমন ক্ষমতা জাগ্রত হয নি, এবং ফলে 
যে মনে উদীয়মান প্রিয়তা-অপ্রিযতার বা রাগ-ছেষের ভাবকে রোধ- 


করতে অক্ষম । 
মুখের ওপর পর্দা রাখার প্রথা আগে চলিত ছিল, এখনও আছে ॥' 


২৬ মনের জযই জয় 


প্রশ্থ হতে পারে, পর্দা কে রাখবে- স্ত্রী না পুরুষ? এমন কথা নষ যে, 
স্ত্রীই পর্দা রাখবে, পুকষ বাখবে না। পর্দা সেই রাখবে যার দৃষ্টি 
নিধিকার নয়, যাব দৃষ্টি সংযত নয, তা সে স্ত্রীই হোক আব পুরুষ হোক । 
চোখ বন্ধ করে রাখা চোখের ওপর পর্দা রাখাব মতই। ইচ্ছা হয় চোখ 
বন্ধ রাখা, ইচ্ছা! হষ চোখের ওপর কাপডের আবরণ বাখা-_ছুই একই 
কথা। পর্দা আবরণ মাত্র। যার এমন ক্ষমতা হযেছে যে, ভাব দৃষ্টিতে 
বিকার আসে না, বপ-অরূপেব প্রতি রাগ-দ্বেষ হয় না, তার ক্ষেত্রে 
পর্দার কোন আবশ্তকত। থাকে না । তাৰ চোখ বন্ধ করে সাধন! করার 
আবশ্যকতাও নেই। 

এক পথ" ইন্দ্রিষবিষয়ের নিবৌধ। আর এক পথ-_বাগ-ঘেষের 
ধারা অববোধ। এই ছুটিব সংযুক্ত নাম- ইন্ডিয়-প্রতিসংলীনতা। 
প্রতিসংলীনতাব অর্থ__নিজের মধ্যেই লীন হয়ে যাঁওযা। ইন্ডরিষ- 
প্রতিসংলীন্তা হল-_চেতনাব মধ্যে ইন্ডিয়েব লীন হয়ে যাওষা। 

ইন্দ্রিয সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই কম। আমরা জেনে রেখেছি__ 
চোখের কাজ দেখা, কানের কাজ শোন! ইত্যাদি ইত্যাদি । আসলে 
কিন্ত ব্যাপার তা নয়। বাস্তবে এ রকম কোন ভাগ নেই। জ্ঞানের 
ধারা একই। তা ভাগে ভাগে বিভক্ত নয। আমাদের ব্যবহারের 
নুবিধের জন্যই আমর! বিভাগ কল্পন! কবে নিষেছি। 

জৈন পরম্পরায় চবিবশ প্রকাঁব 'লব্ধি'-র উল্লেখ আছে। তাদের 
মধ্যে এক লন্ধি হুল-_-সংভিন্নশ্লোতোলব্ধি। যে সাধক যোগীর এটা 
উপলব্ধ হযে যাঁষ, যে সাধক সাধনার দ্বার! চেতনাব বিকাশ অত্যুন্চ স্তরে 
নিষে যান, সেই সাধক যে কোন ইন্দ্রি দিষে ষে কোন ইঞ্জ্রিষের কাজ 
কবিষে নিতে পারেন। তিনি চোখ দিষে শুনতে পারেন, কান দিয়ে 
দেখতে পাবেন _আস্গুল দিষেও দেখতে পাবেন, শুনতে পারেন। তার 
কাছে ইন্ট্রিয়ের কাজের কোন বিভাজন নেই। যে কোন ইন্দ্রিষই সব 
ইন্জ্রিষের বিষ্য গ্রহণ করতে সক্ষম হুষ। এর থেকে এই কথাই 
প্রমাণিত হয ষে, জ্ঞানধারা৷ এক ও অবিভাজ্য। 


ইন্দ্রিংসংষম ২৫৭ 
৬৭ 


'সংভিন্নভ্রোতোলন্ধি” কথাটিব শব্দার্থ হল-_যে শ্রোত আছে, তার 
সমন্তই ভিন্ন হয়ে যায়, খুলে যায। ফলে এমন অবস্থা আৰ থাকে না 
যে, কান দিষেই শুনতে হবে বা চোখ দিয়েই দেখতে হবে। তখন যে 
কোন ইন্জিয় দিষেই শোনা যায় বা! দেখা! যায়। 

আজ বিজ্ঞানেব দ্বারাও এই তত্ব সম্ভব বলে প্রমাণিত হচ্ছে যে, 
কেবল কানের দারাই শুনতে হবে__এমন কোন বিধান নেই। কেবল 
অভ্যাসেব দ্বারাই আমরা এমন অবস্থা পৌছেছি, যেখানে কানের 
মাধাম ছাড়া আমর! শুনতেই সক্ষম হই না। তা! না হলে, শোনার শক্তি 
হত তেই অধিক পরিমাণে থাকত। আপনারা চোখ দিয়ে নয, 
আঙ্গুল দিয়েই হযত দেখতে পাঁবতেন। রুশ দেশে রোজ! কুলেশোব 
নামে এক স্ত্রীলোক আছেন। তাঁর আঙ্গুলে অদ্ভুত ক্ষমতা বিকশিত 
হয়েছে। চোখে পট্টি বেধে তিনি আঙ্গুলের সাহায্যেই পুস্তক পডতে পারেন। 
আঙ্গুল পাতাৰ ওপর বোলান, আব পড়ে যান। যে কোন জিনিস 
তার কাছে আনলে তিনি তার ওপৰ ভান হাতের আঙ্গুল ফেরান আর 
বলে দেন এ জিনিসের ওপব কি লেখা আছে বা কি ছাপানো আছে। 
তাব আঙ্গুল আয়নাব পিছনেও দেখতে পাঁষ। তিনি কোন বস্তুকে 
স্পর্ন ন৷ করেও তাঁর পবিচষ বলে দিতে পারেন। অবশ্ঠ অন্ধও পুস্তক 
পড়ে, তবে সে উচু করে প্রস্তত অক্ষরই পড়তে পারে। এ রকম 
অক্ষব পড়ার বিগ্তা আযন্ত কবার জন্য তাকে পূর্বে বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ 
করতে হয়। সে দাধাবণ পুস্তক পড়তে পারে না। কিন্তু এ বশীষ 
স্ত্রীলোক সাধারণ পুস্তকই আঙ্গুলের মাধ্যমে পড়তে পারেন। 

আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির এই যে বিভাজন-_-অমুক ইন্দ্রি দিয়ে 
শুনতে হবে, অমুক ইন্দ্রিষ দিযে দেখতে হবে, অমুক ইন্দ্রিয় দিয়ে 
রসাত্বাদ করতে হবে, ইত্যাদি--তা আমাদের নিরস্তর অভ্যাসের 
কাবণেই হযেছে । কিন এই বিভাগ বথার্থ নয়। যার চেতনা বিকশিত 
হযে যায় তার ক্ষেত্রে এই বিভাগ আর থাকে না। 

আমরা দেখতে পাই, কোন ব্যক্তির িষ্টান্নের প্রতি অনুরাগ আছে, 


২৫৮ মনের জয়ই জষ 


আবার কাবও এ মিষ্টান্নের প্রতি দ্বেষ ব! স্বণা আছে। কেউ কেউ 
এক বস্ত পছন্দ করে, আবার কেউ কেউ অন্য বস্ত পছন্দ কবে। 
কোন ব্যক্তির বদি এক বস্তব প্রতি অনুবাগ থাকে তো! অন্ত ব্যক্তির 
&ঁ বন্তর প্রতি দেষ থাকে। ইন্জরিয়গুলি যেন রাগ-দ্বেষকে বন্টন 
করে দিয়েছে । কিন্তু বাগ-ঘেষ কি বন্টন করা যায়, খণ্ড খণ্ড কর! 
যায়? আমি বুঝি, এমন করা যায় না। বাগ-ছেষের একই ধাবা। 
আমাদের চেতনাব ধারাও এক। অনেক বকম পার্থক্যও যে দেখা 
যায, তা কেবল অভ্যানেব কাবণে, বাতাবরণেব কারণে আব সংস্কারের 
কাঁবণে। এক বিশেষ পবিস্থিতিতে যে বকম অভ্যাস, বাতাবরণ আর 
সংস্কার গডে ওঠে, তাই সমস্ত বিভাগেব বা পার্থক্যের স্থ্টি করে। 

কাবও রসান্বাদনেব শক্তি প্রবল হয়, কাবও শ্রবণশক্তি প্রবল 
হয, আবার কারও দর্শনশক্তি প্রবল হয়। রাগ-ছেষের ধারা এক 
হওয়া সব্বেও বিভিন্ন রুচির যে স্থষ্টি হয, তাৰ মূল কারণই সংক্কারেব 
বিকাশ-_বিভিন্ন সংস্কীবের বিকাশ । আমবা কোন এক বিষষে 
বিশেবজ্ঞতা অর্জন করি, অত্যন্ত অভ্যস্ত হযে যাই। এটা 
+স্পেশালাইজেশনের কথা । কোন ইন্ড্রিয়ের বদি কোন বিষষের প্রতি 
অত্যন্ত ঝোঁক হয, তবে বাগ-দেষেব ধাবা সেদিকেই প্রবাহিত হতে 
'আবন্ত করে। 

চাষেব জন্য ক্ষেতে জল নেওয়াব যে ব্যবস্থা কবা হয, তা আপনাবা 
লক্ষ্য করে থাকবেন। বড খাল থেকে ছেটি ছোট নালা কেটে 
সমস্ত ক্ষেতে জল নিষে যাওযা হয। যেসব নাল! দ্িষে জল নেওয়াব 
আবশ্যকতা থাকে না, চাষী কখনও কখনও সেই সব নালার মুখ মাটির 
বাঁধ দিয়ে বন্ধ করে। তখন জল আর সেলব বিভিনন নাল! দিয়ে 
ছড়িষে ন! পড়ে এক দিকেই চলে । বে জল ভিন্ন ভিন্ন নালাতে বন্টিত 
হযে প্রবাহিত ছিল, সেই জল এখন এক ধারাতে প্রবাহিত হতে 
আরম্ভ করল। আমাদের ইক্দ্যিগুলির স্থিতি ঠিক এই বকম। রাগ- 
'দ্বেষের ধার। সব ইন্দ্রিষের সঙ্জেই চলছিল, এখন আমর! কতকগুলি 


ইন্ড্রি-সংবম ২৫৯ 


ইন্ড্িয়ের দ্বার বন্ধ কবে সেই ধাবাকে একই ইন্দ্রিয়ের দিকে প্রবাহিত 
করে দিলাম। এখন সমস্ত প্রবাহ পুর্ণবেগে এক দিকেই চলল । এবার 
আমাদের সংক্কাব বলবান হতে আরম্ভ করল। 

আমাদের সমস্ত শরীরে রক্তের স্ণর আছে, সমস্ত অবয়বেই রক্ত 
প্রবাহিত হচ্ছে । কিন্ত আমি বখন শরীরেব কোন এক বিন্দুতে ধ্যান 
কেন্দ্রিত করে সংকল্প করি যে এ বিন্দুতে রক্তের প্রবাহ অধিক হোক, 
তখন সত্যিই বক্তধারা সেখানে অধিক মাত্রাষ প্রবাহিত হতে আবম্ত 
করবে। প্রাণধারা সেখানে প্রবাহিত হতে থাকবে। প্রাণধাবার সঙ্গে 
সঙ্গে রক্তের ধারাও এসে যাবে। এই ভাবে যে দিকে আমার মন 
যাবে, সংকল্প যাবে, প্রাণধারাও সেদিকেই যাবে। রাগ-ছেষের ধারাও 
দেদিকে প্রবাহিত হতে আবন্ত কববে। ফলে, সংস্কার বলবান ও পুষ্ট 
হতে থাকবে। বাগ-েষের ধারার মধ্যে কোন ভেদ নেই, পার্থক্য নেই। 
চেতনার ধারাব মধ্যেও ভেদ নেই, পার্থক্য নেই। আমরা সংকল্পের দ্বার 
এ ধারাকে গতি ও পুষ্টি দিয়ে ভেদের স্থষ্টি কবি! 

আমরা হদি ইন্দ্রি-সংযম অভ্যাস করতে চাই তে! ইন্্রিং-বিষষের 
নিরোধ আর রাগ-দ্বেষের ধারার নিরোধ-_এই ছুই বিষষ সম্বন্ধে 
আমাঁদেব একটা বোঝাঁপড। কবে নিতে হবে। 

নকলেব ইন্টরিয-অভ্যাঁস এক রকম নয়। কারও চক্ষু-ইন্দ্রিষ প্রবল। 
কাবও শ্রোত্র-ইন্দ্িয় প্রবল, আবার কারও রসনা-ইন্দ্রিয় প্রবল। 
কারও ভ্রাণ-ইন্দ্রিয প্রবল হল তো! অন্ত কারও স্পর্শ ইন্জ্িষ প্রবল। 
ইন্দরিয়-সংষম অভ্যাস করাব পূর্বে ব্যক্তিকে সর্বাগ্রে নির্ণঘ কবতে হুবে, 
কোন ইন্দ্রিয়েব প্রতি--কোন বিষষের প্রতি--তার আসক্তি প্রবল। 
এইভাবে নির্ণয় কবার পবে, তাকে নির্ণীত ইন্ড্রিষকে সংবম করাব পথে 
অগ্রসর হতে হবে। এই সংযম অভ্যাস এই ভাবে কবতে হবে-_ 
যে ইন্দিষের আসক্তি প্রবল, সেই ইন্ড্রিষেব দিকে রাগ-দ্বেষের ধাবাকে 
যেতে ন! দেওয়ার অভ্যাস কবতে হবে। সর্ধদা অবহিত থেকে নিরস্তর 
অভ্যাস চালিষে যেতে হবে। সাফল্য কতটা হচ্ছে, নে বিষষে সকালে: 
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€ সন্ধ্যায আত্ম-নিরীক্ষণ কবতে হবে। এই যথেষ্ট? আর কিছু 
কবাব আবশ্ঠকতা হবে না। এতটা জাগবকতা৷ এসে গেলে ইন্দ্রিয় 
সংযমের পথ খুলে যাবে। কেবল সাধনার দৃষ্টিতে নয, জীবনের দৃষ্টিতেও 
ইন্ড্রিয-সংঘম আবশ্যক । স্বাস্থ্য, ব্যবহার প্রভৃতি সব কিছুর জন্যই 
ইন্ড্িয়-সংযমেব প্রয়োজন আছে। 

প্রাচীনকালে এমন উল্লেখ দেখা যায় যে, রাজাদেব পক্ষে ইন্ড্রিয়- 
সংযম অত্যন্ত আবশ্যক । যে রাজা ইন্দ্রিয়সংষমে অপটু, তার পক্ষে 
যথার্থভাবে রাজ্যপালন সম্তবই নয়। ইন্ড্রিয-লোলুপ রাজা কি করে 
বুহৎ সাম্রাজ্য চালনা কববেন? যখন বহিঃশক্রর আক্রমণ হুল, তখন 
তখন হুষত রাজী, অন্তঃগুবে বিলাস-ব্যসনে ডুবে আছেন। তাহলে 
রাজ্য রক্ষা কেমন করে হবে? রাজার পক্ষে সংযত-ইন্ড্রিয় হওযা 
অত্যন্ত আবশ্যক । . সমাজে ধীর! প্রধান ব্যক্তি তাদের পক্ষে ইন্দরিয়- 
সংঘম আবশ্যক । প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই আবশ্টক। বে অত্যধিক 
ইন্দিষচর্চ৷ কবে সে নিজেব জীবনই নষ্ট করে ফেলে । তিন রকম অবস্থা 
হতে পারে-_যোগ, অযোগ আর অভিযোগ । মহধি চরকের অভিমত, 
যে ব্যক্তি ইন্ড্রিষের যৌগ অর্থাৎ ব্যবহার না৷ করে, ইঞ্জ্রিযের কাঁজ 
গ্রহণ না করে, তাঁব ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হয়ে যায়। ইন্দ্রিষ তার কাজ কবা 
বন্ধ করে দেয়। আপনার চোখের ব্যবহাব বন্ধ যদি কবে দেন তে৷ 
চোখের জ্যোতি নষ্ট হয়ে যাবে | সব ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রেই এই এক নিষম। 
আপনার! হাত ভাজ করে বাখুন, কিছু দিন পরে দেখবেন হাতকে 
আব সোজ। করতে পারছেন না-_তাৰ নমনীয়তা নষ্ট হযে গিয়েছে । 

অযোগ বা! অব্যবহারে যেমন শক্তি নষ্ট হয়, অভিযোগ বা! অত্যধিক 
ব্যবহারে শক্তি তেমনই নই হয়। সেজন্য বলতে হয, 'যোগই” উত্তম 
পথ। ইন্দ্রিষের যথাষথ ব্যবহার হওয়া চাই। ইন্জ্রিযের কাজ গ্রহণ 
কবলাম, তারপরে বিশ্রীম করলাম । যতটা! কাজ, ততটা বিশ্রীম ৷ 
যতটা! কাজ গ্রহণ করা দবকার ততটা কাজই গ্রহণ করলাম--তার 
অধিক বা জল্প নয। এই হুল ষোগ। এটাই আধুর্েদের অভিমত, 
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অর্থাৎ স্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে দেওয়া অভিমত। এর তাংপর্য এই যে, 
চোখের কাছ থেকে দেখাব কাজ নেওয়া চোখেব অন্গংযম নয। কানের 
কাছ থেকে শোনার কাজ নেওষা! কানেব অসংঘম নয। অসংযম তখনই 
হয়, যখন এদেব সঙ্গে রাঁগ-ছেষ জুড়ে দেওয়া হয। ইন্দ্রিষ সংযমের 
প্রকৃত অর্থ হল-_-আপনার! ইন্জ্রিয়েব মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ ককন, কিন্ত 
সেই জ্ঞান যেন বিশ্তদ্ধ জ্ঞান হয়-_তাব সঙ্গে যেন আর কিছু জুডে নাঁ 
দেওযা হয। বিশ্তদ্ধ জলই যেন প্রবাহিত হয়, তার সঙ্গে যেন কেনি 
আবর্জনা বা নোংরা জিনিষ যুক্ত না হয। একেই ইন্দ্রিং-সংযম বলে। 
জল প্রবাহিত হবে, না এক জায়গা পভে থাকবে--সেটা আমাদেব 
চিন্তার বিষয় নয। জল প্রবাহ্ধারাঁয় চলতে পাঁবে অথবা এক জাষগায় 
স্থিব থাকতে পারে। আমাদের কেবল এই চিন্তাই হবে, জলের 
সঙ্গে যেন আবর্জনাও না! চলে, ধুলো-বালি যেন না মেশে। এই 
ব্যবস্থা করতে পারলেই যথেষ্ট হবে। এর জঙ্া বদি আমাদের কোন 
নাল! বন্ধ কবে দিতে হয় তো তা বন্ধ করতে হবে। যদি কোন নাল! 
ওপর থেকে ঢাকতে হুষ, যাতে কোন আবর্জনা বা নোংবা জিনিষ 
তাতে না৷ ঢোকে, তবে তাই করতে হবে। মুল কথা_-জল যেন 
পরিষ্কার থাকে, তার স্বচ্ছতা যেন নষ্ট না হয। এই হুল ইক্জিষ- 
সংযম। যদি আমরা এই বিষষে সতর্ক থাঁকি যে, কোনক্রমেই যেন 
আমাদের ইন্দ্রিয় ব্যাপাব্রের সঙ্গে বাগ-ছেষের ধারার সংযোগ ন! ঘটে, 
ভাহলে ইন্দ্রিয়-সংযমের পথ ব্বতঃই প্রশস্ত হষে বাবে। 
ইন্ড্রিয়অসংষমেব ফল সঙ্গে সঙ্গেই মেলে। এক ব্যক্তি একদিন 
এত অধিক পরিমাণে ভোজন করল ষে সেদিন সন্ধ্যায় বা তাবপবে 
ছুই-একদিন ধবে, তাৰ ভোজন করার প্রযোজনই রইল না। 
সে একবাবে গলা পর্যন্ত ভোজন কবল। তাব ফল নে তৎক্ষণাৎ পেল। 
পরিণাঙ্গেৰ জন্ত তাকে পরেব জন্ম পর্ব প্রতীক্ষা করতে হল ন]। 
প্রায়ই খবরের কাগজে পডা যায-_অমুক শহরে একশ লোক মদ 
পান করে মার! গিয়েছে। এ মদ বিষাক্ত ছিল। তার ফল তখনই 
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ভুগতে হল। আমাদের লব হিসেব-নিকেশ বর্তমান কালেই হযে 
চলেছে। ্ 
আমাদের ভেতরে এমন এক কম্পিউটার আছে বা নুক্মাতিনুক্স্ম 
হিসেব বাখে, গণনা করে। সমস্ত হিসেবই আমাদের ভেতবে হচ্ছে। 
এক ব্যক্তি অত্যন্ত ধনী। কিন্তু তার ধনী হওয়ার মূলে আছে কুটিল 
ও কপট প্রচেষ্টা। সে অন্যকে ঠকায, ধাঙ্সা দেঘ, ভেজাল চালায়, 
চুরি কবে। ধন তার হাতে ভূপীকৃত হছল। আমবা তাকে বহু মান 
দিলাম, কারণ সে ধনী। বাইরে থেকে তাকে খুবই প্রসন্ন দেখাবে । 
এবার তার ভেতরে উকি দিযে দেখুন। তাঁকে বডই ছখী বলে মনে 
হবে। তাব আত্মা কীদছে। সংসারে ভাব অনেক ছিদ্র । তাব ছেলে 
তাঁর কথ! শোনে না, তার স্ত্রী তাব ওপর সত্ষ্ট নয়। তার স্বাস্থ্য ভেলে 
গিষেছে। ছুশ্চিন্তাষ তীর প্রতি মুহূর্ত কাটছে। কুটিলতা৷ কপটতার 
পবিণাম তাঁকে এখানেই ভোগ করতে হচ্ছে। তার ধন আছে, কিন্ত 
সুখ নেই, আত্মতৌষ নেই, শাস্তি নেই। 
পরিণামের এই নুল্ম হিসেব-নিকেশ ভেতবে ভেতবে হযেই চলেছে। 
আমর! প্রত্যক্ষভাবে তা৷ দেখতে পাই না । ওটা! ব্বতঃ-চালিত ব্যবস্থা । 
মার্কস বলেছেন, বাদ, প্রতিবাদ আর সমবাদ--এই তিনটি এক 
সঙ্গে চলে। বাদের সঙ্গেই প্রতিবাদের উৎপন্ধি হয। বাদ যে কোন 
পদ্ধতিতেই হোক-- প্রতিবাদ অবশ্যই হবে। সংঘর্ষ অবশ্যই হুবে। 
আমরা মনে কবি, এই প্রতিবাদ বা সংঘর্ষ আজই উৎপন্ন হয়েছে। 
কিন্তু এ ধাবণা ভুল । প্রতিবাদেব উৎপত্তি সেই দিনই হয়েছিল, যেদিন 
বাদ উৎপন্ন হযেছিল। শিশু যে দিন জন্মায়, যে ক্ষণ তাঁকে জন্ম দেয়, 
সেই দিনক্ষণ মৃত্যুর প্রাবন্তেরও সুচনা কবে। শিশুর মৃত্যুর প্রীরস্ত 
হবে যায়। আমরা বলি, অমুক ব্যক্তি বাট বছর হযে মারা গিয়েছে, 
অমুক ব্যক্তি আশি বছরে পৌছে মার! গিযেছে। তাকিস্ত ভুল। 
যে ব্যক্তি ঘটি কি আশি বছব বেঁচে থাকতে পারে, সে কখনই মরতে 
পারে না। সে মৃত্যুর অতীত হযে যাষ। যে শিশু নতুন জীবন পেষে 
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ছু দিন না! মরে বেঁচে থাকতে পারে, সে আর কখন মরে না; সে 
অমব হযে যায়। আসলে কিন্তু এ রকম হয না। এই জগতে 
চিরকাল বেঁচে থাকাৰ ব্যবস্থা নেই। প্রাণী ঘে দিনে যে ক্ষণে জম্ম 
লেই দিন সেই ক্ষণ থেকে মরতেও আরম্ভ করে। নে প্রতি ক্ষণেই মরে, 
তাই আমবা একদিন বলতে পাবি--সে মরে গিয়েছে। একটা ঘড় 
পড়ে আছে। আমরা একটা পাঁথব ছুঁড়ে মারলাম, ঘভাটা ফেটে 
গেল। আমব! লাঠি দিয়ে ঘডাকে আঘাত করলাম, ঘড়াট চুর্ণ-িচুর্ণ 
হযে গেল। আমবা বললাম-ঘড়াটা একটু আগেই অখণ্ড ছিল, 
এখন ফেটে গেল, ভেঙ্গে গেল। সত্যিই কি ঘড়াটা এখনই ফেটে 
গেল? না, তা নয। ঘডাট। প্রতি ক্ষণেই ফাটছিল, ভাই এখন ফেটে 
গেল। যখনই ঘডাঁটা অস্তিত্ব লাভ করেছিল, যখনই ঘডাটা বানানো 
হযেছিল তখনই যদি সেটা না ফাঁটত, তবে পাথর বা লাঠির ঘাষে 
কখনই সেটা ফাঁটত না। ঘড়! চিরস্থাধী হযে যেত, কখনই বিনষ্ট 
হতো ন!। এই ভাবে পৃথিবীতে প্রত্যেক বাদের সঙ্গে প্রতিবাদ, প্রত্যেক 
জন্মের সঙ্গে মৃত্যু, প্রত্যেক অস্তিত্বের সঙ্গে নাস্তিত্ব, সংযুক্ত আছে । 
বাদেব প্রতিবাদ আসে, তারপবে আনে লমবাদ। সমবাদীর অর্থ 
হচ্ছে-পুণ্টি প্রদানকারী । সমবাদী পুরাতন ব্যবস্থার পবিবর্তন আনে, 
নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। একটি তথ্য এই যে, আমাদের ভেতরে 
যে ক্রিয়া হচ্ছে, তার প্রতিক্রিয়াও সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে। কোন ব্যক্তি 
উত্তম আহার কবছে। সে ভাবছে, আজ অনূত আহাব করলাম। 
কিন্তু দেই অধৃতের সঙ্গে কি বিষেব মীত্রাও নেই? অবশ্যই আছে। 
কেউ ছুধকে অযুত ভাবে, কেউ শাঁক-সবজিকে । কিন্ত এ লব ক্ষেত্রেও 
অৃতের সঙ্গে বিবেব মাত্রা মিশ্রিত আছে। দুধে বিষ আছে, শাক- 
লবজিতেও বিষ আছে। এমন কোন খান নেই যা কেবলই অমৃত, 
বিষের সম্পর্কশৃম্। আবাঁব এমন খানও নেই হা কেবলই বিষ, 
'অম্বতের সম্পর্কশৃন্ত । অমৃত ও বিষ এক সঙ্গেই থাকে । যেখানেই 
জীবনের ক্রিযা হয়, সেখানেই মরণের প্রতিক্রিয়া! হয। জম্ম যদি এক 
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ক্রিয়া হয় তো! মৃত্যু তার প্রতিক্রিষা। স্বাস্থ্যকে যদি ক্রিষা' বলা 
মায রোগকে বলতে হয প্রতিক্রিযা। উভয়কে আলাদ। করা বাঁষ নাঃ 
তবে মাত্রা-ভেদ অনুসারে আমর! এদেব আলাদা-আলাদ। করেই নিই। 
ধনী ব্যক্তিব ধনেৰ মাত্র দেখে আমরা! বলি, এ ব্যক্তি এত পাপ করেও 
এত উন্নতি করেছে। কিন্তু দেই সঙ্গে বদি আমরা! তাঁব অন্তরের অবস্থা 
'দেখি, তার সুখ দেখি, তাঁর শাস্তি দেখি, তবে হয়ত বলব যে, সে 
লোকসানে ডুবে গ্রিষেছে। ধন হয়েছে তো কি হযেছে? সেন! 
পেয়েছে শাস্তি, না পেয়েছে সুখ, না পেয়েছে প্রসম্গতা। কাবণ, 
হিসেব যে এক সঙ্গেই চলছে । পরলোকের কথা ছেড়েই দিন। 
ক্রিঘার প্রতিক্রিযা ইহলোকে, বর্তমান কালেই হচ্ছে। প্রতিক্রিয়! 
স্যরি করাব, পবিণাম প্রদান করার, হিসেব-নিকেশ নিষ্পন্ন করার ষে 
অব্যর্থ 'কমগিউটার'__তা৷ আমাদের ভেতরেই আছে। এর জন্য কোন 
বাহ্‌ সত্তাকে আমন্ত্রণ জানাবাব আবশ্যকত। নেই। 
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২২২. 
অগ্রযাদ 


এক লোক তার সারা দিনের করণীয় কাজ একটি কাগজে লিখে 
রাখত। একদিন নে তাঁর নিয়ম অনুসারে সেই দিনের কাজ কাগজে 
লিখে রাখল! তারপব কাজের সময় যখন এল তখন সে কাগজখানি 
এদিক-ওদিক খু'জতে লাগল। কিন্ত কাগজ আব খুঁজে পেল না। 
এমন সময তার এক বন্ধু সেখানে এল। নে জিজ্ঞাসা করল, এ তুমি 
কি কবছ? সে বলল, “আমি মনে করতে পারছি না, এখন আমাব' 
কোন্‌ কাজ করার কথা ।” বন্ধু বলল, “কেন, তুমি তো! কাগজে 
লিখে রেখেছ । কাগিজ উঠিয়ে দেখে নাও না।' নে বলল, “কাগজটা! 
যে কোথায় বেখেছি তা ভুলে গেছি! মনে করতে পারছি না! 
কাগজই তো খুঁজছি 1” 

কাঁজের কথা স্মবণ রাখার জন্য কাগজ, আবার কাগজের কথা 
স্মরণ বাধার জঙ্য তৃতীয় কোন মাধাম দরকার। ভুলো স্বভাব এমনই 
যে, কেবল কাগজে কাঁজ চলে নাঃ দেই কাগজ সামলে রাখার 
ব্যবস্থাও দরকাব। এতো বড সমন্া! কিন্ত কেন এমন হষ? 
এমন হওঘার কাবণ-_প্রমাদ। প্রমাদেব অর্থ__বিস্মৃতি। “কি” “কি 
প্রকারে, 'কেন'-_এসব কিছুর বোধ আমাদেব থাকে না। আমরা 
সবই ভূলে বাই। 
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জীবনে অপ্রমাদ নিতাস্ত আবশ্যক । কিন্ত না ভুললেও কাজ 
চলে না; ভোলাও আবশ্টক। মানুষ নেশা! কবে--মদ খাষ, ভাঙ 
খার। কিন্ত তার পবিণতি কি? মদ বা ভাঙ কোন সুস্বাদু পদার্থ 
নয। তবুও মানুষ লোলুপ হযে তা! সেবন করে। এর কারণ কি 
হতে পারে? যারা মদ খাঁষ তাবাও বলে, মদ খাঁওযার সম্য মুখ 
বিকৃত হয-_-মদেব গন্ধ অসহা লাগে । খেতে সুব্বাছ নয, অথচ আমাদেব 
খেতেই হয, না খেলে চলে না- এরও অবশ্য একটা কাঁবণ আছে: 
সেই কারণ হুল-_মাহুষ একলা থাকতে চাষ। নেশ! তাকে 
ভূলিষে দেয। 

আমাদেব সামনে ছুটি দিক আছে। এক দ্িক সম্পর্কে, আর- 
এক দিক একাকীহের। ব্যক্তির সম্পর্ক হয় পরিবারেব সঙ্গে, প্রতিবেশীর" 
সঙ্গে; সমব্যবসাধীদের সঙ্গে, সামাজিক, ধাগিক, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 
ও এ জব প্রতিষ্ঠানেব সদস্তদের সঙ্গে । গ্রামের সঙ্গে, রাষ্ট্রের সঙ্গে- 
সম্পর্ক হয়। অনেক প্রযোঁজনে, অনেক দৃষ্টিকোণ থেকে, অনেক শ্রেণী 
ও অনেক ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক হয়। কেবল প্রাণীদের সঙ্গেই বে 
সম্পর্ক হয তা! নয়, শরীরের সঙ্গে, পৌষাক-পরিচ্ছদের সঙ্গে, ঘর- 
বাডিব সঙ্গে ও আরও অনেক বস্ত্র সঙ্গেও সম্পর্ক হয। যে ভাবে 
ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক গভে ওঠে, ঠিক নে ভাবেই বস্তুব সঙ্গে সম্পর্ক 
গডে ওঠে । ভাবনার সঙ্গেও সম্পর্ক হয। এ সবই সম্পর্ক । একদিকে 
ব্যক্তি একাকী, অপব দিকে ভার এই প্রকার সম্পর্কের বহুলতা। 
সম্পর্ক চিন্তা উৎপন্ন করে। যত সম্পর্ক, তত চিন্তা । সম্পর্ক থেকে 
চিন্তা বাডে। চিন্তা বাডলে মনে হয হুঃখও বাড়ছে। বন্তুত, হঃখ কি? 
আমি তো৷ মনে কবি, সম্পর্কই ছুখ। ছ্ঃখের অর্থই হল, কোন 
না কোন বস্তর সঙ্গে সম্পর্ক। সম্পর্ক হযেছে কি ছুঃখও হযেছে, 
সম্পর্ক নেই তে৷ ছুখও নেই। সম্পর্ককে ছেড়ে হুঃখেব কল্পনাও কৰা 
যাঁষ না। এক ব্যক্তি শান্ত হযে অবস্থান করছে। তার মন শান্ত, 
চিন্ত/-ভাবনাও শাস্ত। হঠাৎ সে এমন এক ব্যক্তিকে দেখতে পেল, 
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“ষে তার প্রতি অগ্ুকুল নয়, কিন্তু প্রতিকূল, যে ভার অপ্রিয়, ষে 
“অতীতে তাকে ঠকিষেছে বা৷ অপমানিত কবেছে। তাঁকে দেখা মাত্রই 
শীস্ত ব্যক্তিব শান্তি ভঙ্গ হল। তার মন ক্রোধে ভবে উঠল। সে 
অশান্ত হযে গেল, ছুঃথী হযে গেল৷ তার এই ছুঃখের হেতু কি? 
সম্পর্কই হেতু। ছুঃখের অর্থই হুল সম্পর্ক, আর সম্পর্কের অর্থই হল 
ছুখ বা চিস্তা। কোন ব্যক্তি সব সময় চিস্তিত হয়ে থাকতে পারে 
না। যখন সে চিস্তিত থাকে তখন তাৰ মনে অস্থিরতা আসে, ব্যাকুলতা 
আনে, উত্তেজনা! আসে। এই অস্থিরতা, এই ব্যাকুলতা তাকে একলা 
হযে যেতে অনুপ্রাণিত কবে বা বাধ্য করে যেন তাকে বলে, “তুমি 
একলা হয়ে যাও, তাহলে কোন চিন্তা থাকবে না, কোন ব্যাকুলতা 
খাকবে না।” 

বোধ হুয, চিস্তামুক্তির জন্যই মাঁদক দ্রব্যের ব্যবহারেব প্রচলন 
হযেছিল। লোকে চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়ার জঙ্ক, সম্পর্ককে ছিন্ন 
করাব জন্য, ছুখ থেকে ত্রাণ পাওযার ভন্ত নেশা কবে, মাদক বস্তর 
প্রযোগ কবে। যখনই কেউ মগ্ত পান কবে, তখনই সে একল! হযে 
ঘাঁষ, তাঁৰ লব সম্পর্ক টুটে যা, বাইরের কৌন বোধ আর থাকে ন!। 
সে অনুভব করতে আরম্ভ করে, মে একল! হয়ে গিষেছে, আর 
“এই একলা হওয়াতেই বড ন্ুখ। মগ্ভপাঁন কবার মধ্যে সত্যিই 
কোন সুখ থাকতে পারে না । আসলে মগ্তপাঁন একাকীত্বের একটা নিমিত্ত 
মাত্র। এ কথা সত্য যে, পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ট স্থখই হল- একাকীত্ব । 
কিন্ত লোকে একলা হতে পারে না, কারণ সে এত সম্পর্কের স্তর 
কবেছে আর সেই সব সম্পর্কের দরুণ চিন্তা-সুত্রের জঙ্গল এমনভাবে 
জড়িয়ে পডেছে যে, সে নিজেকে আর আলগা কবতে পারে না-_পৃথক 
-করে নিতে পারে না। তাঁর এমন ক্ষমতা নেই যে সে ঝটকাষ জাল 
ছিড়ে বের হতে পারে। সেতো ধ্যানেব প্রয়োগ জানে নাঃ সে যে 
ধ্যানের অভ্যাস করে নি। সে ধ্যানের দ্বাবা আপনাকে একল। করার, 
সম্পর্ককে ছিন্ন করার, কৌশল আয়ন্ত করে নি; তাই দে মদিরা ও 


২১৮ মনের জয়ই জয 


অন্বণন্য মাদক বস্ত্র সাহায্য নিষে আপনার একাঁকীত্বের অনুভব করার 
চেষ্টা করে। লোকে মনৌরগ্রনের বিষয পেলে রমবোৌধ কবে, কিন্ত 
কেন? সে কেন সিনেমীয যায, সার্কাম দেখে, নাট্যাভিনয দেখে, 
বেডাতে যায, পিকনিক করে? এ সবেরই কিন্তু এ এক হেত। 
সে ভাবে; সাবাদিন তো অফিসেব কাঁজে, কি দোকানে বসে কাটশ-_ 
এখন চল, একটু স্বস্তির নিঃখীস নেওযা যাক-_চিন্তাষ তো! ডুবে 
আছি, চল, কিছুক্ষণ নিশ্চিন্ত থাকা যাক। সে এইভাবে সার! দিনেব 
শ্রম ও সকল চিশ্লাকে ভুলতে চীষ, বিস্মৃত হতে চাষ। তার এই চেষ্টার 
দ্বার! সে কিছু সমযের ভম্যা সকল সম্পর্ক থেকে, ও সেই সঙ্গে সকল 
চিন্তা থেকে, মুক্ত হয। 

মানব সমাদর সব চেষে বড় সমস্যা, সম্পর্ক-জনিত চিন্তা । বাইরে 
থেকে যখন এত চিন্তা এসে জডিযে ফেলে, তখন বুঝতে হবে কোথাও না 
কোথাও তাঁর উৎপত্তি আছে। তার উৎপত্তি স্থল-_স্ব-বিশ্মৃতি, অর্থাৎ 
নিজেকে নিভের ভুলে যাঁওয!। যখন আপনি দ্বিতীয কিছুর স্মবণ রাখতে 
থাকেন, তখন আপনি নিজেকে ভুলতে বাধা হন। আপনি নিজেকে না 
ভুললে অন্ত কিছুর স্মৃতি রাখতে পারবেন না, আবার অন্ক সব কিছুর স্মৃতি 
বিসর্জন না দিলে নিজের স্মৃতি রাঁখতে পারবেন না। নিজেব বিস্ৃতি না 
ঘটলে পরের স্মৃতি থাকে না; আবার পবের বিশ্মৃতি না হলে, নিপ্রের 
স্মৃতি থাকে ন!। হয আপনি নিজেকে ভুলবেন নযতে! পরকে ভুলবেন। 
হয় বাহা সম্পর্ককে কম করতে হবে, ছিডে ফেলতে হবে, নয়তো 
আপনার নিজের সঙ্গে আপনার সম্পর্ককেই ছি'ড়তে হবে, নিভ্রের 
সম্পর্ক-্ত্রকেই কাটছে হবে। এব অর্থ হল, আপনাতে আপনার 
যে একত্ব ছিল, আপনাতে আপনার একাকীত্বের যে অনুভব ছিল-_তা 
ফেলে দিয়ে, সেখানে বাইরেব সঙ্গে অত্র সম্পর্ক যোজনা কর!। 
এরই নাম-_আত্ম-বিস্মৃতি। বাহ সম্পর্কই আগ্ম-বিস্বৃতিব কাবণ। 
যে লোক দ্বিতীষ কিছু সম্বন্ধে জাগরূপ হয়, লাঁবধান হয, সে নিজের 
সম্বন্ধে সুপ্তবৎ হযে বায়, অসাবধান হবে যাষ। 


অপ্রমাদ ২৬৯ 


সক্রেটিস প্রাচীন গ্রীসের এক শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ছিলেন। একদিন 
স্পথে যেতে তিনি সামনে এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। সে ছিল 
এথেন্সেব এক প্রসিদ্ধ মনাপ। সক্রেটিস দেখলেন সে ব্যক্তি নেশাঁষ 
চুর হয়ে আছে, কোন মতে টলমল করতে করতে চলছে । তিনি তাকে 
বললেন, “দামলে চল, খানাখন্দে পডে বাবে। মগ্ধপ সে কথা 
শুনল, সে তে! নেশা চুর হয়ে আছে। সে বলল, “আরে মহাত্মা! 
আমাকে কি শেখাচ্ছ? টলমল কবে চলছি তো! কি হযেছে? খানায 
“যদি পড়ি, তাতেই বা কি হযেছে? কাপড় বি নোংর! হয়__হলই 
বা, আবার ধুষে নেব। আমি মগ্তপ, আঁমি নেশাখোর-_সারা শহর 
তাজানে। ঝাকিছু হোক, তার জন্ত আমার চিন্তা নেই। কিন্তু 
তুমি মহাত্মা! ব্যক্তি। তুমি সামলে চল। তুমি যদ্দি টলতে টলতে 
খানায় পড়, তোমার একুল ওকুল ছুকুল যাঁবে। খুব সামলে চল, 
যেন প1 পিছলে না যায় । আমাকে আর কেন জ্ঞান দিতে যাচ্ছ ” 

এই হল এক দার্শনিক আর এক মগ্ভপেব মধ্যে কথাবার্তা। মগ্প 
এক বড় রহস্তের উদ্ঘাটন করেছে, এক সার কথ শুনিযেছে। তাব 
তাৎপর্য হল--যে মগ্প, যে নিজেকে ভুলেছে, যে একাকীত্বেৰ আশাব 
নেশা করেছে, সে বর্দি টলমল করে, তার পা যদি পিছলে যাষ, তবে 
কোন ক্ষতি ব৷ হুঃখের কারণ হয না। কিন্তু যে সাধক, যে আপনাকে 
আপনাব মধ্যে পাওষার জন্য সাধন! করছে, যে একাকীত্বের সাধনায় 
রত আছে, তাকে তাব নিজের চিন্ত। নিয়েই থাকতে হয, পরের চিন্তা 
করতে হয না। সে জন মন্প সক্রেটিসকে বলেছিল--তুমি নিজের 
চিন্তা কর, আমার চিন্তা ছেডে দাও। তুমি যর্দি পিছলে পড়, তৌমাব 
গৃবিভ্রতা নষ্ট হবে, তা কখনও আব ফিরে পাঁবে না। ভুমি আর 
নির্মল থাকবে না। তুমি আত্ম-বিম্মতির গর্ভে পড়ে ঘাবে 

এই ষে আত্ম-স্মৃতিব কথা, জাগবকত1! আব সাবধানতার কথা-__ 
এগুলি বাস্তবিক পক্ষে দাবধানভাব মহান স্থত্র। এগুলিই হল-- 
অপ্রমাদ। আমি একলা! আছি, এই বিচাব-সথত্রকে আত্মসাৎ করে 
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নেওয়া খুবই বড় সাধনা । এই সুত্র যখন আত্মগত হবে, তখন ব্যক্তি 
সকল সংকট ও ছূর্ভোগ পাব হয়ে যাবে, সকল বঞ্ধাট ও সমস্তাব 
"অতীত হযে যাবে। এই লব সমন্তা বৈয়ক্তিক, সামাজিক বা 
জাগতিক হতে পারে। যেব্যক্তি আপনার মধ্যে আপনার এববকীত্ব 
অনুভব করে দে এই সব সমস্তাই পার হয়ে ষায়। কিন্তু যাব 
একাকীত্বের অনুভব নেই, সে আর এই সব সমস্তা পার হতে পাবে ন!। 
আর যেহেতু সে সমন্তার পাব পাঁয় না, সেহেতু তার মদ চাই, ভা 
চাই, বিডি-সিগারেট চাই, আবও নানা রকমের মাদক বস্ত্র চাই। 
এগুলি সবই তার কাছে বিস্মৃতির মাধ্যম । যে আপন1-আপনি 
একলা হওষাব রহস্য অবগত হয় নি, উপাষ উদ্ভাবন করতে পাবে নি__ 
সে এই সব বাহা সাধনাকেই নিজের করে নেয়। কিস্তু এই সব বাহ 
সাধন উপকারে বদলে অপবাণীরই কবে । এদের থেকে ক্ষতিই হয। 
অপ্রমাদ আত্ম-স্মৃতির এক শক্তিযুক্ত সাধনা। এর অর্থ হল-_ 
আপনাতে আপন একাকাত্বের অনুভব করার অভ্যাস। এটা সাধনার 
পরম স্ুত্র তো বটেই, ব্যবহারেরও এটা মহান স্ুত্র। এ ছাঁড! 
ব্যবহাবিক জীবন সুখী ও আনন্দমঘ হয না। আপনি যতদিন 
আপনাতে আপন একাকীত্ব অনুভব কবতে সমর্থ না হবেন ততদিন চিন্তা 
থেকে যুক্তি পাবেন না। আমি কথাটা স্পষ্ট করার চেষ্টা করছি। 
ধরুন, এক পরিবার আছে। সেই পরিবারে পিতা মনে করে, পুত্রেব 
ওপ্র তাৰ অধিকার আছেঃ স্বামী মনে করে, স্ত্রীর ওপব তাৰ 
অধিকার আছে। সম্পর্ক আছে বলেই পিতা আপন দায়িত্ব বোধ 
-করে, আব মনে করে পুত্রের ওপব তার অধিকাৰ আছে। ন্ামীর 
ক্ষেত্রেও ঠিক একই কথা। কিন্তু যেখানে সম্পর্ক আছে, দাষিত্বেৰ 
সেখানে চিন্তা নিশ্চই উৎপন্ন হবে। এখন হযেছে কি, পিতা! একদিন 
ঘসে আছে, ভাব খুব পেপাঁসা হযেছে, অথচ ছেলে জলের গেলাস 
হাতে নিয়ে আনে নি। আগের দিন যে দমযে বাঁপকে জল খাইষেছিল 
স্মআজ সেই লমযে জল নিষে আমে নি। পিত৷ অমনি ভাবতে আরম্ভ 
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করলেন, ছেলের আমার দিকে মন নেই। সে খাওয়ার জল আনল না? 
এই বকম চিন্তাই পিতাঁৰ মনে উৎপন্ন হল। কিন্ত কেন হল? ছেলের 
পক্ষে এট! কি খুবই জকবী যে, দে জলেব গেলান্‌ হাতে নিযে আসবে? 
আচ্ছা, জরুবীই বটে, কর্তব্য তো বটেই। কিন্তু এমন তো হতে পারে 
যে সে ভূলে গিষেছে, ঠিক সমযে তাঁর কথাটা মনে হয নি। পিতার' 
পক্ষে কি নিতান্তই এটা দবকার যে সে এই ব্যাপাবট। নিয়ে এতটা 
ভাবতে থাকবে, নিজেকে এতটা! ছুখী বোধ করবে ? সত্যিই তার এত 
চিন্তাতুর হওযার কোন প্রয়োজন নেই। তবুও সে চিন্তাতুর হয়, 
কারণ তার একাকীত্বের অনুভব নেই। 

একাধিক স্তরে আমাদের জীবন চলে। তাদের এক স্তরে আমর 
অনুভব করি, আমাদের পরিবারে অনেক সদস্ত আছে-_চল্লিশ কি 
পাশ জন সদস্য আছে। কিন্তু তাতে একটা অসুবিধা! হতে পারে। 
আমরা যদি কেবল বাইরে থেকে মনে করি যে আমবা পঞ্চাশ জন, 
ভবে সব ঠিকই আছে। কিন্ত বদি আমরা ভেতব থেকেও ভাবতে থাকি 
আমর! প্থণশঞজন, আমরা একলা নই, তবে অনেক সমন্তাব উৎপত্বি 
হবে। 

আমাদের অন্গভূতি ছুই স্তরেই হওয়া! দরকার । এক ব্যবহাবের 
স্তর, যে স্তরে আমাদের অনুভব হুষ আমরা একলা নই, আমরা 
প্ধণশজন আছি। আর এক ষধথার্থতার স্তর, যে স্তরে আমাদের 
অনুভব হয় ঘে আমর! প্রত্যেকে একলা, আমাঁদেব আর কেউ নেই। 
বদি এই ছুই অনুভূতি এক সঙ্গে চলে তবে কোন সমন্তা বা অস্থবিধা" 
হয় না। কিন্ত খন আমাদের অনুভূতি একাঙ্গী হয, তখন প্রচুর 
সমস্যা দেখা দেষ। যখন কোন ব্যক্তি ব্যবহাবেব স্তরের সঙ্গে 
ঘথার্থতার স্তবকে মিশিয়ে ফেলে, তখন বিপদ হয। যতক্ষণ সে 
জানে ব্যবহাবের দিক থেকে সে পঞ্চাশ, কিন্ত যর্থার্ঘতার দিক থেকে 
সে এক--দে একলা, ততক্ষণ কোন সমন্তা হয় না। কিন্ত যখনই 
সে মনে করে যেহেতু ব্যবহারে সে পঞ্চাশ, সেহেতু যধার্থই সে পথণশ,- 
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“পে একলা নষ, তখনই নানা সমন্তা এসে যাষ। আজ পিতা 
_ স্ুদ্ধ হযেছে, অর্থোপার্জনে অসমর্থ হযেছে। পবিবাবেৰ যে স্বার্থ তার 
দাব। সাধিত হতো, তা বন্ধ হয়েছে । এমন অবস্থায তার প্রতি পরিবারের 
লোৌকদেব উপেক্ষা আসতে পারে৷ তীরা ভীব কথাকে আর তেমন 
গুরুত্ব দেয় না। তখন সে ভাবতে থাঁকে, “আরে, এ কি ব্যাপাব! 
বিশ বছর আগে আমার সারা পবিবার আমার ইশারাঁষ চলত, আমি 
জ্রকুটি কবলে সকলে ভয়ে কীপত, একবাব ডাকলে সকলে আমার 
সামনে এসে হাতজোড় করে দ্রাডাত। আব আজ কেউ আমার 
কথা শোনে না। আদর করা দূবে থাকুক, ছোট-বড় সকলে আমাকে 
তিরস্কাব করে, আমাকে উপেক্ষা করে।” এইসব ভেবে বৃদ্ধ ছুঃখী 
হয়ে যায, চিস্তাতুর হযে যায়। একদিকে তার বিশ বছব আগেকাব 
স্মৃতি কাঁজ করছে, অন্ত দিকে তাব বর্তমান পবিস্থিতি। যখনই সে 
তাঁৰ আগেকার পবিস্থিতি বর্তমানের সঙ্গে জুডতে চেষ্টা করে, তখনই ভাব 
হুখের অবধি থাকে না। ভাব মনে হয়, “এই কি বেঁচে থাকা? কি 
হযে গেল? ছুনিযাই বদলে গেল, ন। যুগ পালটে গেল ? 

এটা আমাৰ কল্পনামাত্র নয। অনেক লোকেরই এই রকম পরিস্থিতি, 
এই রকম অনুভব । নিজেব প্রমাদেব জন্যই লোকে হুঃযী হয়। সে 
যদি ব্থার্থতার দিক থেকে প্রমাদী না হত, তবে ব্তমান পবিস্থিতিতে 
সে দুখ বোধ কবত না। তার প্রমাদ এই যে, যা কেবল ব্যবহারের 
বেলাষ সত্য, তাঁকেই সে হথার্থ সত্য বলে মেনে নিষেছে। এই 
ভুলই তার ছুখের কাবণ হয়েছে। ব্যবহারের সত্য এই যে, পিতার 
প্রতি পুত্রের কি কথা, দূবেব লোকও “যে আজ্ঞাঃ বলে উপস্থিত হয়, 
আদেশ মানে, আদর দেখাব, চোখেব ইশারাঘ ওঠেবসে। যেমনি 
স্বার্থের বন্ধন টুটে যাঁষ, তেমনি পরিস্থিতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন হযে যাষ। 
নব কিছুই বদলে ঘায়। এখন আমাদেব যদি স্পষ্ট অনুভূতি থাকত, 
জীবনেব প্রতি অপ্রমত্ততা থাকত, জাগবকতা থাকত, তবে আমর! 
স্পৃষ্টই অনুভব করতাম যে, আগে আমাঁদেব বে ভূমিকা ছিল, সেখানে 
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আমরা অন্য অনেকের জন্য ছিলাম, আব সেজন্ত তখনকার ব্যবহার 
ছিল এক রকম; আর এখন আমাদের যে ভূমিকা, সেখানে আমব! 
অন্য কারও জন্য নয়, কেবল নিজের জন্া, সুতরাং এখনকার ব্যবহার 
হবে অন্য বকম। ছুই ব্যবহারের মধ্যে রাত-দিনের তফাৎ হবে, 
আকাশ-পাতাল ফারাক হবে। এই যে আমরা মনে করছি দএট! 
আমার'--এর মূলেই আছে আমাদের আত্মা সম্বন্ধ বিশ্মৃতি। তুমি 
কি করে ভাবতে পার, এটা তোমার নিজস্ব? কখনও নিজন্ব কিছু 
হুয না। বস্তত এই বিপবীত অনুভূতি হওয়া চাই যে, আমি 
একলা, আমি কেবল আমিই, আমার কেউ নেই! এটাই যথার্থ 
এটাই প্রকৃত সত্য। এই আমাব পবিবার, এই আমার পত্ী, এই 
আমার পুত্র এই আমার ভাই, এই আমার মিত্র--এসবই আমাদের 
ব্যবহারের ভূমি। ব্যবহাবের তৃমিতেই ব্যবহাবের বোধ থাকে, ব্যবহারের 
অনুভূতি থাকে, সম্পর্কে বোধ থাকে। কিন্তু যখন চরম ও পরম 
সত্যের প্রশ্ন ওঠে, তখনই অনুভূতি হয় ষে প্রকৃতপক্ষে আমি একলা, 
আমার কেউ নেই, আমিও কারও নই। যদি কারও এই অনুভূতি 
তীব্র হয, তবে তাঁর বয়ন ষাট হোক, সত্তর হোক, পরিবারের 
লোকের! তাকে উপেক্ষা ককক-কোন কিছুতেই সে আর ছূঃখী বোধ 
করবে না, চিন্তাপীড়িত হবে না। নে তখন ভাববে, “আমি বখন 
আন্তেব কাজে লাগতাম তখন পরিবারের লোকেরা আমাব খাঁতির করত, 
বন্ধুরা পরামর্শ নিত। আজ তো আমি অন্ত কারও জন্যই নই) 
তবে ওরাই বা আমাকে খাতির করবে কেন? আর ওদেব খাতির 
আঁমি চাইও না। এই চিন্তাই তাব ছুখে মেচিন করবে। 

তেরাপন্থ সংঘে এক সন্ত ছিলেন, ভার নাঁম ছিল মগনলালজী 
স্বামী। তকে মন্্ী-মুনি বল! হত। তাঁব জীবনী পড়লে মনে হুষ, 
ভাব মত বুদ্ধিমান, বিবেকী, তন্ৃজ্ঞ ও অধ্যাত্মরত ব্যক্তি অতি বিরল। 
তার বত্তর-আশি বয়স হয়েছিল, কোন মুনি ঝদি ভাকে জলপান 
করাতেন, তবে খুবই ভাল: যদি না করাতেন, তবে তাও কিছু 
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খাবাপ নয়। আমি তাকে কখনও ক্রোধ প্রকাশ করতে দেখিনি । 
যখন কোন ুনি নিজেব ভুল বুষতে পেবে তীকে বলতেন, "্ষম! 
করুন, আমাব ভুল হযে গিয়েছে, অন্ত কাজে ব্যস্ত থাকায় আপনাকে 
জলপান কবাতে পাবি নি'; তখন মন্ত্রী-মুনি উত্তর করতেন, “ভুল 
হযেছে তে৷ কি হযেছে, এমন কিছু মারাত্মক ভূল তো! নয়। আমার 
যদি পিপাসা পেত, সামনে যাকে দেখতাম তাৰ কাছ থেকে জল চেষে 
নিতাম। তা সম্ভব না হলে, এটা! সামান্ত কষ্ট মনে করে সহ 
কবে যেতাম। ব্যাপারটা কিছু গুকতর নয।” এই বকমই ছিল 
তাৰ কথা। এব থেকে স্পষ্ট বোঝ! হায়, তিনি ছিলেন নিজের মধ্যে 
লীন হযে যাওযা আন্মসমাহিত ব্যক্তি। তিনি এই বকম মনে করতেন 
যে, কেউ যদি কাবও জন্য কিছু করে তা৷ নিজ গুণেই কবে। এমন 
নয যে তার খণ আছে, যা তাকে শোধ কবতেই হবে। এই রকম 
অনুভূতি সেই ব্যক্তিরই হতে পারে যে বাস্তবিকই অন্থুভব করেছে 
যে, সে একলা । যে একাকীত্বের এই সুত্র আবিষ্ষার করেছে, জীবন- 
যাপনের এই কৌশল আন্ত করেছে, সে প্রকৃতপক্ষে সুখী জীবনেব 
অধিকারী হযেছে । যে এই সুত্র আবিষ্কার কবতে পারে নি, সে অন্তের 
মধ্যে হাজীর দোষ দেখতে পীয়। নে সর্বদা অন্ভুযোগ করে, “ও 
এটা করে নি, ও এই বকম করেছে, ও এ রকম কবেছে'-_ইত্যাি। 
তার অভিযোগেব অস্ত থাকে না। অভিযোগেব ভাব তখনই 
আনে যখন ব্যক্তিব আত্ম-বিস্মৃতি হয়, অর্থাৎ ব্যক্তি খন নিজেকে 
ভুলে যাঁষ। 

অগ্রমাদের স্বৃত্র হল-স-আত্ম-স্থৃতি অর্থাৎ নিজের নিজেকে স্মবণ রাখা ঃ 
এই ধারণাকে পুষ্ট কব! যে, আমি একলা আছি--একোহহম্‌। একত্ব 
ভাবনার যে সংস্কীব আমাদেব মধ্যে আছে, তাকে দৃঢ় করতে হবে। 
এই ভাবনা পুষ্ট হলে আত্ম-স্থৃতিব ক্ষেত্রে প্রবেশ কৰা যায়, অপ্রমত্ত 
থাকার অভ্যাস হয। এখানে আর একট! ব্যাপার বুঝতে হবে। 
“আত্মার স্মৃতি, বলে ঠিক কোন কথ! হয না। আত্মা তো আমাদের 
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স্বভাব, আমাদের ত্ববপ। হ্বভাবের স্থতি তাবই হুতে পারে, যা 
আমর! বিস্থৃত হয়েছি। ন্বভাব বিল্মৃত হতে পাঁরি না, ম্ুতরাং তাঁব 
স্বৃতিও সম্ভব নয়। এ কথা সত্যি বলেই মানতে হবে। প্রকৃত 
তথ্য এই যে, আমরা এক ব্যবধান রচনা! করে বদেছি; আর এই 
ব্যবধানের দরুণ ভুলেই গিষেছি, আমরা কে বা কি। আমব৷ বাহা 
বস্তর ওপর, অনাত্বীয বিষয়ের ওপব, আত্মীয়তা আরোপ করি, অথচ- 
নিজের আত্মার দিকে দৃ্টি দিই না। এই যে বাহা বস্তুর সঙ্গে 
সম্পর্ক_ এটাই প্রমাদের বড কারণ। বাহা ব্স্বব সঙ্গে সম্পর্ক 
ছিন্ন করাই অপ্রমাদেব সাধন। আমাদের অজ্ঞানেব কারণে, ভুল 
দৃর্টিকোণের কারণে, মতিভ্রমের কাবণে, মানসিক বাঁচিক ও কায়িক 
চঞ্চলতাঁর কারণে, প্রমাদ উৎপন্ন হয়। নিদ্রাও প্রমাদের হেতু হতে 
পারে। নিদ্রার সমযে ব্যক্তি নিজেকে বিস্মৃত হয। নিদ্রায় যে অবস্থা 
হয় তাঁর সঙ্গে নেশার অবস্থাব খুব বেশি পার্থক্য নেই। ছুই অবস্থাতেই 
আত্ম-বিস্ৃতি হয়। নিদ্রা ভুলে যাওয়ার অবস্থা । কিন্ত তাও প্রমাদ, 
প্রমাদের হেতু ও প্রমাদেব উৎপাদক । এই কাবণে সাধনেব জন্য 
সাধকের নিদ্রা রঘ কব! দরকার। নিদ্রাবিজয সাধনার আবশবাকীয় 
অঙ্গ। ইন্দ্রিষের লোলুপতাও প্রমাদের কাবণ, সেজন্য ইন্ড্রিয় সংযম 
সাধনাৰ অঙ্গ। ইন্ড্রিং-সংযম সাঁধককে অপ্রমন্ততার দিকে নিষে যাষ। 
যতক্ষণ অপ্রমাদদের সাধনা কর! ন! হয়, ততদিন অধ্যাত্মের অভিমুখে 
অগ্রসর হওয়াই যাষ না। অপ্রমাদ লাধনার এক সশক্ত বত্র। প্রমাদ 
হল ভয়, অপ্রমাদ অভয। ভগবান মহাঁধীব বলেছেন, “দববও পমভস্স 
ভষং-_প্রমাদীর চার দ্দিকই ভয় ঘিরে থাকে। সর্বত্রই তার পক্ষে 
ভয় আব ভয়, এক ক্ষণের জন্যও সে অভষেব দশ! পায় না! তাৰ 
প্রতি ক্ষণই ভয়েব মধ্যে কাঁটে। সকলের মধ্যেই সে অবিশ্বাসেব গন্ধ 
পায়। আপন ধন-ভাগ্ডারের চাবি কাউকেই দেয় নাঃ তাঁব মনে ভয় 
থাকে কেউ হষত তার ধন নিষে পালিয়ে যাবে। নিজেব ছেলেকেও 
সে চাঁবি দেবে না, কাবণ তার ভয় আছে যে, ছেলে ধন-ভাগারেব 
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চাবি পেষে গেলে তাঁকে আর মানবে না, তাকে তোধাঁকা করবে না। 
সে তাব স্ত্রীকেও চাবি দেবে না, কাৰণ সে ভাববে, চাবি দিলে মা ও 
ছেলে ছুজনে মিলে তাঁব ছাশি। ঘটাবে, তাকে একেবারে হেনস্থা! 
করে ছাড়বে। সুতরাং অন্তিম কাল পর্যন্ত সে কাবও হাতে চাবি 
ছাঁড়বে না, কাবণ তাৰ যে ভষ থাকবে৷ এই ভয়ই প্রমাদ। 

কেউ কেউ একেই জাগরূকতা বলে। কিন্তু গভীব ভাবে চিন্তা 
করলে দেখা যাষ এই জাগবকতার পশ্চাতে ভযই ক্রিয়া করছে। 
এর পবে এরা আমীর সঙ্গে কেমন আচরণ করবে, এই রকম 
ভয-মিশ্রিত চিন্তা যদি না থাকত, তবে এই প্রকাব জাগৃতিও 
আঁদত না। এই জাগৃতিব কাঁবণই যে ভয়। কখনও কখনও আমি 
এবকম ঘরে বাস করেছি, যে ঘবের আলমাবিতে লাখ টাকার টাকার 
মাল পডে থাকে। সে ঘরে কোন পাহাবাঁদীর নেই, চৌকিদার নেই, 
কেবল আমিই আছি। বাঁড়ির মালিক নুখে নির্রা' যাচ্ছে। সে 
ভেগে নেই, কারণ তার এই ভয় নেই যে, মুনি তার ধন বেব করে নেবে। 
তাঁব মনে কোন ভষ নেই, তাঁই সে জেগে থাকে না, নুখেই নিদ্রা 
যাঘ। যেখানে ভয় নেই, সেখানে পরম নিশ্চিম্ততা। 

এক আশ্চর্য এই যে, লোকে এই ভেবে চলে যে, তারা পঞ্চাশ 
জনকি একশ জন--যেন তাবা এই পথ্ধশ কি একশ জন মিলে 
একই ব্যক্তি। অথচ তাদের প্রত্যেকেব মনেই অপব প্রতিটির জন্ত 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ আছে। কোন ব্যক্তিই অপর ব্যক্তিকে মনের সব 
কথা খুলে বলে না, কাউকে কিছুট1 বলে, অপর কাউকে আর কিছুটা, 
এই রকম। ঘে কোন পরিবারেব কর্তাই দেই পবিবাবের 
কোন স্দস্তকে পরিবাঁব-সংক্রীস্ত সব খুঁটিনাটি বিষয় জানায় না, 
কাউকে খানিকটা জানায়, আব কাউকে আর খানিকটা জানাষ 
_কিস্ত কাউকেই সবটা জানায় না। তাৰ মনে ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ 
আছে, সেখানে পৃথক পৃথক ভয়ও আছে। মূলে এ সবেরই উৎপত্তিস্থল 
ভয়। ভঘষ হলে জাগতে হয়, ভষ না থাকলে জাগার গ্রযৌজন হব 
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না। এই ভয় আবার উৎপন্ন হয় বাহা সম্পর্ক থেকে । বাহা সম্পর্কেই 
নিজেব বলে মেনে নিয়েছি, তাই ভয় হয়-পাঁছে সেই সম্পর্ক টুটে 
যায! এই ভযেব জন্যই নান! প্রকার প্রমাদ এসে উপস্থিত হয। 

এই বকম অবস্থায় অপ্রমাদের উপাঁয় হল, একাকীত্বেৰ অন্ুভূতি। 
অবশ্য সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে কোন ব্যক্তি ব্যবহাবের ভূমিতে বাস 
করতে পারে না। আমি একথ৷ বলছি না যে, ব্যবহারকে তুলে দিতে 
হবে। তা কোন ব্যক্তি করতে পারে না। ব্যবহার ত্যাগ করে কোন 
ব্যক্তি জীবন ধাঁবণ কবতে পারে না। সংসাঁর ত্যাগ চলবে না। এই 
সব. কথায় খ্যবহাঁব বন্ধ হবে না, বরং আরও মধুর হযে উঠবে। 
ধাস্তবিকই যদি আপনি আপনার মধ্যে আপন একাকীত্ব অনুভব করতে 
পারেন তবে অনেক কঠিন অবস্থ। থেকে বেঁচে যাঁবেন। আপনাকে চিন্তা 
আর হৃঃখের শিকার হতে হবে না। অন্েৰ ব্যবহার দেখে আপনি 
জড়িয়ে পড়বেন না, ব! ছুঃখী হবেন না। তখন আপনার নিজের ব্যবহাব 
অন্যের কাছে মধুব লাগবে! আপনার মস্তিফে তখন যে চিস্তা- 
সুত্র ক্রিয়াশীল হবে তা হল--আমি একলা । যখন কোন সমস্তা 
আপনার সামনে আসবে তখন এই চিন্তানুত্র ধরেই সমাহিত থাকবেন। 
সমস্যা আপনাকে গীডিত করবে না। যে সমন্তা ষোল আন! ছিল, তা 
এক আন মাত্র হযে যাবে। তা৷ আপনি ব্যবহারের ভূমিতে সমাধান 
করে নিতে পারবেন। যদি একাকীত্বেব এই আলম্বন-স্থত্র আপনার 
কাছে ন। থাকে, বে ছেটি সমস্তাও বড় বলে মনে হবে। সহজে তার 
সমাধান হবে না। বস্তত অপ্রমাদের লাঁধন! কি ব্যক্তিগত জীবন, কি 
ব্যবহারিক জীবন-_হুই ক্ষেত্রেই সমান ভাবে লাঁভপ্রদ + ছুই ক্ষেত্রেই তা 
সমস্যার সমাধান হতে স্ক্ষম। এই সাধনা সমস্যা মোচন কবে, আবার 
আমাঁদেৰ এক পা! এক পা করে এগিষে যেতেও সাহায্য করে। 

আঁমরা সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত হই, আবার সম্পর্ক থেকে পালিষে বাই, 
জম্পর্ক এড়িষে যাই। যুক্ত হওয়া আর পাঁলিষে যাঁওযা--এই 
'ছুই ব্যাপারই ঠিক। জুড়ে যাওয়া ভাল, ভেগে যাওযাও ভাঁল। সমূহের 
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মধ্যে থাকাও ভীল, একলা থাকাও ভাল। এদের মধ্যে কৌন একটাই 
কেবল ঠিক, এমন বলা যাবে না। কারণ আমাদেব ব্যবহাঁবেব জীবন 
যাঁপন করতেই হয়। আমাদের ব্যবহারের একটা স্তর আছে-__যেখানে 
আমাদের শবীর থাকে, আমাঁদেব জীবন থাকে । সে স্তব আমাদেব 
আঁবশ্ঠক তে! বটেই। আমাদের রুটি খেতে হয়, কাপড় পরতে হয়, 
ঘব বানাতে হয, ঘবে থাকতে হয-__-এ সবই তো আমাদের অপরিহা্ধ। 
এই পবিস্থিতিতে আমবা সম্পর্ক ত্যাগ করতে লমর্থ হব কি করে? 
সব সম্পর্কের সাহাষ্যই আমাদের নিতে হবে। কিন্তু খনই আমর! 
বাস্তবিকতাব জগতে বাঁদ কবি, প্রকৃত সত্যে জগতে বাস কৰি, 
যথার্থতার জগতে বাস কবি, তখনই আমবা প্রত্যেকে একলাই বাস করি। 
ভখন আমাদের একলাই থাকতে হবে। অন্যথায় অনেক কঠিন ভাঁর 
আমাদেব বহন কবতে হবে। এব কৌন বিকল্প নেই। 

আশ্চর্য ভিক্ষু ভাবি সুন্দর একটা কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, 
গণের মধ্যে থেকেও তুমি একল! থাক।, কথাটা ব্ব-বিবোধী বলে মনে 
হতে পাবে। শাসনের অধীন থাকব, সমূহের মধ্যে থাকব, আবার 
একলীও থাকব-_-এ কেমন করে সম্ভব? হয সমূহের মধ্যে থাকতে 
হবে, নয একল! থাকতে হবে। একই সঙ্গে তো ছু ভাবেই থাকা যায় 
না। কথাটা মধ্যেই যে বিরোধ আছে। অসংখ্য সাধুসাধবীর মধ্যে 
থাকব, আবার একলাও থাকব-_-কথাটা স্ব-বিবোধী তো! বটেই। কিন্তু 
সেরকম মনে হলেও, কথাটার সত্যিই কোন বিবোধ নেই। তার 
তাৎপর্ধ বুঝতে হবে। তাৎপর্য এই যে, তুমি সংঘে থাক, তোমার নেব! 
অপর সাঁধুকে দাও, আবার আঁবশ্যক হলে তাঁর কাছ থেকে সেবা নাও। 
ভূমি তার সহযোগিতা কর, আঁব প্রয়োজনে তার সহযোগিতা প্রার্থন। 
কব। তুমি লৌককে বোঝাও, উপদেশ দাও, তাঁদেব কাছ থেকে হা! 
নেওযার আছে, তা নাও। কিন্তু কারও সঙ্গে গাঁটছড1 বেখো৷ না, কাবও 
সঙ্গে দল বেধো৷ ন1। 


অপ্রমাদ ২৭৯ 


গণ মে' রঙ্ছ' নির্দাব অকেলো, 
কিণ, সু হী নহা বাঁধ কীলো!। 

“আমি গণে থেকেও একলা থাকব, কারও সঙ্গে গাঁটছডা বাঁধৰ না, 
কাবও সঙ্গে দল বাধব না এই কথার তাৎপর্য, নহযোগের স্তরে তুমি 
একলাই থাক। আর যদি কেবল সমূহেব মধ্যেই থেকে বাও, সংগঠনের 
মধ্যেই থেকে যাও, তবে তোমার সাধনাও শেষ হযে যাবে । কেবল 
সংগঠনের ভার, সংগঠনের চিন্তা ঘদি তোমার মাথায় থাকে তো তোমার 
সাধনার সমাপ্তি ঘটবে। তোমাকে সাধনাও করতে হবে, আর তোমার 
আঁবশ্কতা-পুতির জন্ সংগঠনকেও বাঁচিষে রাখতে হবে । এই ছ দিক 
রক্ষা হলেই ব্যাপারটা সম্পুর্ণ হয। কেবল একল] থাকাই লব নয়, 
আবার কেবল সংগঠনের মধ্যে থাকাও সব নয। তেমনি কেবল 
পরিবারেব মধ্যে থাকাই সব নয়, আবাঁৰ কেবল একলা থাকাও দব নয়। 
যেখানে নুখ-ম্থৃবিধা, সহযোগ প্রভৃতি দেওয়া-নেওযার প্রশ্ন আছে, 
সেখানে ব্যক্তি পরিবারের মধ্যেই থাকে, সম্পর্ক জোড়া দেয় আর 
অনেকের মধ্যেই বেঁচে থাকে । যেখানে থার্থতার অনুভব করা 
প্রয়োজন, সম্পর্ক থেকে উৎপন্ন জটিল সমস্যার সমাধান করা আবশ্যক, 
সেখানে একল! থাকতে হবে, একাকীন্বের বোধ দৃঢ় করতে হবে। এই 
ছুই ভাব এক সঙ্গে মিললে জীবন পবিপুর্ণ ও অথণ্ডিত হয়। তখন 
আমরা আর এ পাডেও জড়িযে যাব না, ও পাঁড়েও জভিয়ে যাব না; 
ছুই তটই পার হযে চলে যাঁব। 


২৮০ মনেব জযই জয় 


৩ 
জান ও সংবেদন 


সংবেদন এবং অহং-_উভয়ে সাথে সাথে চলে । রাঁজা শুনলেন নগবে 
এক শক্তিশালী সাধু এসেছেন। বড়ই বিচিত্র তাঁব কার্ধকলাপ। 
হাজার হাজাব লোক আসছে যাচ্ছে। ঘরে ঘবে ভার যশোগান। 
রাজা তাঁর কাছে নিজের লোক পাঠিয়ে প্রার্থনা জানালেন সাধুজী যেন 
রাজাকে একবাব দর্শন দেন। লন্যাসী বললেন--“আমি রাজার প্রাসাদে 
যেতে পাঁবব না, রাজ! যদি দর্শন করতে চাঁন তবে এখানে এসে 
তন্ুগ্রহ কবে দর্শন করুন।' প্রকৃতপক্ষে ক্ষুধা ছিল রাজার, সন্যাসীব 
নয়। ক্ষুধিত লোকেরই ভোজ্যেব কাছে আসতে হয। পিপাঁস! 
ছিল রাজার, সম্ন্যাসীর নয। পিপাসিত লৌককেই পাঁনীষেব কাছে আসতে 
হয। খন রাজা স্বষং সন্ন্যাীর কাছে গেলেন এবং তাঁকে রাজপ্রাসাদে 
নিযে এলেন। সন্গযাসী প্রাসাদে এক দিন থাকলেন, ছুদিন থাকলেন, 
মান ভোর থাকলেন! তিনি চলে যাবার নামও করেন না। রাজা 
ভাবলেন, “এ কেমন? আমি কোন্‌ আপদ ডেকে আনলাম? আমি 
তো! ভেবেছিলাম বনবাসী লোক, ছু-এক দিন গ্রাসার্দে থেকে চলে 
ষাবেন। কিন্ত তিনি তো এখান থেকে চলে যাঁবাব নামও করেন না । 
এক দিন রাজা! সম্্যাসীকে বললেন, “মহারাজ, চলুন আমরা বনে বেড়িযে 
আসি । নন্যাসী এবং রাঁজা ভ্রমণ করতে বের হলেন] তাঁরা চলতে 


ভান ও সংব্দেন ২৮৬ 


চলতে নগর থেকে বহু দুর গেলেন। বাঁজ! বললেন, 'আমরা অনেক 
দুরে চলে এসেছি। এবাব চলুন প্রাসাদেব দিকে ফিবে যাই, 
সন্াসী বললেন, “আব প্রাসাদে ফিরে যাঁব কেন? আমি তো! বনের 
দিকেই চলেছি। তখন রাজ! বললেন, “মহাবাজ, আপনিও প্রাসাদে 
থাকতেন আব আমিও প্রাসাদে থাকতাম। তবে আপনার আর আমার 
মধ্যে প্রভেদ কি আছে ? 

সন্গ্যানী বললেন, 'আমি প্রাসাদে ছিলাম, কিন্ত আমাব মনের মধ্যে 
প্রাসাদ ছিল নাঃ আর তুমি প্রাসাদে থাক, প্রাসাদ তোমাব অন্তর 
অধিকার করে আছে। তোমার আমার মধ্যে এই প্রতেদ। আমি' 
বনে থাকলেও প্রানাদে অবস্থান কবি, প্রাসাদে থাকলেও বনে বাস, 
করি। আমি খন বনে থাকি তখনও নিজেব ভাবে নিমগ্ন থাকি, 
যখন প্রাসাদে থাকি তখনও নিজ্বের ভাবে নিমগ্ন থাকি। আমার 
মনে আমার অন্তবে প্রাসাদ ছিল ন1। প্রাসাদে বাস করা বা বনে: 
বাস করা আমাব অন্তরের ব্যাপার নয়। আমার কাছে উভষই 
সমান। তোমার পক্ষে ছুই-ই সমান নয। তোমাব কাছে জঙ্গল জঙগল' 
এবং প্রাসাদ প্রাসাদ বটে । 

সম্পত্তি থাকা বা ন! থাকা-_-উভষের মধ্যে কোন প্রভোদ নেই ॥ 
পার্থক্য কেবল অন্তরে, সম্পত্তির বোধ হওয়াষ এবং না হওযাষ। 

একবার গৌতম ভগবান মহাবীবকে জিজ্ঞাসা করেন-_-“তস্তে, ছষ, 
খণ্ডের অধিপতি চক্রবর্তী বাঁজা। এবং সুম্ষ্ন জন্ত উভযে কি সমান ? 

মহাবীর বললেন, হ্যা, উভষে সমান । 

'ভত্তে, আপনার কথা বডই আশ্র্ধ বোধ করছি। ছুই-ই সমান 
হতে পাবে কি করে? কোথায চক্রবর্তী সঘাটের ঈশ্বর্য ও প্রতৃত্ব আব 
কোথায ক্ষুত্র গ্রাণীব জীবন | 

“গৌতম! বাজচক্রবর্তার মধ্যে বতটা৷ আকাজ্ষা1 আছে প্রাণীর 
মধ্যেও ততটাই আকাজ্ষা আছে। এইবর্য বা! প্রভূত্ব থাকা ব! না থাকা! 
আলাদা প্রশ্ন, কিন্তু আকর্ষণের দৃষ্টিকোণ থেকে উভযেই পমান। বতটা, 


২৮২ মনের জহই জয় 


আকর্ষণ চক্রবর্তী সম্রাটে আছে ততটাই আকর্ষণ প্রাণীতে আছে।' 
উভয়ের মধ্যেই অবিরতি দম পরিমাণে বি্ছ্ধামান। যেখানে উভয়ের 
অবিবতিব সমতা সেখানে উভয়ে সমতাপ্রান্ত হয়েছে । কি গুঢ় তাৎপর্য- 
পুর্ণ কথা। যখন সংবেদন! জাগ্রত হয তখন বাইরের জগতের সঙ্গে 
সম্পর্ক বৃদ্ধি পাঁধ। বখন সংব্দনাৰ সংহরণ হয তখন অন্তর্জগতের 
সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যখন মনেব সংবেদন বুদ্ধি পায় তখন অহং 
উৎপন্ন হয। যদি মনে সংবেদন না থাকে তবে সম্পত্তি বা এশ্বর্ষের 
পবিগ্রহ ঘটে না। যখন সম্পত্ভিপবিগ্রহ ঘটে তখন মনে সংবেদনা 
জেগে উঠে। 

ছুটি ব্যাপার আছে-_-একটি জ্ঞানের ধাবা, অপরটি সংবেদনা । আমবা 
বেন জ্বীনের ধারাকে জ্বানেব ধাবা বপেই থাকতে দিই। 
আর চেতনার জ্যোতিবশ্মিকে যেন চেতনার জ্যোতিবশ্মি বপেই সংবক্ষিত 
কবি। একেই বলে সাধনা, এরই নাম আত্মদর্শন। এরই নাম প্রকাশ । 
একেই আমাদেৰ জানতে হবে, মানতে হবে এবং এর মধ্যেই থাকতে 
হবে। তাতে কোনও অস্থুবিধ! বা বিদ্ব হবে ন|। 

যখনই জ্ঞানেৰ ধারা! সংবেদনার গুকত্বাকর্ষণের ক্ষেত্রে এসে পডে 
তখনই তা সংবেদনায় পরিণত হয়। তাতে ভাব এসে যাষ, আর তা 
ভেতর থেকে বাইরে দিকে প্রবাহিত হয়। অন্তরীক্ষযাত্রী যখন 
অন্তরীক্ষেব সীমার মধ্যে যাকে তখন সে ভারশুন্ত। তখন সে কালের, 
সীমাকেও লঙ্ঘন করে। কিন্ত যখন সে পৃথিবীব গুকতাকর্ষণের সীমার 
মধ্যে চলে আমে তখন দে ভারি হযে যায় এবং কালের সীমার মধ্যে 
আবদ্ধ হযে বাধ | এই ভাবে যতক্ষণ আমাদেব চেতনার ধার!, আমাদের 
জ্ঞানেব ধারা, বিশুদ্ধ বপে প্রবাহিভ হতে থাকে ততক্ষণ পর্যস্ত ত! 
সাধনা, তথা পবিত্রতা । যখনই তা হৃদযাবেগেব গররুত্বাকর্ষণের ক্ষেত্রে 
প্রবেশ করে তখনই বাসনা, লোভ, বঞ্চনা, মান প্রভৃতি সমুদয় দৌষ 
তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে । 

সাঁধনার দৃত্রিকোণ থেকে ছুটি বিষয়ের ওপরে আমাদের ধ্যাঁন- 


জ্ঞান ও সংবেদন ২৩. 


একেন্দ্রিত কর! প্রয়োজন। প্রথম কথ! হল, আমাদের চেতনাকে চেতনা 
-বূপেই থাকতে দেব। আর দ্বিতীয় কথা-_আমরা চেতনাকে সংবেদনায় 
পরিণত হতে দেব না। চেতনাকে চেতনা পে সংরক্ষণের প্রধান 
উপায়-_শুদ্ধ উপযোগ। জ্ঞানকে জ্ঞানবপে জানা ও দেখা, সহজ 
আনন্দকে অন্নুভব করা, অন্ত শক্তিকে উপলদ্ধি করাঃ এই চেতনাকে 
শচেতনার পরিধির মধ্যে সংবক্ষণের বপ। যেখানে রশ্মিব পবিবর্তন ঘটে 
সেখানে চেতনারও পবিবর্তন ঘটে! তার মূল কারণ হৃদয়াবেগের 
-গুরুত্বাকর্ষণ। চেতনার ওপরে হাদয়াবেগের ভার পড়লে চেতনা আর 
চেতনা থাকে না। তা বিকৃত হয়ে যায়। আমাদের চেতনায় 
-ম্থিতির ক্ষণই আমাদের জাগবকতাব ক্গণ। সেই ক্ষণই আমাদের 
সাধনার ক্ষণ তথা আমাদের আত্মদর্শনের ক্ষণ। এ ক্ষণ আমাদের 
চেতনাব অভিমুখী হওযার ক্ষণ। যখন চেতন! হৃদযাবেগ দ্বারা 
-ভাবগ্রস্ত হয তখন বাসনা, বঞ্চনা তথা অহমের ক্ষণ। তখন আমাদের 
সামনে সমস্তা এসে যাষ। সংবেদনা সমস্তা উৎপাদন করে। 
ভয়, দ্ৃণা, বাসনা, লোভ, আবেগ সবই এক একটি সমন্তা | এ মত্ত 
সমস্তাব মূল-_হদয়াবেগের গুরুত্বাকর্ষণ। তাঁর অভাব হলে সমন্তার 
"অভাব হয়, এবং চেতন! চেতন! বপে স্থিত হয়। 

দুই স্থিতি অত্যন্ত স্পষ্ট। এক চেতনাব বিশুদ্ধ স্থিতি, চেতনার 
ভাবাবেগসম্বলিত স্থিতি। সাধকের জাগবক থাকা! প্রযোজন। তার 
চেতনাকে চেতনার সীমাব মধ্যে থাকতে দিতে হবে। সেটাই সাধন! । 
' হল আঁত্বার উপাসনা । যে লোক চেতনাকে চেতন! বপে থাকতে 
দিতে পারে নে ভাবাবেগের গুকত্বাকর্ষণ থেকে বাঁচতে পারে। সে-ই 
বাস্তবে আপনার লক্ষ্যেব দিকে এগিষে যেতে পারে। 
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ছুটি লোক নদীব ধারে এল। তাঁবা নদী পার হতে চাষ। 
তারা দেখল নদীর কিনাবাষ একটি নৌকে! আছে। একজন বলল-_ 
নাবিক তে! নেই, কিন্ত নৌকো পতে আছে। কাজেই আমর! নদী 
পাঁর হতে পারব, দ্বিতীয় জন ব্লল-_এরকম হওযা সম্ভব নয়। 
নদী পার হতে হলে কেব্ল নৌকো থাকলেই যথেষ্ট নঘ। নাবিকও 
চাই, দীডও চি, নৌকো চালনার কৌশলও জান চাই। এইসব হুলে- 
তবে নদী পার হওষা সম্ভব হয! প্রথমজন বলল, "এ বকম কি 
করে হতে পারে? জীবন-ভোর শুনছি নদী পার হতে হলে নৌকো য় 
চড়ে পার হও। নৌকো পড়ে আছে। অন্য কোন বস্তর কি 
আব্্যকত৷ আছে? ঘিতীয় লোকটি তাকে বোবাঁল, কিন্ত সে তার' 
কথ! মানল না। সে নৌবে] পাঁড় থেকে খুলল, তাতে একাই বনল। 
জলেব এক ঢেউ এসে লাগল, আর নৌকো এগিযে চলল। নৌকো 
নদী পাঁর হওয়া উপাষ, কিন্ত আজ এ যাত্রীব পক্ষে নৌকো! তাঁব 
ডোবার কারণ হল। যে পার হওযাব উপাষ, সে কখনও কখনও 
ডোবাব কাবণ হতে পারে। বাস্তবে যে পার করতে পাবে এবং ষে- 
ডোবাতে পারে--ছুই ভিন্ন নয়, একই হয়ে থাকে। যে তারক, 


জপ ও মৌনতা ২৮৫ 


“সেই নিমজ্জক আর যে নিমজ্জক, সে-ই তাবক। বাস্তবে এ ছুটি 
স্বতন্ত্র নব। ভাদের প্রভেদ সংযোগেব প্রভেদ। নৌকো চলল, লোকটি 
-শীস্তভাবে বসে থাকল। জলেব খুব তোড ছিল; শোঁত প্রবল ছিল। 
নৌকোঁটি টলমল কবে চলতে লাগল। কিছু দূর যাওষাব পরে নৌকোটি 
শউলটে গেল। আরোহী জলে ডুবে গেল। 

নৌকো নদী পার করে দেষ, একথা! ঠিকই বটে। কিন্তু তাঁব 
অর্থ এই নয় যে শুধু নৌকো) একল! নৌকোই, নদী পার করে দেয়। 
তার সাথে অন্ত কোন কোন জিনিসের প্রযোজন আছে! যে 
লোক এক অংশ আকডে ধরে কিন্তু অন্তান্ত অংশকে উপেক্ষা করে, 
ভার পক্ষে পাবপারকারী ডূবস্ত হযে যায়। 

ঠিক এই রকম ঘটনা! আমাদের জীবনে ঘটে থাকে । আমবা 
জানি, ওক্কাব বড মন্ত্র। আমরা জানি, অহম মহতপূর্ণ মন্ত্র। “নমো 
অবহস্তাণং বড় মন্ত্র! এই মন্ত্র জপ করলে সর্ব কর্মে সিদ্ধিলাভ হুয। 
একথা ঠিক। তেমনি সত্য যেমন নৌকোষ উঠে বলেই নদীর অপর 
পারে পৌছানো ঘায়, এ কথ! সত্য । মগ্্র জপ করে সর্ব বিষষে দিদ্ধিলাভ 
করবে। এ কথা বথার্থ। কিন্তু শুধু মন্ত্রকে গ্রহণ করে, তাকে বছরের 
পর ব্ছর জপ কবতে লাগলে, অথচ কিছু হুল না, কিছুই অনুভব 
হল না, কোন কাজে সিদ্ধিলাভ হল নাঁ। এই রকম পরিস্থিতিতে 
লোকে বলে থাকে--এত বছর ধরে জপ করলাম, জপেব মালা 
,ঘোরালাম, কিন্ত কই চমকপ্রদ কিছু তো ঘটল না। কোন কিছুই 
লাভ হল না। অর্থাৎ এ নৌকো পার হওয়াঁৰ উপাঁষ নয়। মনে 
হয এব প্রচেষ্টা ডুবিষে দেওযাব, এবং সে চেষ্টায় অনেকটা সফল 
হযেছে! কেউ কেউ বলে--এতদিন ধরে আমরা বিশ্বাসের সঙ্গে 
মাল ঘোবালাম আর মন্ত্র জপ করলাঁম, অমুক অমুক অনুষ্ঠান করলাম, 
কিন্ত মনে হল কিছুই ফল হচ্ছে না। তাই আমরা মালা ঘোরানো, 
মন্ত্র জপ কবা সব ছেভে দিযেছি। মনে আব এ সবের ওপরে 
কোন বিশ্বাস নেই। তাঁর অর্থ এই যে, এসব লোক মাঝ দবিষাষ 
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“এসে ডুবে বাচ্ছে। এরকম কেন হয়? এ বকম হওযাব কাবণ 
হুল আমরা সম্পুর্ণ তত্ব জানি না, আয়ত্ত করাব চেষ্টা কবি না। 
আমাদের সম্পূর্ণ তন জানতে হবে, আন্ত কবতে হবে। মন্ত্রে 
মধ্যে শক্তি আছে একথা ঠিক। মন তরাঁতে পাবে, কিন্তু সব কিছুই 
মন্ত্রে দ্বারা হবে, এমন হয না । তার সঙ্গে অন্ত আবও কিছু চাই। 
সবার আগে আপনি এই কথা চিন্তা করে দেখুন মন্ত্রের সঙ্গে আপনাঁব 
মনের সংযোগ হয়েছে কিনা । আপনি তো মন্ত্র জপ করে বাচ্ছেন, 
কিন্তু মন্ত্রের সঙ্গে আপনাব মনের যদি সংযোগ না হযে থাকে তবে 
"কোন ফল লাভ হবে না। অর্থাৎ নদী পাব হওয়াব আগে, 
নৌকো বসার আগে, আপনাকে দেখতে হবে নৌকোষ নাবিক আছে 
কিনা । নাবিকও নেই আব আপনি নিজেও চালাতে জানেন না, 
সেক্ষেত্রে নিশ্চিত ভাবে বল! যায নৌকো! আপনাকে পাব কবতে 
“পারবে না। মাঝ দবিষায় নিষে গিয়ে আপনাকে ডূবিষে দেবে। মন্ত্রে 
শক্তি আছে এ কথ! যথার্থ, কিন্ত আপনার মন বদি তাঁতে সংযুক্ত 
না! হুয, যদি মনেব সঙ্গে তাৰ কোন সংযোগ না ঘটে, যদি মন 
তার দিকে চালিত ন! হয, সে মন্ত্র মনকে চালিত না করে বিভ্রান্ত 
করবে। আমাদের সম্পুর্ণ তত্ব জানতে হুবে। প্রথম তত্ব হুল, 
মনকে সংযুক্ত কর। মনোযোগ না! করে যে কাজ কবা যা তা 
সম্পূর্ণ হয় লা, অর্ধনমাপ্ত থেকে যায়। বে লোক খাচ্ছে তার 
মন যদি খাওয়ার সঙ্গে সংযুক্ত না হুষ তবে ভাব খাওযা৷ অসমাপ্ত 
থেকে যাঁষ। যে লোক চলছে তাব মন যদি চলার সঙ্গে সংযুক্ত 
না৷ হয তবে তাব চল! অসম্পূর্ণ থেকে যাবে । সে অর্ধেক মন নিষে চলেঃ 
সম্পূর্ণ মন নিষে নয। আঁপনি এই ব্ষিষে চিন্তা করে দেখুন। 
আপনি কি সম্পূর্ণ মন দিষে খান? কখনই নয। কখনও কি 
এমন হয় যে খাওযাব দময়ে আপনি খাঁন, আব কিছুই করেন না? 
চিন্ত। করেন নাঃ কিছু বলেন না বা ইঙ্গিত করেন ন1? আপনাব 
সন কি সম্পুর্ণ পে খাওযাতে লেগে থাকে? না, কখনই না। 
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খেতে খেতে আপনি অসংখ্য কাঁজ করেন। কোথা থেকে কোথাঁষ 
চলে যাঁন। কত যাত্রাই কবেন। কত বকম কল্পনা করে ফেলেন। 
কত রকম পৰিকল্পনা করেন। আপনি পুবো মন দ্বিষে খান না 
অর্ধেক মন দিয়ে খাঁন। এব তাৎপর্য এই যে, মনেব এক কোণ 
খাওয়াব কাজে যুক্ত থাকে, আব তার হাজাব কোণাধ আলাদা আলাদা! 
কাজ হতে থাকে। চলার ব্যাপাবেও সম্পূর্ণ মন চলাব মধ্যে থাকে 
না। আপনি যখন চলেন তখন আপনাব মনের এক ভাগ চলার- 
সঙ্গে সহযোগিত! করে, চলাতে সংযুক্ত থাকে । আর তাঁর বাকি হাজাব 
ভাগ কে জানে কোথায উডে বেড়ায় । মন্ত্র জপেবও একই ব্যাপাব। 
সম্পূর্ণ মন দিযে মন্ত্র জপ কই হয? মন্বে এক ভাগ মন্ত্র জপের সঙ্গে 
লেগে থাকে, আব অবশিষ্ট হাজাব ভাগ অন্তান্ত নানা রকম কল্পনাষ, 
ব্যস্ত থাকে । 

এক শ্রাবক ভাই বলেন যে যখন আমি অন্তান্ত কাজ কবতে 
থাকি তখন আমাব মন সাঁধাবণত সেই সব কাজে সংলগ্ন থাকে । 
কিন্তু খন মাল! ঘুরিষে জপ করতে থাকি তখন ছুনিযার যত কল্পনা: 
দুর্বার গতিতে মনের মধ্যে আসতে থাকে । এসব কল্পনা মনেব মধ্যে 
ভিড় করে। 

সম্পুর্ণ মনঃদংযোগ করে আমবা! কোন কাজ করতে পাবি না।' 
সাধনার ব্যাপারে এ তো আমাঁদেব ঘাটতি । সাধনার অর্থ কি? 
সাধনা থেকে আপনারা আর কিছু শিখুন বা না শিখুন, এট! 
অন্তত শিখে বাঁখবেন, যে কাজই কবতে হবে সেই কাজই সম্পূর্ণ 
মন দিষে কব! উচিত, সমগ্রতাঁব সঙ্গে কবা উচিত, অর্থাৎ এ কাজে 
মনকে সমগ্র বপে নিযোগ কর! কর্তব্য । মনকে এমন ভাবে নিষোগ 
কর! প্রযোজন যাঁতে মনেব সমন্ত অংশ এ কাজে পবিপূর্ণ হযে 
ঘাঁষ। মনেৰ কোন কোণ যেন শুন্ত না থাকে, যাতে তা৷ থেকে 
অপ্সরণ কবাব কোনও অবদর না থাকে । তাঁব সামনে যদি কোন 
শূন্য স্থান না থাকে তে! বেচারা পালাবে কোথায়? এই পবিস্থিতি 


২৮৮ মনের জয়ই জয় 


যদি প্রাজ্ঞ হওয। যাষ তাহলে সাধনাষ সাফল্য লাভ হয। আপনি 
একে সাধনাৰ প্রাথমিক বহস্ত বা অস্তিম সাফল্য যাই বলুন এই হল 
সাধনা একমাত্র বহস্ত । এব তাৎপর্য এই যে সাধনা দাবা মনকে 
এ বকম প্রশিক্ষিত কবতে হবে যে, তাকে যে কাজে আমব! লাগাতে 
চাইব সে দেই কাজেই লেগে যবে । আমবা যে কাঁজে তাঁকে লাগাতে 
ন! চাই সে কাজে সে লিপ্ত হবে না। যদি মনেব ওপবে এতটা প্রতুত্ব 
স্থাপিত হয তাহলে আব কোন সমস্ত উৎপন্ন হবে না । পবস্ত আমবা 
নিজেদেব মনেব মালিক হযে নাব। আমবা যা চাই তাই কৰতে পাবব, 
যেমন কৰে চাই তেমনি কবে কবতে পাঁবব। আমাদেব মন এমন 
অসংখ্য কষুত্র ক্ষুত্র অংশে বিভক্ত যে আমব1 ত1 গুণে শেষ কবতে পাবি 
না। এই খণ্ডিত মনই মানব জাঁতিব সবচেষে বড সমস্তা। ভগবান 
মহাবীব বলেছেন, “অনেগদিস্তে খলু অযং পুবিনে' মানুষ অনেক মন 
সম্পন্ন, দে একমন! নব । তাব অনেক মন। এ মন আনেক “ভাবে 
খণ্তিত। এই জন্য মানব কোন বিষয পুরে! মন দিযে চিন্তা কবতে পাবে 
না। যদি সে সম্পূর্ণ মন দিষে চিন্তা কৰতে লেগে যাব তবে নির্ধাৎ 
তাৰ নৌকে? নদী পাঁব হতে পাববে, তা ভিন্ন এ কাঁজ কবা৷ সম্ভব নব! 

সবাব আগে দেখুন মন্ত্রে সাথে মনেব সংযোগ হযেছে কিনা । মনেব 
সমগ্র শক্তি মন্ত্রে সঙ্গে আছে কি নেই। মন্ত্র আব মন ঢটিভিন্ন 
জিনিস। 

তৃতীষ প্রশ্ন, আপনি মন্ত্রের অর্থ জেনেছেন কিনা । মন্ত্রে অর্থ জানা 
অত্যন্ত প্রযোজন। বর্দি আপনি মন্ত্রের অর্থ না জেনে থাকেন তাহলে 
আপনি ঘা কৰতে চান ত! কবতে পাঁববেন না । যা হতে চান তা ঘটা 
সম্ভব হবে না। 

পবিবর্তনই চিবস্তন সত্য । কোনও বস্ত্র শাশ্বত নয, চিবস্থাবী নয। 
সব পবিণামশীল। পবিবর্তনই সত্য । সব জিনিসই বদলাব। পবনাণু 
নষ্ট হয না। যা আকাব বা সংস্থান বা কপ তা স্থাধী হতে পাবে না। 
সবই পবিবর্তনশীল। সব কিছুই ব্দলাব। নানুবও বদলে বাষ। 


১৯ জপ ও নৌনতা ১৮৯ 


কেবল আত্মা শাশ্বত! তাব কোন পবিবর্তন নেই। মান্য বদলাষ। 
সেইজন্য মানুৰ ঘ। হতে চাঁষ সে তা হতে পাবে। সেই বপেই নে 
বদলে যেতে পাঁবে। তাঁবষা৷ সঙ্কল্প হবে সেই বপে সে বদলে যাঁবে। 
মান্ুব জীবনেৰ প্রথম ক্ষণ থেকে ব্দলাতে শুক কবেছে। প্রতি মুহুর্তে সে 
বদলাচ্ছে। পবিবর্তনেব ক্রম বন্ধ হয না। ভাব ফলে মানুষেব সঙ্কল্পেব 
অনুবপ পবিবর্তন হয। আব যদি সন্বয্ল না থাকে তবে অন্ত যে কোন 
বপে বদলা । সঙ্কল্প থাকলে সঙ্কল্প অনুযাঁধী পবিণতি ঘটে । 
আমাদেব শবীবে যেসব কোঁষ আছে সেগুলি তাৰ সংগঠনকাঁবী 
মূল উপাদান। তাঁদেব ঘ্বাবা শবীব নিমিত হয। তাঁদের সংখ্যা অনেক। 
আমাদেব শবীবে বাট হাজাৰ অর্র্দ কোষ আছে। আমাদের মস্তিফে 
প্রতি বর্গ মিটাবে এক কোটি কোষ আছে। শবীবেৰ বোৰ প্রতি 
মুহূর্তে নষ্ট হচ্ছে, প্রতি মূহুর্তে নতুন কোষ উৎপাদিত হচ্ছে। হাজাব 
হাঁজাব কোষ লোপ পাচ্ছে, আবাঁব হাজাব হাজাব কোষ নতুন জন্মাচ্ছে। 
পুবনো কোষ ক্ষষপ্রীপ্ত হয, নতুন কোষ শ্ষ্টি হয। এই পবিবর্তন-চক্র 
নিবন্তব আবন্তিত হচ্ছে। ব্যদ অনুসাঁবে মানুষের শবীবেব কোষগুলি 
খন অতিশষ ক্ষীণ হয এবং নতুন কোষ খুব কম জন্মে, তখন শবীব 
ক্ষীণ হয, মস্তি ক্রমশ ছুর্বল হয, ইন্ড্রিফদমূহ নিস্তেজ হয, মন্তিফেব 
নিষস্ত্রণ শিথিল হযে পড়ে। জোঁষান মানুষ নিজেব শবীব, নিজেব 
মনকে যেমন ইচ্ছ। তেমনি ভাবে নিষস্ত্রিত কৰতে পাবে। কিন্তু বুড়ো! 
মানুষের নিষন্ত্রণ কবাব ক্ষমতা ক্ষীণ ও শিখিল হযে যায। তাৰ 
কাব্ণ ঘাটি বা সত্তব বছব বসে মান্তবেব মস্তিফেব ক্ষমতা পতকবা 
দ্রশ ভাগ হীসপ্রাপ্ত হয। এত কোবেব ধ্বংস হয যে মস্তিষ্বেব ক্ষমতা 
কমে যাষ। এই হল মানুষেব ণবীবেব ভেতবকাব অবশ্যন্তাবী পবিবর্তন- 
চক্র । আমবা একটি চিত। জ্বলতে দেখে ভষ পেষে যাই। বলে উঠি, 
ওবে। চিত। আলছে, মৃতদেহ পুভছে।' আমবা ঘদি নিজেদেব ভেতবে 
তাকাইি তবে দেখতে পাব, এক নয, হাঁজাব চিতা নিবস্তব জলছে। 
হাঁজাব হাজাব কৌষেব মৃত্যু হচ্ছে, হাজাব হাঁজাব কোধেব জন্ম হচ্ছে। 


২৯০ মনেৰ জযই জষ 


ক্রন্ম এবং মৃত্যু-_ছুই-ই এক সাথে চলছে । একটি দিকে শ্মন্টান, তো 
ন্ ছিকে প্রন্থৃতিগৃহ ৷ এক দিতে চিতা দাঙ্ালো হচ্ছে, মৃতদ্হে পুভহে, 
অন্য দিকে নতুন নতুন চেহাবা জন্দাচ্ছে, নূর্যকিবণেৰ প্রথম স্পর্শ পাচ্ছে। 
বিচিত্র এই শবীব। আমব। কেবল বাইবে থেকে একে দেখি । বাইবে 
থেকে আমবা শ্মশান৪ দেখছি. প্রন্তিগৃহও দেখছি। সগ্তোঙ্গাত 
শিশুকে দেখছি, মৃত্যুকবলিত বৃদ্ধনেও দেখছি । অব কিছুই বাইবে 
থেকে দেখছি, কিস্তু ভেতব থেকে কিছুই দেখছি নী! ভেতবে এক 
পবিবর্তনেব চক্র চলছে । সমস্ত কিছু অনববত বদলে যাচ্ছে। তবুও 
কি আপনাব কোন পবিবর্তন হচ্ছে না? অবশ্যই হচ্ছে! ভেতবে 
প্রতি মুহুর্তে সংঘর্ষ চলছে। ভন্ম এবং মৃত্যুব কা, হ্ষ্টি এবং ধ্বব্দেব 
কাঁক্ত অবিবাম চলছে । এ সবই স্বীভাবিক ভাবে হতে থাকে । বদি 
াপনি স্বল্প কবেন তবে এই চক্র পবিবর্তন ঘটাতে পাবেন। অর্থাং 
আপনি ঝা হতে চান তাই হতে পাঁবেন। এনব কিছুই ঘটে প্রাণে 
স্তবে। 

দুই বন্তু আছে-_নাম্বা আব প্রাণ। এক আত্মশক্তি, অপব 
প্রাণশক্তি । এক হল প্রাণবল, অপব হল আত্মবল। আমাদেব লঙ্গ্য-_ 
আত্মোপল্ধি। আমবা আতাব মূল স্তব পর্যন্ত পৌছতে চাই, আন্মাকে 
পেতে চাই, মূল চেতনা পর্বন্ত পৌঁছতে ছাই। এই হল আমাদের 
মূল লগ্য । এব মাগে আনে পণ প্রাণেব স্থান এব আগে। আত্মা! 
পর্বস্ত কে পৌছতে পাবে? ঘে প্রাণবান, যে শক্তিশালী, দে-ই শুধু 
আত্ম। পর্ধন্থ পৌছতে পাবে। বাব ইচ্ছাশক্তি প্রবল দে আত্ম! পর্যন্ত 
পৌছতে পাবে। যাব মনোবল তথা সঙ্কল্পবল ক্ষীণ বাব ইচ্ছাশক্তি 
তথা প্রাণশক্তি ন্দীণ, বে বীর্যহীন সে কখনও আত্মাকে লাভ কবে 
সমর্থ হব না। আত্মাকে লাভ কবাঁব জন্য প্রাণকে শক্তিশালী কৰা 
বিশেষ প্রযোজন । হা জপেৰ স্তব তাই প্রাণে স্তবে চগনশীল লোকের 
চলাব পথ। তা প্রীণকে শক্তিশীলী কবে প্রাণ আমাছ্বে 
বিদ্ুৎক্তি। সব প্রীণীব মধ্যেই এই শক্তি আছে । এমন কোন 


কপ ও মৌনতা ২৯১ 


প্রাণী নেই যাব মধ্যে এই শক্তি অনুপস্থিত। 'আমাদেব সমস্ত সক্রিষতা 
চঞ্চলতা, উন্মেষ ও নিমেব, কথা ও চিন্তা, গতি ও দীপ্তি, তথ! আঁকর্ষণ__ 
এ সমস্তই প্রাণেব আধাবে ঘটে, বিছ্যুৎ্শক্তিব আধাবে ঘটে । হিহ্যুৎ- 
শক্তি এসমস্ত ক্রিঘা সম্পাদন কবে। আমাদের শবীবে এই বিহ্যুৎ 
মজুত আছে। তাঁকে আমবা তৈজস শবীব বলতে পাবি, প্রাণ বলতে 
পাবি। বিছ্যৎ বৃদ্ধি কবাব অর্থ, মনোবল বৃদ্ধি কবা। যাঁব বিদ্যুৎ 
তীব্র হ তাঁব মনোবল বৃদ্ধি পাব | বাব বিহ্যৎ ক্ষীণ হব তাৰ মনোবল 
হাস পাব! 

“স[নুবেব ত্রঙ্গচর্য পালন কবা বাঞ্চনী এটা কেবল কথাব কথা! 
নয এব পেছনে মস্ত বড বহম্ত আছে। আগাদেব ভেবে একটি 
বিদ্যুতেৰ প্রতিষ্ঠান বা পাঁওধাব হাউস আছে | তাৰ অবস্থিতি পৃষ্ঠবজ্জুব 
অন্তিম বিন্দুতে । পৃষ্ঠবজ্জু যেখানে হয সেখানে একটি কেন্দ্র 
আছে। পেছনেব দিকে কোমবেব কাছে এই কেন্দ্র অবস্থিত। 
সেখানে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হুধ। নেটি একটি বিহ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্র 
বিশেষ। বেব্যক্তিব বিদ্যুৎশক্তি উধ্বগামী হয অর্থাৎ ওপবেব দিকে 
উঠতে থাকে সে বিপুল শক্তিব অধিক্ণাবী হয় । ব্রহ্গচর্ষেব সাধন! দাবা! 
লোকে নিজেব ওছ,ণক্তিকে উত্বগামী কবে মস্তি পর্যন্ত নিষে যাষ। 
তাৰ পক্তি বৃদ্ধি পা । তাঁব প্রাণ শক্তিশালী হব! ভাব মনোবল 
দৃঢ় হব এবং ব্যক্তিব পবীক্রম এট! ক্কুবিত হষ যে সে ঘা কল্পনা 
কবে তই সিদ্ধ হব। প্রাণ গেলেও কখনও সে তাব লঙ্ষন্ন থেকে 
চ্যুত হঘ ন1। বাব গণধাবা কামনা ও বাঁসনাব ফলে নিচেব দিকে 
প্রবাহিত হতে থাঁকে তাব মনোবল বমে যাব, চেভনা ক্ষীণ হব, সম্বল্ 
ভঙ্গ হব, মন নিবাঁশধ ভবে যায পদে পদে পদস্থলন ঘটে, কোন 
ক্ষেত্রে এগিষে যেতে পাবে না| এই কাৰণে ত্রন্মচর্ষ, বাক্যেব সংষম, 
খনেব সংবম এবং একাগ্রতাব দাধন1, এ সমস্তই প্রাঁণশক্তিকে উত্বগামী 
কবাব উপাঁধ। এতে মনোবল বৃদ্ধি পাব এবং ধৈর্ধ দৃঢ় হয | এ অধ্যাত্ম 
নঘ, কিন্তু ভধ্যাত্বতে পৌছবাব উপাঁধ। ঠিক নৌকোব মত। এ সবই 
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€নৌকে! বিশেব। এটা লক্ষ্য নয, লক্ষ্যে পৌছবাব উপাষ মাত্র। 
আমাদেব গতি কোন্‌ দিকে? এই সাধনাব মাধ্যমে আঁমবা যেখানে 
পৌছতে চাই সেখানেই পৌঁছতে পাঁবি। কঙ্বল্প কবলাম, আব অধ্যাত্মেৰ 
সাধনা হযে গেল-_ব্যাপাবট। ঠিক এ বকম নয। বেব্যক্তি লক্ষ্য স্থিব 
কবতে পাবে, লক্ষ্য স্থিব কবতে জানে, সে-ই শুধু সংকল্প কবাব 
অধিকাবী। শিকাবী যে লক্ষ্য সন্ধান কবে তাঁতে তাব সম্বল্প কবতে 
এবং একাগ্র হতে হয। শিকাবীব কি একাগ্রতাব অভাব হধ? 
লক্ষ্যভেদ প্রতিযোগিতা অংশ গ্রহণকাবীব কি একাঁগ্রতাৰ অভাব হয? 
তাদের একাগ্রতাব অভাব হয না। সম্পুর্ণ একাগ্রতা হলে তবে লক্ষ্য- 
বস্ততে তীব লাগতে পাবে । যোদ্ধাদেবও সঙ্কল্ল প্রযোজন হয। দ্বিতীষ 
মহাযুদ্ধে চার্চিল সন্কল্পেব প্রতীকস্ববপ “ভি? চিহ্ন দ্িযেছিলেন। তিনি 
প্রত্যেক যোদ্ধাকে বলেছিলেন, "ভি'কে আঁপনি সর্বদা মনে বাঁথবেন। 
আমবা৷ জিতব |” এ “ভি' জেতাব দৃঢ় সঙ্কল্পেব চিহ্ন । সৈনিকেব যতটা! দৃঢ় 
সন্কল্প, সাহস ও একাগ্রতা হতে পাবে অন্ত লোকেব তা হতে পাবে না। 
এখন প্রশ্ন হতে পাবে এই স্বল্প, সাহদ ও একাগ্রতা! কি আত্মোপলদ্ধি ? 
তাকি অধ্যাত্ম? তানয। ওটা উপাষ মাত্র । সঙ্ধল্ল, ইচ্ছাশক্তি, 
প্রাণশক্তি, মনোবল, একাগ্রতা-_এ সবই এক একটি উপাধ। এখন 
এই সাধনকে আমি কোন্‌ দিকে নিষে যাচ্ছি, কোন্‌ দিকে প্রবাহিত 
কবছি সেটা উদ্দেশ্তেব ওপবে নির্ভব কবে। আত্মাব দিকে এগিষে 
যাঁওযাব জন্যও এব ব্যবহাব হতে পাবে। আত্মাৰ অভিমুখে এব প্রবোগ 
হতে পাবে। এ সাঁধন মাত্র, অর্থাৎ উপাষ বা উপকবণ মান্র। আপনি 
তাকে কোন্‌ দিকে প্রযোগ কববেন তা৷ আপনাব উদ্দেশ্তেব ওপবে নির্ভব 
কবে। 

জপও এক সাধন। তা সাধন বা! উপাঁধ, সাধনাব উদ্দেশ্য বা সাধ্য 
নহ। জপ প্রাণশক্তিব এক প্রকাব প্রযোগ মাত্র । এতে শব এবং 
মন ছুষেব সংযোগ হষ। শব্দ এবং মনেব সমুচিত যোগ হলে এক 
বিশেষ শক্তি উৎপন্ন হয। আমবা কথা বলি। কথা বলাব সঙ্গে সঙ্গে 
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বিছ্যুতেব তবঙ্গ উৎপন্ন হয । আমব চিন্তা কবি। আমাদের চিন্তাব 
সাথে সাঁথে বিদ্াতেব তবঙ্গেব উদ্ভব হয। এই সব বিহ্যুৎ-তবঙ্গেব 
বিল্মিয়কব প্রভাব হয । 

বড, শব্দ, মন এবং উচ্চাবণ-__এই চাৰ মুখ্য বস্ত। আমাৰ চিন্তন 
তথা! আমাৰ জীবনেব পঙ্গে বডেব গভীব সম্বন্ধ | বড দ্বাবা৷ চিকিৎসাৰ + 
পদ্ধতি আজও প্রচলিত আছে। “কালাব থেবাপি' বা বর্ণ চিকিৎসা! 
এখনও চালু আছে । এক চিকিৎন! পদ্ধতিব নাম “কসমিক বে খেবাপি 
ব৷ বিশ্বকিব্ণ চিকিৎসা । এবও বড়েব সঙ্গে সম্বন্ধ আছে। বঙ এবং 
হূর্যকিবণ উভযেব সাথে এর সম্বন্ধ আছে। সূর্যে আলোঁব সঙ্গে এব 
সম্বন্ধ । বুঙ আমাদেব শবীব এবং মনকে নান! ভাবে প্রভাবিত কবে। 
তাতে বোগ সাঁবে, তাঁ সে বোগ শাবীবিক বা মানসিক যাই হোক । 
মানসিক বোগেব চিকিৎসাতেও বঙেব বিশিষ্ট স্থান আছে। উন্মাদ 
বৌগেবও বঙেৰ মাধ্যমে চিকিৎস! হতে পাঁবে। বঙেৰ্‌ সামান্য বিকৃতি, 
হলে মানুষ পাগল হযে যেতে পাঁবে। বঙের পুতি হলে লোক সুস্থ হয। 
শবীবে বঙেব ঘাটতি হলে অনেক বোগেব উৎপত্তি হয। বালাব 
থেবাপি' বা বর্ণ চিকিতসা পদ্ধতিব সিদ্ধান্ত এই যে, জীবাণু থেকে 
বোগেব উৎপত্তি হব না। বডেব ঘাটতি থেকেই বোগেব জন্ম হয। ফে; 
বঙ্েব ঘাঁটতি হযেছে তাকে পুবণ কবে দাও বোগী নুস্থ হবে, বোগ 
নিবামঘ হবে। বোঁগ হওষ। বা! না হওষাঃ মানুষের সুস্থ থাঁকা বা না 
থাকা, সবই বঙেব আধাবে ঘটে । 

আমাদেব চিস্তীব সাথেও বঙেব্‌ সম্বন্ধ আছে। ব্খন মান্নুষেব মন 
কুচিন্তা বাঁ অনিষ্টকব চিন্তীষ পুর্ণ) যখন সে অণুভকব চিন্তা কবে, 
তখন এ সব চিন্তাব পবধাণু কৃষ্চ বর্ণ হব। তাৰ লেশ্তা বা৷ কর্মবন্ধনেব 
কাঁবণ কুষ্চ বর্ণ হয। ঘদ্দি সে সৎ হিতকাবী বা শুভ চিন্তা কৰে 
তবে তাৰ পুদ্ঘশল হলুদ বডেব হতে পাবে, আবাব লাল বা সাদাও হতে 
পাঁবে। তখন তেজোলেশ্যা, পন্ম লেশ্তা, বা শুরু লেশ্টা হতে পাবে। 
অসৎ চিন্তাব পুদ্গলেব বর্ণ কালো, সৎ চিন্তাব পুদ্দগলেব বর্ণ হলুদ, লাল 
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বা সাদা। চিন্তাব সঙ্গে বর্ণেব কত ব্ড সম্বন্ধ! যে বকম চিন্তা তাৰ 
সেই বকম বঙ। 

শবীবেব সঙ্গে বঙেব গভীব সম্বন্ধ। প্রত্যেক লোকেব শবীবেব 
আশেপাশে বঙেব এক আভামগ্ডল আছে। তাঁতে অনেক রঙ হাত 
পাবে। কাবও আভামগুলেব ব্ঙ কালো, কাবও নীল, আবাব কাবও 
লাল বা সাদা হধ। আবাব কাঁবও নানা বঙেব আভামগডল হতে পাবে 
আঁপনাঁৰ চোখ সে বঙ দেখতে পাঁষ না। কিন্তু তা অবস্তই আঁছে। 
এমন কোন লৌক নেই যাঁব চাঁবপাঁশে আভীঁমগুল নেই। মানুষের 
আভামগুলেব প্রভাব হষ তাঁৰ নিজে ওপবে । আবাব অন্যেব ওপবেও 
গ্রভাঁব হয। আাঁপনি কোন লোঁকেব কাছে গিষে বসেন। বসাৰ সঙ্গে 
সঙ্গে আপনা মনে এক পবিবর্তন হয। আঁপনাৰ মনে হয আঁপনি এক 
অপূর্ব শান্তি অনুভব কবছেন। আঁপনাৰ মন আনন্দমঘ হয, আব 
আঁপনাৰ অস্তবেব অস্তুক্থলে এক মধুব সঙ্গীত হতে থাঁকে। আপনি 
অন্য এক লোকেব কাছে গিষে বসেন অকাঁবণে আপনাব মন উদাস 
ও উদ্দিপ্ব হযে পড়ে । মনেব মধ্যে ক্ষোভ ও সন্ভাপেব উদ্ভব হয। 
সেখান থেকে তাডাতাঁভি উঠে যাঁবাঁৰ ইচ্ছা। হধ। এসব কেন হু? 
ভিন্ন ভিন্ন লোকেব পাশে বললে ভিন্ন ভিন্প বকম ভাবনা দ্বাৰা ভামাদেব 
মন আক্রান্ত হয। এ বকম কেন হয এবং কি কবে হয? এব কাঁবণ 
হুল, গ্রুত্যেক লোকেব নিজ নিজ আভামগুল বা আভাবলষ আছে। 
সামনে যিনি বসে আছেন তাঁব আভামগুল বা আভাবলযেব ষে বঙ তাৰ 
দ্বাবা পাশে যে লোক বসে আছে সে প্রভাবিত হবে। সে ইচ্ছ। ককক 
বাঁ না ককক, সে সেই বঙ দ্বাব! প্রভাবিত হবে৷ ঘে লোকেব আভামণ্ডল 
সাদা, লাল, নীল বা! হলুদ বর্ণেব, তাঁব পাঁশে এসে বদলে মন শান্ত হাযে 
বাঁধ। শাস্তিতে অন্তব পূর্ণ হব। যাঁৰ আভামগুল বিকৃত, কৃষষব্ণ 
পুদ্গলে নিত, তা কাছে এলে মন আবাবণ দুশ্চিন্তা ভবে ওঠে, 
উদ্দাস ভাব ও উদ্বেগে পূর্ণ হয, আব মনে মধ্যে ঈর্ষা-ছেষ-অসং ভীবন। 
আসতে থাকে। এ থেকে স্পষ্ট বৌবী। বাঁধ, বড আমাদেব প্রভাবিত 
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কবে খাকে। 

এক হল বগ, আবি এক শব্ধ! আমাদের ভীবনে শব্দে প্রভাব পড়ে । 
মনের 'ওপবেও শব্দের প্রভাব হয | শব্দেব স্থুল প্রভাবেব সঙ্গে আমাদের 
পরিচষ আছে । একবাব স্বামী বিবেকানন্দকে এক ব্যক্তি বলেছিল, 
শব্দ নিব্র্ঘক। তার "প্রভাব বা শপ্রভাব বলে কিছু নেই। ভা 
নিঙ্গীব পদার্থ ।” বিবেকানন্দ শুনলেন, কিছুন্দণ মৌন থেকে তিনি 
বললেন-তুমি নিরোধ । বনে থাক? যানে এ কথা বললেন সে 
বেগে আঞগ্চন হবে গেল! ভার চেহাবা বদলে গেল। ভাব চোখ 
লাল হবে গেল। সে বলল-_“মাপনি এত বড সাধু হযে আনাকে 
গাল দিলেন। কি কথা ব্যবহাব কব্ছেন তাও ভেবে দেখলেন না।' 
কি প্রভাব। এখন নিজে এক “নির্বোধ কথাটিতে এই পবিনাণ প্রভাবিত 
ও ক্রুদ্ধ হযেছ ! 

শব্দেব ভেতবে এক্তি আছে। তা গানুবকে প্রভাবিত কবে। 
আমি এতন্দণ তাঁব সু প্রভাবেব কথা বললাম | শবেব অনেক হুল 
প্রভাব আছে । আজকাল শব্দেব ছাব! চিকিৎন! হযে থাবে । শব্দেব 
দ্বাব অপাবেশন কব! হব | অপাবেশনেব জন্য কোন অন্র্রেব প্রবোজন 
হব না। কোন উপকবণেব প্রবোজন হব না| শাব্দেব শ্ুদ্ম তবন্গ 
আনে, আব তাব পাহাব্যে চেবা-ফীডাব কক্তি হব। শব্দেব দাবা, বুকস 
ধ্বনিব দ্বাবা, কাপড ধোলহি হুঘ। লুক্তন ধ্বনিব বাবা হবা কাটা হব | 
আগেকাব দিনে বল! হতো হীবে দিবে হবে কাটা হব | এই নিদ্ান্ত 
বাই মানত । "শীঁজকাল ন্ুক্মা ধ্বনিব াহাব্যে হীবা কাটা হয! 
যন্ত্র ঘুবতে থাকে, ধ্বনিব সুগম তবঙ্গ নির্গত হতে থাকে এবং ক্গণকাঁলেব 
মধ্যে হীবা কাটাব বাজ সম্পন্ন হব । এই হুল শব্দেব চমংকাবিতা। 
জপ এবং মন্ত্রেব চনত্বাবিত্ব এব থেকেও বেশি! 

শব্দেব উচ্চাব্ণ ছব বকম হতে পাবে। বথা- হুম্য, দীর্ঘ, পুত, বুঙ্ম, 
তি ুগ্প এবং পবন ন্ুদ্প। মন্ত্রবিদ আচার্ধগণ বলেন, শব্দের হুন্ব 


২৯৬ নেব জবই ভব 


উচ্চাব্ণ পাঁপ নাশ কবে। দীর্ঘ উচ্চাবণে শ্্রীবৃদ্ধি ও স্ত্রী লাভ হয, আব 
পুত উচ্চাবণে জ্ঞানবৃদ্ধি হয। আবও তিন প্রকাৰ উচ্চাৰণ আছে 
সনু, অতি বুল্গন এবং পবম শুক্ম। ওগুলি শুভ সমাপ্তি আনে, ব্যক্তিব 
সঙ্গে ধ্েষেব সংযোগ কবে। আপনি দৃষ্টান্স্ববপ "অর্থ শব্দটি নিন। 
&ঁ কথাটি আপনি উচ্চাবণ কবেন। তাৰ এক হুম্ব উচ্চাবণ, এক দীর্ঘ 
উচ্চাবণ হয । আব আছে পুত উচ্চাবণ। আবাব ুক্মা, অতি হুক্গ্র এবং 
“পবম সুক্ষ উচ্চাবণও হয। পবম স্ৃক্মে এসে আপনি অনুভব কবেন 
আপনি লক্ষ্যে পৌছে গিষেছেন, অর্থথকে অনুভব কবতে শুক 
কবেছেন। এই ছষ প্রকাব উচ্চাবণেব প্রভাব বিভিন্ন বকম হষ। 
শবোব ছষ প্রকাৰ শক্তি আমাদের জানতে হবে। এব্দেব অর্থ আব তাঁব 
উচ্চাৰণ জানতে হবে। 

চতুর্থ বস্ত্র হল মন। মনেব্‌ সঙ্গে শব্দেব সংযোগ কবতে হবে। যে 
শব্দ আমব। জপ কবছি তাব সাথে মনেব সংযোগ কবতে হবে । এ 
সবেব সমুচিত সংযোগ হলে জপেব শক্তি উৎপন্ন হ। কেবল নৌকো! 
দিয়ে কাজ হবে ন7া। কেবল মালা ঘোঁবালেই কোন কাজ হবে ন|। 
নৌকেণ দিবে নদী পাব হতে হলে নৌবে] ছাভা। আব কি কি জিনিস 
দ্বকীব তা আমাদেব জীনতে হবে, বুঝতে হবে। জপেব লঙ্গে আব 
কি কি বন্ত প্রযোজন তাও আমাদেৰ বুঝতে হবে। “ণমো৷ অবহন্তানং 
অতিশব শক্তিশালী মন্ত্র_এ কথা খুবই সত্যি, বিস্ত তাঁৰ উচ্চাবণ যদি 
ঠিক না হয তবে এ মন্ত্রকি কৰে ফল দেবে? তাৰ উচ্চাবণ কি 
উদ্দেশ্ত্ে কি বকম হওযা৷ উচিত তা৷ তন্ন আমবা জানতে ন! পাবি 
€স পর্যস্ত আমাদেব অন্জতা, ও দৌষেব জন্য আমব! মন্ত্র এবং জপ থেকে 
লাভবান হতে পাবি না, অথচ আমবা। সমস্ত দৌষ মন্ত্রও জপেব ওপবে 
চাঁপিযে দ্িই। আমবা বলে বসি-ন্ত্র থেকে কোন কল হয না।' 
শব্দেব উচ্চাৰণেব ধ্যেষকে বোঝা অত্যন্ত গ্রযোজন। এই সমস্ত জিনিস 
জপেব জন্য অত্যন্ত আব্শ্ক । 

জপেব স্ববপ কি? ধ্যেযেব সাথে এক' হুষে বাওঘা হল জপ। 


জপ ও মৌনতা ২৯৭ 


মহধি পতঙ্জলি চিত্তবৃত্তিনিবৌধকে ধ্যাঁন বলে ব্বীকাঁব কৰেছেন। চি্তেব 
বৃত্তিসমূহেব নিবোধ ধ্যান। ধ্যানেব সম্বন্ধ চিত্তের সঙ্গে। জৈন আচার্য 
বলেছেন--ধ্যান “ভ্রিবিধম্‌” অর্থাৎ ধ্যান তিন প্রকাঁব-_কাঁবিক ধ্যান, 
বাঁচিক ধ্যান এবং মানপিক ধ্যান! এ এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন 
পবস্পবা | শবীবেব শিথিলীকব্ণ, শবীবেব স্থিবতা, তাৰ নাম-_কাঁধিক 
ধ্যান। বচনকে ধ্যেষেব সঙ্গে যোগ কা, বচন এবং ধ্যেষ উভধযেব 
সমন্বব ঘটানো, একত সাধন কবাব নাম বাঁচিক ধ্যান? বাঁচিক ধ্যান 
বচনেব মাধ্যমে হয । ব্চনেৰ মাধ্যমে আমবা এমন একাগ্রতা! প্রা হই, 
ধ্যেষ বস্তুতে এত লীন হবে যাই ধে আমবা এবং আমাদেব ধ্যেখেব 
মধ্যে কোন ভেদ থাকে ন1। 

আঁপনি “ণমো৷ অবহস্তাণং, এই মন্ত্র জপ কবেন, কিন্ত বত দিন এ 
মন্ত্র আপনাব মস্তিষ্কে বার্থ প্রতিষ্ঠিত না হবে, আঁব যত দিন আপনা 
এ ৰকম অন্ধুভূতি না৷ হবে যে, 'আমি ব্ববং অর্থতে পবিণত হচ্ছি' ততদিন 
পর্বন্ত গম অবহস্তাণং এই মন্ত্র থেকে আপনাৰ ফলপ্রাপ্তি হবে না। 
হ্যা, এটুকু লাভ অবশ্যই হবে, উচ্চাবণ দ্বাবা যে তবঙ্গ উৎপন্ন হয তাৰ 
দ্বাবা প্রাণশক্তিব কিঞ্চিৎ বিকাঁশ হবে। কিন্তু জপেব দ্বাবা আপনাব৷ 
অর্ৎ বপে ষে পবিণতি আনতে চেখেছিলেন, যে পবিণাম চেষেছিলেন, 
তা সম্ভব হবে না। এই বভ লাভ থেকে বঞ্চিত হযে আপনি সামান্ত 
লাভ প্রীপ্ত হবেন । অনেক বাব এ বকম হয-_আমব! মহৎ ধ্যেষকে 
উদ্দেশ্ট কবে চলতে থাকি, মহৎ বন্ত সামনে বেখে চলতে থাকি, কিন্ত 
এব মধ্যে ছোটখাটো লাভ প্রাপ্ত হলে আমবা মনে কবি 'আঁমাদেৰ 
উদ্দিষ্ট লাভ মিলেছে! এট মস্ত আশঙ্কাৰ কথ|। বিকাশেব পথে 
এই বিপদ্দেব আশঙ্কা । আমব! মহৎ উদ্দেশ্য সামনে নিষে চলতে থাকি । 
আত্মোপলদ্ধি সবচেষে বড উদ্দেন্ঠ, সেই আদর্শ নিষে আমবা চলি! 
মাঝখানে সামান্ত কিছু পেষে বাই। তাকেই সব কিছু মনে কবে আদবা 
এিষে যাঁওযাব চেষ্ট। ছেডে দিই। এই সামান্তেই আমবা সন্থষ্ট হবে 
থাকি। এই সন্তোষ সমূহ অশিঙষ্কাৰ ক।বণ। আমাদেব সভ্ষ্ট হওয! 


২৯৮ মনেব জযই জব 


উচিত নঘ। পথ চলতে চলতে মিলে যাও! সাথীব মত এই নব ছোট- 
খাট পাওযাঞচলি আগীদেব সাধনাব পথে যীত্রাসহচব মাত্র। এক সাথী 
মিলল। তাৰ সঙ্গে বাতভোব পান্থশীলাব থাকলাম, আলাপ কবলাম, 
মনোবগান কবলান 1 যদি আনবা তাকে আমাদেব গন্তব্যস্থল মনে কৰে 
সেখীনেই থেকে যাই তবে জামবা কোনদিনই আমাদেব উদ্দি্ট স্থানে 
পৌছতে পাবব না। এই হল সাধনাব পথে বিবম বিপদ । এ সমস্তই 
প্রীণবিভ্ভাব খেলা, এব। মব্যপথে প্রাপ্ত সহযাত্রী মাত্র। মধ্যপথে এসে 
আঁমাদেব সাথে এবা মিলিত হব এবং ননোবপ্তন কবে। কিন্তু ওগুলি 
আমাদেব ভীষ্ট প্রাপ্তি নব। 

আমাদেব ধ্যেষ হবে অর্থতে পবিণত হওযা। আহৃৎ বীতবাগ বা 
নিবাসক্ত। যাব নধ্যে সনস্ত অহ্তা, ক্ষমতা, শক্তি ও যোগ্যতা বিকশিত 
হয পে-ই অহ্‌ং হতে পাবেো। ভাব মধ অবিকশিত কৌন কিছু, 
থাকে না। এই আল্মোপলক্গিব নাম-_অরৎ। আ'নাদেবও আর্থৎ হতে 
হবে। এই কম্তই আমব। 'ণমে। অর্থৃস্তাণ' এই মন্ত্র জপ কবে থাকি। 
এই মন্ত্র জপ কবাব আগে আমাদেব মনে এই ভাবনা, এই সঙ্কল্প হও! 
প্রধোজন বে 'আমি অহৎ্, আমি অর্ৎ। আব জপ কবাব সময 
আমাদের মনে এই ধাবণা হওয়া! প্রযোজন ষে 'আমি অর্থতে পবিণত 
হচ্ছি, আমি অঙ্থতে পবি্ণিত হচ্ছি। এই ধাবণা, এই ভাবনা কবে 
নিতে হবে। তাৰ পবে আমবা৷ 'ণমে। অহ্ন্তাণং এই মন্ত্র জপ কবতে 
পাবব। আমি অর্ধধূক নমস্কাব কবছি না, আমি নিজেই অর্তে পবিণত 
হওযাব পথে অগ্রসব হচ্ছি। অর্হতেব সম্পূর্ণ মৃতিচিত্র এমনভাবে 
আমাদেব মস্তিক্ে স্থিবভাবে প্রতিষ্ঠিত হযে বাবে, আব তাৰ আশেপাশে 
আমাদেব ধ্বনি চলতে থাঁকবে এবং সেই পব্দ-তবঙ্গ বাস্তবে অর্হতেব 
বূপে আমাদেব পর্বাধেব পবিব্র্তন ঘটাতে শুক কববে। আমি অর্হতেব 
বপে ব্দলে যেতে থাকব আব কিছু দিলেব মধ্যেই জাঁনতে পাঁবব বে 
বাগ, দ্বেব ও বাঁসনা৷ কমে যাচ্ছে, অর্হতা জেগে উঠছে, শক্তিসমূহ 
বিকশিত হচ্ছে। তখন বুঝতে হবে জপ সম্যক ভাবে হচ্ছে! সব 


জপ ও মৌনতী ২৯৯ 


কিছু সামগ্রী পাও! গেছে। নৌকো আছে, নাঁবিক ও দাড়ি পাওষা 
গেছে। সমস্ত উপকব্ণ পাঁওযা গেছে। নৌকো ঠিক খেবা পাব 
কবছে। বদি উপকবণেব কোন ঘাঁটতি বা বিফলতা থাকে, এবং 
আপনি জপেব দৌধ দিতে থাকেন, তবে জপ আপনাকে পেছনে ফেলে 
চলে ঘাঁবে। 


৩০০ মনেব জযই জব 


২৫ 
একাগ্রতা 


ধাবা সাধনা কবেন তীব। ধ্যেষকে কল্পনা কবে নিষে মনকে তাৰ 
জঙ্গে সংলগ্ন কৰবেন। মনকে এমন দৃঢ়ভাবে তীব সঙ্গে সংযুক্ত কবেন, 
বাতে এ সংযোগ কৌনক্রমে শিথিল না হয। বদি কখনও কখনও মন 
ধ্যেব থেকে বিচ্যুত এবং বিচ্ছিন্ন হযে ঘাঁ বদি তাব সামনে কোন 
বিকল্প এসে বাধ, তবে জাগৰক সাধক মনকে ত। থেকে বিচ্ছিন্ন কৰে 
নিবে তাঁব সমগ্র শক্তিব ছাব। ধ্যেষেব দিকে চাঁলিত কবেন। তখন মন 
ধ্োষেৰ সঙ্গে সংযুক্ত হবে। এই ধাবাবাহিক জ্ঞান একই দিকে একই 
ধ্যেষেব উদ্দেশ্টে চালিত হবে। সর্বদা নিববচ্ছিন্নভাঁবে চলতে থাকবে । 
মধ্যপথে বদি কোনও ছেদ ঘটে তবে তখনই সংবোগ স্থাপন কবতে 
হবে। এই হল মনেব সমাধি, এব নাম মনেব এবশগ্রতা। যখন এই 
একাগ্রতা আমবা সিদ্ধ হই তখন এ অবস্থাব স্থিতিকালে আমবা 
বিভিন্ন সুক্মম দৃশ্যেব আভাস পাই। অনেক বকম সুম্ বস্ত দেখতে পাই। 
জ্যোতিব দর্শন হয। হুক্ম লৌকে বিচবণকাঁবী আত্মাব দর্শন মেলে। 
খ্ুল জগতেব অতীত অনেক প্রকাৰ এব্দ শোনা যাব । স্কুল জগতেব 
অতীত বপ দেখা যায এবং অনুভূতি লাভ হয। আমাদের অন্ন্ুতিব 
জগৎ বদলে বাঘ। এই বকম স্থিতিতে আনন্দেব অনুভূতি হয। 


একাগ্রতা ৩০১ 


[খাগ্তড ভা কোল উদ্গুত্ত এখলতা শক (বাতি ৮খন এমা।ধ শষ। তবে 
তা আত্মবিকাশেব দিকে আমাঁদেব এক পাদক্ষেপ। সেখানে পৌঁছলে 
মন আব ফিবে আদতে চাইবে না। মন আব নিচে নেমে আসতে 
চাইবে না। এটা নিশ্চিত সত্য | 

এ স্থিতি প্রাপ্ত হলে উৎক্রমণ হতে থাকে । আমাদেব জীবনে 
পবিবর্তন ঘটতে থাকে । ভক্ত কইদাস মস্ত বড সাধু ছিলেন। জাতিতে 
তিনি ছিলেন চামাব। তিনি পব্ম আত্মজ্ঞানী সাধক ছিলেন। তিনি 
শীতে বাঁস কবতেন এবং নিজে নিজেই সাধন! কবতেন। তিনি ছোট 
এক ঝুপভিতে থাকতেন। ভব স্ত্রী ছিল এবং ছোট একটি পবিবাঁৰ 
ছিল। তিনি জুতো সেলাই কবতেন এবং তা থেকে ঝা পেতেন তাই 
দ্িষে তাব সংসাব চলত। এ কাঁজ থেকে যখনই নিবৃত্ত হতেন তখনই 
সাধনা নিমগ্ন হযে যেতেন। একদিন এক দাঁধু কইদাসেব সঙ্গে দেখা 
কবতে এলেন। তিনি কইদাঁসেব তত্বজ্ঞান ও প্রসিদ্ধি সম্বন্ধে অনেক 
কথ। শুনেছিলেন। এসে তিনি দেখে ভাবলেন__-আবে। ইনি এমন 
দবিদ্র অবস্থা থাকেন! এত বড সাধু, অথচ এত দবিদ্র। এ বকম 
ফুটোফাট। ঝুপডিতে থাকেন আব জুতো! সেলাই কবেন। এব কাছে 
কিছুই নেই। তিনি কইদীলেব সঙ্গে দেখ! কবলেন। তব পা ছু'বে 
প্রণীম কৰে বললেন-__“মহাবাজ! আমি আপনাকে কিছু ভেট দিতে 
এসেছি। আপনাব অবস্থা! দেখে আমাব প্রাণ কাঁদছে । আমি আপনাকে 
এই পবশ পাঁথব দিচ্ছি । আপনি এটি গ্রহণ ককন। আপনি এবকম 
হীন অবস্থা আব থাকবেন না, সচ্ছল অবস্থা জীবনবাপন ককন।" 
কইদাস বললেন-_-ভাই । আমাব পবশ পাঁথবেব কোন প্রযোজন 
'নেই। আমি বেশ ভাল অবস্থা আছি। আমাৰ কোন অভাব নেই। 
জীবনধাবণেব জন্য যা প্রবোজন সে সবই আমাব আছে। আমাব মনে 
পূর্ণ সন্তোষ আছে। যাৰ মনে অসন্তোষ আছে তাকে এ পবশ 
পাঁথব দাও। আমি পূর্ণ সন্তষ্ট। আমাৰ পব্শ পাথবেব কোন 


প্রযোজন নেই? 


৩০২ মনেব জবই জঙ্ 


সাধু পবশ পাথব তাকে দেওযাধ জহ্য আগ্রহ প্রকশি কবতে 
লাঁগলেন। কইদাসও “না, না, কৰতে লাগলেন। তিনি নেবেন না, 
আব সাধুও পবশ পাথব তাকে না দিষে সেখান থেকে যাবেন না। 
হুজনেব মধ্যে অনেকক্ষণ ধবে জেদাজেদি হতে থাকল | শেবমেষ 
কইদাস বললেন_ “বেশ, তোমাৰ ঘখন এতই আগ্রহ তখন এ পবশ 
পাথব এই ঝুপভিব চালা কোথাও গুজে বেখে যাও। সাধু চালাষ 
পবশ পাথব গুজে দিযে চলে গেলেন। 

কইদাসেব জীবনেব ধাবা ঠিকই চলতে থাকে। তাৰ লালসাও ছিল 
না, আকাজ্দীও ছিল না। জীবনধাত্রাৰ জন্য ঝা প্রযৌজন তা ভাব 
ছিল। তাঁব কোনও অসস্তোষ ছিল না। তাব সামনে এমন কোন 
সমস্যা ছিল না যাঁব সমাধানেব জন্য পব্শ পাথব দবকাব হবে। সত্যিই 
কৌন সমন্তা ছিল না। তিনি তো! সেই জিনিস পেষে গিষেছিলেন 
ঘা পেলে পবশ পাথবেব আব কোনও মূল্য থাকে না। 

কষেক মাস চলে গেল। সেই সাধু আবাব কইদাসেব কুটিবে ঘুবে 
এলেন। তিনি ভেবেছিলেন_-এখন সন্ত কইদ।সেব বাঁডিতে কত 
আভন্বব দেখব। কত এরশ্ব্য, কত লুন্দব প্রাসাদ, কত বাজকীষ আভম্বব 
দেখতে পাব। উনি তো! সাধু হযেছেন, সন্গ্যাসী হযেছেন, কিন্ত বাজকীয 
হালচালেব মোহ বায নি। তিনি এসে দেখলেন সেই ফুটো-কাটা 
ঝুপডিই আছে, আব ভক্ত কইদাস আগেব মত বনে জুতো! সেলাই 
কবছেন। 'আবে। একি? উনি কি পবশ পথব ব্যবহাবই কবেন নি। 
ব্যবহাৰ কবলে আজ এই দশ! থাকত না। জুতো সেলাই কবাব 
অবস্থা থাকত না আজ। ইনি যেমন অবস্থাব ছিলেন ঠিক তেন 
অবস্থা এখনও আছেন ।' 

বিতর্কেব বিষষ। যাঁব কাছে পবশ পাথব আছে তিনি কি এমন 
দাবিত্যেব জীবন যাপন কবতে পাবেন? খাব কাছে পৰশ পাথব আছে 
তিনি কি জুতে। সেলাইষেৰ কাজ কবতে পাবেন? ধাঁব কাছে পবশ 
পাঁথৰ আছে তিনি কি সামান্য শুকনো! কটি থেষে সন্তুষ্ট থাকতে পাবেন ? 


একাগ্রতা ৩০৩ 


কখনই তা সম্ভব নয। লোকে তো৷ পবশ পাথবেব নামে লালাঁষিত 
হয। কিন্তু ধাঁব কাছে সেই পবশ পাঁথব আছে যা এক মুহুর্তে 
লোহাকে পসোন। কবতে পাবে, ধাঁব হাতে লৌহাকে সোনা! কবাব শক্তি 
এসেছে, তিনি কি থেকে কি হযে যান। তাঁব মাটিতে পা পড়ে না, 
তিনি চলেন না, আকাশে ওড়েন। কেউ আঁবাব এই বকম হয। 
কোন লোক এমনও হষ যে তাৰ পবশ পাঁথব মিলেছে, পব্শ 
পাথব তাৰ সামনে পড়ে বযেছে, কিন্তু তাৰ মনে চিন্তা আসে নি যে 
“আমি লোহাকে সোন। বাঁনিষে নেব। পবশ পাঁথবেব সাহাঁষ্যে আমি 
অনেক সম্পদ সংগ্রহ কব্ব, উত্তম বাসগৃহ তৈবি কবে নেব, সূক্ষ্ম বন্ত 
পবব'--এদব কিছুই সে স্বপ্নেও ভাবে নি। কইদাস কখনও ভাবেন 
নি, 'পবশ পাঁথৰ পড়ে আছে, এখন আব আমাব জুতো সেলাই কবাব 
দবকাব কি আছে? যখন চাইব, এবং যত চাইব সব কিছুই হতে 
পাঁববে। ববং ভেবেছেন, 'জুতো সেলাই থেকে আমি পবম সন্তোষ 
অনুভব কৰছি। ভাঙ্গাচোব। ঝুপডিতে আমি পবম সম্তোষ অনুভব 
কবছি। শুকনে! কটিতে পৰম আনন্দ আব আত্মতৃপ্তি অনুভব কবছি। 
ফুটোফাট। ঝুপভিতেই আমি সন্তুষ্ট আছি? এসবেব মূল কাবণ কি। 
এই পবম সন্তোষ কোথা এসেছে? ভাব হেতু কি? এই পবিব্র্তন 
কেন আসে? যখন আমব|। তাব কাবণেব খোজ কবি তখন জানতে 
পাবি যে এ পবিবর্তন মানসিক সমাধিব স্তবে হয। ভক্ত কইদ্াস 
নিজেব মনকে দেই সবে, লেই আনন্বেব ভূমিতে পৌছে দিষেছিলেন 
বেখানে গৌছলে সোনাব আনন্দ, উত্তম বাঁসগৃহ, উত্তম ভোজ ইত্যাদি 
সব কিছুব আনন্দ শেষ হযে যায। সমস্ত আকর্ষণ শেব হয়ে বাষ। 
তাঁব আঁব মনে হয না সেগুলি বড জিনিস, বিশিষ্ট উপলব্ধি বা! মূল্যবান 
বন্ত। তাৰ কাছে সমস্ত জাগতিক সম্পদেব মূল্য শেষ হযে যাষ। 
এ কথা নিশ্চিত সত্য, জাগতিক বপ্তব মুল্য নিজেব কাছে শেষ হযে না 
গেলে কোন মানুষ এ বকম আচব্ণ কবতে পাঁবে না। যতদিন তাব 
মনে পবশ পাঁথবেব লোহাকে সোনা কববাব ক্ষমত। সম্বন্ধে মৃল্যজ্ঞান 


৩০৪ মনেব জঘই জঘ 


থাকবে, আব নোন। দিষে ভাল ভাল জিনিস সংগ্রহ কৰে অবস্থাপন্ন 
লৌক হওয়া মৃল্যবৌধ থাকবে, ততদিন সে এ বকম আচব্ণ কবতে 
পাঁববে না যে, সামনে পৰশ পাঁথৰ পড়ে থাকলেও সে জুতে| সেলাই 
কৰবে,। একটা শুকনো কটি খেষে স্ফুধাব নিবৃত্বি কববে। এ 
পবিস্থিতিতে এ বকম হুওযা সম্ভব নয। এ বকম তখনই হতে পাবে 
যখন তাৰ চেষেও বড কোন আন্দ লাভ তাঁব হর । এই রকম এক 
ঘটন! ঘটেছিল । * 

এক ব্যক্তি এক সন্্যাসীব কাছে গিষে বলল--বাঁবা ! আমাব খিদে 
পেষেছে। আমাকে কিছু খেতে দিন । আন্ন্যাসী বললেন-_-“তোমাকে 
দেব এমন আমাৰ কি আছে। আমি তো সব কিছু ত্যাগ কবেছি। 
তোমাকে কি দেব” লোকটি বলল-_-“না, না, তা! হবে না । বভই 
আশা নিষে আপনাব কাছে এসেছি। নিবাশ হয়ে ফিবে যাঁব না। 
কিছু না কিছু দিতেই হবে। সে বডই জেদ কবতে লাগল। সন্্যামী 
ভাবলেন--বিডই মুশকিল তো৷। আঁমাব কাছে এক দানাও খাত নেই। 
এই বেচাবিকে কি দেব? ও তো। নিজেব জেদ ছা'ডবে না দেখছি । 
কি কবব? শেবমেশ সন্গাসী বললেন-_“ভাই ! আমাব কাছে তো 
কিছু নেই। এই দিকে ন্দী আছে, তার পাশে চলে যাও। আমি 
কালই ওখানে একটা পাঁথব ফেলে দিষেছি। ওটা পবশ পাঁথব। ওব 
ছোঁযাষ লোহা সোনা হষ। এ পাঁথব লোহাতে ছোধাও, লোহা সোনা 
হযে যাবে। যাঁও, এঁ পাথব নিবে চলে যাও |? 

পৰশ পাঁথবেব কথ। শুনে লোকটা লালায়িত হল। মন ভবিষ্যতের 
কল্পনায় ভবে উঠল। সে দৌডতে দৌভতে নদীর তীবে গেল। পবশ 
পাঁথব দেখতে পেল। রোদে চকচক কবছে। সে সেটা তুলে নেওযার 
জন্ হাতি বাডাল। হঠাৎ অন্ত এক চিন্তা মাথায আসতে তাৰ হাত 
মাঝপথে থেমে গেল ৷ সে ভাবল, সন্ন্যাসী পৰশ পাথব ফেলে দিল কেন ? 
কেন ফেলে দিল? কোন লোক কি কখনও পৰশ পাথব হাতে পেষে 
তা ফেলে দিতে পাবে? না, কখনও তা পাবে না। তবে কি এটা 
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নকল পবশ পাথব? না, নকলও নয । কিন্ত বদি আসিলই হয তবে 
সন্ন্যাসী এটাকে ফেলে দিষেছেন কেন? নিশ্চবই সন্ন্যাসীব বখছে এব 
চেবেও বেশি দামী কোন বস্তু আছে, তাই তো তিনি এই কম মূল্যবান 
পাথব ফেলে দ্বিবেছেন। তীব কাছে বদ্দি এব চেষে বেশি ভাল বস্ত থাকে 
তবে তিনি এই পবশ পাঁথব কখনও ছু'ডে ফেলে দিতে পাবতেন না। 
সন্যাসী তো আব দে বকম মূর্খ নন| সে ফিবে এসে সন্যাসীকে 
বলল-_“মহাঁবাজ। আমি পবণ পাথব চাই না।' বে জিনিস পেবে 
আপনি পবশ পাঁথব ফেলে দিয়েছেন আমাকে 'সেই জিনিস দিন।ঃ 
লোকটি যুক্তি অতি সুন্দৰ । 

এ কথা অত্যন্ত সত্যি ঘে পবশ পাথবেব চেষে বেশি মূল্যবান বস্তু 
ন! পেলে, হস্তগত না কবলে, কেউ পবশ পাখব ছুঁড়ে ফেলে দিতে 
পাবে না| তাৰ চেবে কোন মূল্যবান বন্ত পেলে তবে পৰশ পাঁথবেব 
মূল্য শেষ হযে বাধ । আঁব তখন লোকে তা! ফেলে দিতে পাবে । কইদাস 
পবশ পাঁথবেব চেষে অনেক ধেণি মূল্যবান বস্তু আগেই পেষে 
গিষেছিলেন বলে তাব পবশ পাথরেব ওপবে কোন আকর্ষণ ছিল না। 
কাঁজেই ভাব মনেব আকর্ষণ তুচ্ছ বস্তুকে সবিষে দিষে মহৎ বস্তব ওপবে 
কেন্দ্রিত হযেছিল । 

তেবাপন্থ ধর্মসঙ্ঘেব চতুর্থ আচার্য ছিলেন শ্রীমজ্জযাচার্ধ। তিনি 
মুনির অবস্থা! প্রাপ্ত হবেছিলেন। এক বাব তিনি পাঁলীতে এসেছিলেন । 
বাজাবেব এক দোবানে তিনি অবস্থান কবলেন। ভাব বস তখন খুব 
কম। সেখানে এক নটমগ্তলী এসে উপস্থিত হল। ভাবা দোঁকানটিব 
সামনেব মযদানে তাঁদেব কাজ শুক কবে দ্িল। বছদর্শক সমবেত 
হল। “নটিক আবস্তভ হল। এক ঘণ্টা ধবে অভিনব চলল, তাঁব পবে 
শেষ হবে গেল। দর্শকদেব মধ্যে একজন তাঁৰ সাঁথীকে বলল-- 
ধতেবাপন্থ ধর্মসজ্বেব ভিত্তি আবও একশ” বছবেব জন্য দাকণ দৃঢ় 
হযে গেল। এ লোকটি দ্িজ্ঞাসা কবল-্ডুমি কি কবে নে কথ! 
জানতে পাঁবলে? কেমন কৰে এ ভ্্রান লাভ হল? কোন গল্প 
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ফাদানৌব তাল কবছ নাকি ?' তখন প্রথম লোকটি বলল, 'নাটক এক 
ঘণ্টা ধৰে চলল । নট বড স্ুন্দব অভিনয কবছিল। কিন্ত আমি নাটক 
একেবাবেই দেখি নি। আমি তে] সামনেৰ দোকানে সমাসীন নবীন 
মুনিকে এক ঘন্ট। ধবে দেখেছি । এ মুনি চোখ তুলেও এদিকে চেষে 
দেখেন নি। আমি এক দৃষ্টিতে এ মুনিকে দেখেছি। আমিও নটিক 
দেখি নি, আব এ মুনিও দেখেন নি। আমি এ সুনিব মানসিক 
একাগ্রতা দেখছিলাম । বে সঙ্ঘে এ বকম মুনি হয সে সঙ্বের ভিত্তি 
দৃচ ন! হয়ে পাবে না 

মুনিব এই বকম ভাবনা কি কবে হল? এই পবিবর্তন কি কৰে 
এল? এ বকম হওযা কি স্বাভাবিক? না, একেবাবেই না। প্রত্যেক 
লৌকই এ বকম পবিস্থিতিতে বস গ্রহণ কবে। বুডো বা জোযান, বালক 
ব কিশোক, স্ত্রী বা পুকব, যাই হোক না৷ কেন, সব মামুষই আমোদ 
প্রমোদে বস পাষ। সকলেব চোখই অভিনয দেখাব জন্য উৎসুক হয়। 
কিন্তু নবীন সন্ন্যাসী এক মুহুর্তেব জন্যও নাটকেব দিকে দৃষ্টিপাত কবেন 
নি। কেন কবেন নি? তাঁৰ একটাই কাবণ, যে ভূমিতে নাটক দেখা 
থেকে আনন্দ পাওষ! বাঁষ তিনি তা থেকে অনেক ওপরে উঠে 
গিষেছিলেন। বাহ আনন্দেৰ স্রোত তার মনকে আকর্ষণ কবত ন|। 
তিনি তো অনেক বড নাটক দেখছিলেন। কাজেই নটেব অভিনীত 
নটিক তাৰ কাছে অকেজো! এবং অনাবশ্ক বস্তুতে পবিণত হযেছিল। 

এটা সনাতন সত্য, কোন লোক শ্রেষ্ঠ বন্ত প্রাপ্ত হলে সামান্য 
বস্তুসমূহেৰ ওপবে তাঁৰ আকর্ষণ কমে যাষ। কোন লোক কটি 
থাচ্ছে। এমন সমঘ তাব সামনে মিদ্রি এসে গেল। সে রুটি ছেড়ে 
মিঠটি খেতে শুরু কবে। তাৰ কাবণ মিষ্টিব সঙ্গে তুলনায রুটিব 
মূল্য কম। মিষ্টিব চেষে কটিব মূল্য কম হওযাতে তাঁব কাছে রুটিব 
আকর্ষণ কমে যা মিদ্িব আকর্ষণ বেডে বাষ। বে শ্রেষ্ঠ বস্তবব প্রতি 
আপনাৰ আকর্ষণ হয তা অপকৃষ্ বস্তব প্রতি আকর্ষণ শেষ করে দেষ। 

আঁমাদেব সঙ্গেব এক সাধু ছিলেন সতীদাসজী। আচার্য ভি্ষু 
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যখন তাকে ম্মবণ কবতেন তখন হদ্দি কেউ তাব কাছে গিষে বলত, 
ঘ্বামীজি আপনাকে স্মবণ কবেছেন, আপনাকে ডাকছেন, তথুনি 
তাব ছুই হাত জুড়ে যেত এবং এঁ অবস্থা হাতে যা কিছু থাকত, 
তা মাটিতে পডে যেত এবং ভেঙ্গে যেত। হাঁতেব জিনিস মাঁটিতে 
বেখে তাব পবে কৃতীঞ্জলি হবেন এ কথা তাব মনে থাকত না। তিনি 
স্বামীজিব আদেশ পাঁওষা৷ মাত্র কৃতাগ্ুলি হতেন। এই বকম কব! ভাব 
স্বভাব হযে গিষেছিল। আঁচার্ষেব আজ্ঞাব প্রতি তাঁব এত আকর্ষণ 
ছিল ষে তাৰ সাঁমনে ব৷ ভাব হাতে জল, আহার্ষে পুর্ণ পাত্র বা কোন 
পুস্তক আছে, সে বোধ তাব থাকত না । তাব হাতে ষ৷ কিছু থাকত তা 
মাটিতে পডে যেত। তাঁর মন সেই ভূমিতে গৌছেছিল বেখানে আব 
সব আকর্ষণ শেষ হবে গিষেছে। 

সাধনা মানুষে মনকে এমন এক স্তবে নিষে যাঁ যেখানে পৌছলে 
মানুষ এক পবম ভূমিক। প্রাপ্ত হয, তাৰ মনে এক বিশেষ আকর্ষণ 
উৎপন্ন হয। এব মধ্যে আব সমস্ত আকর্ষণ মিশে যায, শেব হযে যাঁষ। 
এ স্তব একাগ্রতাঁৰ ভূমিকাঁ। তা মানসিক সমাধি, চিত্তে সমাধি। 
সে সাঁধক এই স্তবে পৌছেছে, সে অগ্গণিত সমন্তা অতিক্রম কবেছে। 
বন্তুজগতে ঘত অসন্তোষ, লালসা, বাসনা, আকাঙ্ক্ণ। বা সংঘর্ষ উৎপন্ন 
হয সব কিছু থেকে এ সাধক ছুটি পেষে যায। সমস্ত সমন্তা লোপ 
পেষে যাঁষ, সাধক তাদেব অতিক্রম কবেন। 

আমাদেব ধ্যেষ উচ্চ হবে, আত্মাভিসুখ হবে। ধ্যেষ নিম্ন স্তবেব 
হওষা উচিত নয। উচ্চ ধ্যেষ এবং নিচ ধ্যেষ উভষ ক্ষেত্রেই একাগ্রতাৰ 
কর্ষকাবিতা আছে। তাৰ কার্ধক্ষমতাষ কোন বাধা হয না। একাগ্রতা 
শক্তিন্যবপ। এক ধাবাষ প্রবহমাঁন মনে তাঁব উৎপক্তি। মন এক 
ধাবা ওপবেব দিকেও বষে যেতে পাবে, আবাব নিচেব দিকেও প্রবাহিত 
হতে পাবে। এ বকম এক ধাবাষ প্রবাহিত হওযা থেকেই একাগ্রতা 
উৎপন্ন হয। তা৷ থেকে উর্ভী বা ওজঃশক্তি আসে। এ শক্তি নিজেব 
কেবাঁমতি দেখাবে । কিন্ত বদি নিচ ধ্যেষেব ওপরে মনকে এবগ্র কৰা 
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যাঁধ তবে নিষ্ন স্তবে শক্তিব বিক্ফৌবণ হবে । তা! থেকে কোনই উপকাৰ 
হবে না। নিম্নগামী শক্তি চেতনাব প্রবাহে নিচেব দিকে নিষে যাবে। 
যদি উচ্চ ধ্যেষেবে ওপৰে মনকে একা গ্রভাবে নিযোকিত কবা হয তবে 
শক্তিৰ বিস্ষৌবণ হবে উচ্চ স্তদবে। তা মনকে বিকশিত কববে এবং 
অন্কে উপলব্ধিব বাহক হবে। 

একটা। কথা ভেবে দেখবেন একাগ্রতা খুব ভাল ভ্রিনিস। কিন্তু 
তাবও একটা সমযেব সীমা আছে । এ কথা৷ আপনাদেব খেঘাল বাধা 
প্রয়োক্তরন। আজ বীজ বপন কবলেন, আব আই বুক্ষ তৈবি হবে, এ 
অসম্ভব কথা । তাব ভন্য একটা সমষেব পবিমাঁণ নির্দিষ্ট আছে। ঠিক 
এই ভাবে একাগ্রতাব কললাভ কৰাৰ জন্য একটা সময়ে পবিমাণ ধার্য 
আঁছে। আক্ত একাগ্রতাব অভ্যান আন্ত কবলেন। পাঁচ, দশ বা 
বিশ মিনিট অভ্যান কবতে লাগলেন। বেশ ভাল অনুভূতি হতে থাকে, 
কিন্তু পূর্ণ ফল লাভ হয না। এখন বীন্ত অন্কুবিত হওঘাব অবস্থা 
তা থেকে গাছেব চাব! গজাতে সমব লাগবে । কাল পূর্ণ হলে ত্রবে বীক্ত 
থেকে বৃক্েব উৎপত্তি সম্ভব হবে| প্রথমেই তা সম্ভব হবে না! দেই 
রকম, আপনি বর্দি আপনাৰ মনকে জিন ঘণ্ট। ধবে প্রবাহিত কবতে 
পাঁবেন তবে আপনাব বৌধ হবে এব৭গ্রতীয় আপনাব সিদ্ধিলীভ হযেছে । 
তখন তাতে ফল ফলতে আবন্ত কববে। আমাঁদেব সময়েব সীমাও 
বুঝতে হবে। 

প্রশ্ন হচ্ছে, একাগ্রতা কি কবে হবে? এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। মন 
চধ্চল। সে এক ধাবাঁয় বইতে চাঁষ না, একদিক লক্ষ্য কবে চলতে চাব 
না। মনেব চঞ্চল অবস্থা একাগ্রতা প্রাপ্ত হওষা বাঁধ না। মনকে 
এক ধাবাষ প্রবাহিত কবা। যেতে পাবে কি উপাঁষে? এটা অনুভূত 
সত্য যে, মন বভন্গণ নুক্ষ্ত) প্রাপ্ত না হয ততন্দণ তা এক দিকে 
প্রবাহিত হবে না। মনকে নুক্ষ ন৷ কবতে পাঁবলে আমব! তাঁকে ধ্যেষেব 
ওপ্‌বে এক ভাবে নিবদ্ধ কৰে বাঁখতে পারব না । এখন প্রশ্ন, মনকে কি 
ভাবে সুক্ষ কব। বায়? এব উন্তব ১ মনকে নগ্ন কবাঁব বে উত্তম উপাঘটি 
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আছে তা হল, শ্বাসেব অভ্যাস । শ্বাসেব ওপবে ধ্যানকে কেন্ড্রিত 
করা, মনকে নিঘোগ কবা মনকে নুপ্ম কবাব নিভূলি উপায়। ঠোঁটের 
ওপবে এবং নাঁকেব নিচে যেখানে শ্বাসেব স্পর্শ অনুভূত হয এবং ঘর্ষণ 
হয সেখানে মনকে কেন্দ্রিত কবা, এ স্পর্শবিন্দুতে মনকে স্থিব ভাবে 
সংলগ্ন কবা, নিশ্বাস এবং প্রশ্বীসকে অনুভব কব প্রযোজন। তা থেকে 
শ্বাস দীর্ঘ এবং সূক্ষ্ম হবে। এই প্রযোগ যত পাবেন অভ্যাস ককন। 
যদি চান দশ-বিশ-ত্রিশ বা ঘটি মিনিট কাল অভ্যাস ককন। তাঁতে 
কোন আপত্তি নেই । 

এঁ বকম অভ্যাস-কাঁলে আপনাৰ অনুভূতি হবে, অতীতের সমস্ত 
স্মৃতি, বর্তমানেব সমুদব চিন্তা, ও ভবিস্তেব কল্পনাব ভাব হীসপ্রাপ্ত হচ্ছে, 
একে একে এ মস্ত ভাব নিচে নেমে বাঁচ্ছে এবং লদ্ভৃতা প্রাপ্ত হচ্ছে 
ঘখন নন এভাবে হান্| হবে বাবে তখন তাকে বে দিকে চালিত কব! 
যাবে সে দিক থেকে অন্য দিকে ঘুববে না। দেই দিকেই চলতে 
থাকবে! ন্ুুতবাং শ্বানেব দ্বাবা, শ্বানেৰ প্রক্রিঘাব অভ্যান ঘাব! আমব! 
ঘেন মনকে হালকা কবি। মনকে হাঁলক1 কৰে একদিকে দীর্ঘকালেব 
জন্ত চালিত কবলে একাগ্রতাব সিদ্ধিলাভ হতে পাবে এবং তা থেকে 
বে যে ফল পাঁওষা সম্ভব তা! সবই পাওয়া! যেতে পারে । 
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২৬ 
লাধবার তিন পক্ষ 


কিছু লেক অন্ঠকে অনেক প্রযোগ শেখাষ এবং নিজেবাও সেগুলি 
আচব্ণ কবে। তাবা বিশেষ শক্তিশালী সাধক | কিন্তু সীধাবণ লোকে 
পক্ষে এ বকম কর! সম্ভব নয। তাব কীবণ, কতকগুলি প্রবোগ সব 
লোক আচবণ কবতে সমর্থ হবে না। তাঁবা যদি এ সমস্ত প্রযোগ 
অভ্যাস কৰতে যাষ তবে বিশে ক্রেশকব অবস্থা পডবে। এ সমস্ত 
প্রযোগ শক্তি এবং বিশেষ যোগ্যতাঁব ওপবে নির্ভর কৰে। কিন্তু অনেক 
প্রযোগ আছে যা সর্বসাঁধাব্ণ অভ্যাস কবতে পাবে। প্রত্যেক লোকই 
সেগুলি আচবণ কবতে পাবে। নবাব পক্ষেই এ প্রষোগগুলি আচবণ 
কবা সম্ভব । আমি আগে থেকে এই বকম চিন্তা কৰেছি ে আমবা। এই 
শিবিবে একটি প্রযোগ শিক্ষা কবব এবং পববর্তী শিবিব পর্যন্ত সেটি 
অভ্যাস কবব। তাবপবে আঁমবা অন্য একটি প্রযোগ নেব এবং সেটি 
তাব পবেব শিবিব পর্যন্ত আচবণ কবব। প্রত্যেক প্রযোগ অন্তত 
ছষ মাস কাল অভ্যাস কব! উচিত। বর্দি অনুভূতি হয তবে আবও 
দীর্ঘকশল আচবণ কবা। যেতে পাবে। 

সাঁধনাব তিনটি অঙ্গ_-অধ্যাত্ম, প্রাণ এবং ব্যবহাব। আমাদের 
কেবল প্রাণবিষ্ঠাৰ ওপবে নির্ভব কবলে চলবে না। আমাদেব মুখ্য ধ্যেষ 
অধ্যাত্ম বা আত্মিক বিকাশ । তা চৈতন্য বিকাশে পথে সবচেষে 
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উচু ভূমি। 

সাধনাব দ্বিতীষ পক্ষ_ প্রাণের প্রযোগ । এবও আবশ্যকতা! আছে । 
আঘমাঁদেব প্রাণবল, মনোবল এবং শক্তিব বিকাশ ঘটাতে হবে ঘাতে 
অধ্যাত্ম পর্যন্ত পৌছনোব সুবিধে হয । 

সাধনবি তৃতীব অঙ্গ-_ব্যবহাব সন্বন্ধীঘ। বদি অধ্যাত্মেব সাধন! 
তথা প্রাণেব সাধন! চলতে থাঁকে অথচ ব্যবহাঁবেব কোন পবিবির্তন না 
হয, তবে তা৷ মানুবের ঠাষ্টা-তামাশাব ব্যাপাব হবে দাড়াবে । সাধনার 
সাথে সাথে আমাদেব ব্যবহাঁবেরও পবিবর্তন হওয়া বাঞ্ছনীব। অধ্যাস্বের 
বিকাশ হতে থাকলে ব্যবহাব আপনা থেকে বদলাতে থাঁকে, না বদলে 
পাবে না। অধিকন্ত সাধনাৰ বিকাশেব সঙ্গে সনান তালে ব্যবহাঁবেবও 
পরিবর্তন হওয়া প্রযোজন। ব্যবহাবের সাধন! অধ্যাত্বি নাঁধনাব পৰি- 
পুবক এবং সহযোগী প্রমাণিত হবে। আজ আমি এক প্রয়োগেব চর্চা 
কবব। 

অধ্যাত্মেব দৃষ্টিকোণ থেকে আঁপনি ছঘ মাস কাল অহং বিসর্জন 
ককন। অহংকাব এবং মমকাঁব-এই ছুই অধ্যায্ম সাঁধনাব তথ! 
চৈতন্ত-বিকাশেব পথে অস্তবাধ। আপনি অহং বিসর্জনের প্রযোগ 
অভ্যাস ককন। 

প্রাণসাঁধনাব ব্যাপাবে ছুটি কথা আছে--এক দীর্ঘশ্বাস, আব 
এক সমতাল শ্বাস! আপনি এই ছুষেবই অভ্যাস ককন। দীর্ঘ 
শ্বাস নিন। শ্বাস বত দীর্ঘ হবে, মনেব বিকাব তত কমে বাবে। 
ক্রোধ কমে বাবে। আবেগ কমে যাঁবে। শ্বাস ঘত ছোট হবে, 
মনেব বিকাঁব ততই বেশি হবে। খন শ্বাস দীর্ঘ এবং পুবো হয় 
তখন তা আমাদেব ভেতবকাঁব সব উদ্ভেজনাকব বস্তুকে নিষ্কাশিত কবে। 
এ বকম ঘটা পেছনে এক বৈজ্ঞানিক কারণ আছে। ফুসফুসে বক্তেব 
শোধন হু, হার্ট ব! ছৎপিও সেই বক্ত শবীরেব নধ্যে সথণলিত কবে। 

হার্ট থেকে সঞ্চালিত হবে বক্ত দাঁব! শবীবে ছড়িবে পড়ে! দেই 
বৃত্তের সঙ্গে সক্কাব শবীবে প্রবাহিত হয়। বক্ত যত শুদ্ধ হবে, মন তত 
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শান্ত হবে। আবেগ কমে যাবে। বক্ত যত দূষিত হবে, শ্বভাব তত 
উত্তেজনাপূর্ণ হবে, ক্রোধ তত বেশি হতে থাঁকবে। যখন আমবা দীর্ঘ 
শ্বীস নিই তখন এ শ্বীসেব সঙ্গে সব কার্বন, সব দুব্তি বস্তু আমাঁদেব 
শবীব থেকে বাইবে চলে ষাঁধ। ছেটি শ্বাস নিলে সম্পূর্ণ অক্সিজেনও 
আমাদেব শবীবেব ভেতবে প্রবেশ কৰে না, আব শবীবেব ভেতবে যে 
সমস্ত মঘলা। জমেছে সেগুলিও সম্পূর্ণ নিষ্কাশিত হব না। এই জন্য 
মানুষেব স্বভাঁবেব পবিব্র্তন হয না। তাই দীর্ঘ শ্বাস অভ্যাস 
অত্যন্ত গ্রযোজন। 

দ্বিতীয় ব্যাপাঁব হল, আমাদেব সমতাল শ্বাস নিতে হবে। সঙ্গীতে 
যতক্ষণ তালেব দমতা। না হয ততক্ষণ সঙ্গীতে আনন্দ পাঁওঘ। যাঁষ না। 
তালেব সমতা চাই। শ্বাসের ক্ষেত্রেও তালেব মূল্য আছে। শ্বাস সমতাল 
হওষা প্রযোজন। প্রথম শ্বাস নিতে এবং ছাড়তে ঘতট। সমঘ লেগেছে, 
দ্বিতীষ, তৃতীয এবং তাঁব পরবর্তী নিশ্বাসসমূহে ততটাই সমব লাগা 
বাঙ্থনীষ | সমযেব কোন তফাৎ যেন না হছষ। আমবা ষখন চলি তখন 
ঘদি প্রথম পদক্ষেপ এক দিকে, দ্বিতীধ পদক্ষেপ আব এক দিকে, তৃতীষ 
পদক্ষেপ অন্য আব এক দিকে হষ তাহলে আমব! অগ্রসব হতে পাঁবি 
না। বখন আমাদেব পদক্ষেপ একই দিকে একই ভাবে হব তখন 
আমাদেব অগ্রগতি হয। শ্বাস সমতাঁল হওয়া! প্রযোজন | মনে কন, 
প্রথম শ্বীম নিতে ও ছাডতে আপনাব বিশ সেকেণ্ড লেগেছে । ছ্বিতীঘ এবং 
ভৃতীষ শ্বীসেও বিশ সেকেণ্ড কবে লাগা উচিত। এই হল সমতাঁল 
শ্বাস। এতে এমন এক লষবদ্বতাঁব স্থ্রি হয ষে মানুষ সহজে ধ্যানেব 
স্থিতিতে পৌঁছে বাষ। শাস্তি আদে। আসনে বসে প্রযোগ কবাই 
শুধু ধ্যান নয যখন আঁমাদেব মন শীস্ত থাকে, যখন আমাঁদেব মনে 
কোন উদ্বেগ থাকে না তখনই আমাদেব ধ্যানে স্থিতি হয। সগতাল 
শ্বাস থেকে এই অবস্থা আসে। প্রাণের দৃষ্টিকোণ থেকে ছুটি দিক 
'আছে- দীর্ঘশ্বাস এব সমতাল শ্বাস। 

এব পবে তৃভীঘ কথা_ব্যবহাঁৰ সম্বন্ধে। ব্যবহাবেৰ দৃষ্টিকোণ থেকে 


সাধনার তিন পক্ষ ৩১৩ 


সাঁধকেব কক্ণা অভ্যাস কৰা উচিত এবং তা আগামী অধিবেশন 
পর্যন্ত চলা প্রযোজন। প্রতি মুহুর্তে আমাদেব এ বিষযে জাগবকতা 
অভ্যাস কব! দবকাব। নিজেব ছেলেমেষে, নিজেব পবিবাব, নিজেব 
দাস-দাসী, সবাব প্রতি ককণ প্রদর্শন কবা আবশ্যক | কাবও সঙ্গে 
নির্দঘ ব্যবহাব কববেন না, নির্দঘ ভাব পোষণ কব্বেন না । বখনই 
মনে নিষ্ঠুৰ ভাব আসে আমবা তখনই যেন তা সামলে নিষে সদষ 
ভাব নিষে আসি। যদি আমাদেব মনে ককণা আসে তবে জীবনেব 
অনেক বিপত্তি মিটে বাঁবে। ক্রুবতাঁৰ ফলে অনেক অন্যাষ সংঘটিত 
হয। লোকে ক্রুবতাব বশবর্তী হযে অন্যায কাজ কবে। বদি ককণা 
বিকশিত এবং অভ্যস্ত হয তবে অনেক অস্বস্তিকব অবস্থাব সমান্তি 
ঘটে। জৈন-পবম্পবাধ এ কথ। স্বীকৃত যে, মানুষেব মনে ককণা না৷ 
থাকলে তাৰ সম্যক দৃষ্টি হও সম্ভব নয। সম্যক দৃষ্টিব এক লক্ষণ-__ 
অনুকম্পা । বদি লোকেৰ অন্ুকম্পা বা ককণ! থাকে তবে বুঝবেন, 
তাব সম্যক দৃর্টি আছে! বদি ককণা না থাকে তবে সে মিথ্যাদৃষ্টি। 
কোন লোক সম্যক দৃষ্টি বা মিথ্যা দৃষ্টি কিনা তা জানাব এই হল 
কণ্টিপাথব। এই হল আমাদেব ব্যবহাবেৰ স্বত্র। 

অধ্যাত্ম সাধনা অহং বিসর্জন, প্রাণেব সাধনায দীর্ঘশ্বাস ও সমতাল্প 
শ্বাসেব অভ্যাস, আব ব্যবহাব্বে সাধনা কক্ণাঁৰ অভ্যাস-_এই তিন 
বকম সাধনা প্রষোগেব ৰপ। এই তিন প্রযোগ থেকে ফলপ্রাপ্তি হবে, 
সাফল্য লাভ হবে। প্রথম প্রযোগ থেকে অহং বোধ ত্যাগ হবে, 
দ্বিতীষ থেকে লাভ হবে বাসনা-বিজষ, তৃতীষ থেকে লাভ হবে ককণাব 
অভ্যাস। 

তবে এব সঙ্গে আব একটি বিষষ আছে। সেই বিষষটি ছল জপ। 
তিন তত্রকে সবল কবতে জপ অত্যন্ত প্রযোজন। কাঁবণ তাতে 
আমাদেব সমস্ত শক্তিব পবিবর্তন ঘটে । শক্তিব বিকাশ হয। তা৷ প্রাণ- 
শক্তি এবং আত্মশক্তি উভষকেই প্রভাবিত কবে। এর জন্ত আপনি" 
নবকাব মন্ত্র জপ কবেন, মালা ঘোবান। পর্াযক্রমে এই বকম চলতে 


৩১৪ মনেব জযই জষ, 


থাকে। এই নিষমেৰ সামান্য একটু পবিবর্তন আপনাদেব বুঝিষে দিই 
কেউ হযত নবকাব মন্ত্রের মালা একবাব দ্বুবিষে জপ কবে। হযত 
আপনিও তাই কবেন। একটা পবিবর্ন ককন। আমি বে নিবন 
বলছি তদনুসাবে মাল! ঘোবান। আঁপনি নমস্কাব মন্ত্রে এক চবণ নিন 
পমো অর্থস্তাণং | আপনাকে এই চবণ জপ কবতে হবে। শ্বাস 
নেওযার সময মন্ত্রের জপ কববেন না, উচ্চাবণ কববেন না। শ্বাস ত্যাগ 
কবাব সমযেও মন্ত্র জপ কববেন না। পুবকেব সমযেও এ মন্ত্র জপ 
কববেন না, বেচকেব সমধেও এ মন্ত্র জপ কববেন না। কুস্তকেব 
অবস্থাতে এই জপ কববেন। আপনি পৃৰক ককন, অর্থাৎ সপ্পূর্ভাবে 
নিশ্বাস গ্রহণ ককন, নিশ্বীস দেহেব মধ্যে আবদ্ধ বাখুন। এই হল 
কুস্তকেব অবস্থা । এই অবস্থা স্থিতিকালে জপ ককন। মো 
অর্হৃস্তাণ এই মন্ত্র উচ্চাবণ ককন। এবাব নিশ্বীস ত্যাগ ককন, আবাব 
নিশ্বাস নিন। নিশ্বীস ত্যাগ কবাব সমযেও মন্ত্র জপ কববেন না। 
আবাব শ্বাসকে দেহমধ্যে আবদ্ধ কবে কুস্তক ককন। তখন 'ণমে! 
সিদ্ধাণ এই মন্ত্র জপ ককন। বতক্ষণ কুস্তক কববেন ততদ্দণ ভপ 
কববেন। পুবো৷ মাল! ফিবানোৰ কোন প্রযোজন নেই। নমস্কার 
মহামস্ত্র বিধিসম্মতভাবে বদি দশবাবও জপ কবা বাধ তবে তা প্রস্ুত 
ফলদাবক এবং মূল্যবান হষ | বত্টুকু আপনাব সুবিধে ততটুকু সমযই 
আপনি বিধিসম্মতভাবে জপ কববেন। তবে একট! পবামর্শ দিই। 
অন্তত একুশবাৰ জপ কববেন 1 এক মালা সম্পূর্ণ যেবে তে৷ খুব ভাল 
কথা । না হলেও অন্তত এই সংখ্যক জপ অবশ্য কববেন। আপনাব 
স্থিবত। বৃদ্ধি পাবে, একাগ্রতা বৃদ্ধি পাবে । জগ কবাব এই এক বিধি। 
কুস্তকেব স্থিতিকালে জপ কবতে হবে, অর্থাৎ পুবক এবং বেচকেৰ 
মাঝখানে স্থিতিকালে জপ কবতে হবে| এই এক জপেব বিবি। ভাব 
সাথে সাথে বঙেব ধ্যান আবশ্যক, স্থানের ধ্যানও অত্যন্ত প্রবোজন। 
জপেব সঙ্গে চাব বন্ত সংযুক্ত হযেছে__পদ, বঙ, স্থান ও শ্বাসেব স্থিতি । 
আমব! 'পমো৷ অরনাণং মন্ত্রটি নিষে আলোচনা কবি। এই মনের 


সাধনার তিন পল ৩১৫ 


ব্রণ শ্বেত, তাঁর স্থান নস্তিকে, সহত্রার চক্রে! এই নন্তেব উচ্চাবণকালে 
নন সহস্রাব চক্রে স্থিত হয, ভাব সপ্বন্ধে চিন্তা বা আঁভানেব বর্ণ শ্বেত 
হয়। সহস্রাব চক্র বা ব্রহ্গবন্ধ হল ভাঁলুব 'গপবেব দিক । কুস্তকেব 
স্থিতিকালে নন্ত্র জপেব দনবে আমাঁদেব নন নহত্রাবে নিবদ্ধ হবে। 
চাবটি বিববেব আলোচনা কবা৷ গেল__ 

পদ- ণনো অর্হস্তাণং। 

বঙড্ববেভ। 

স্থানি সহস্রাব চক্র (ত্রক্গবন্, অর্থাৎ ভালুব ওপবকাব্‌ ক্তান )1 

শ্বাসেব স্থিতি__কুন্তক | অআন্তব কুম্তব 

“মো পিদ্ধাণত এই হল দ্বিতীয় পদ । এব বর্ণ লাল। এব স্থান 
ললাটের মধ্যভাগে স্থিত আল্জাঁচক্র | শ্বানেব স্থিতি হল কুস্তক | 

“শুনো! আববিঘাণং- এই হল তৃতীয় পদ । এব বর্ণ পাত | এব স্থান 
বিশুদ্ধি চক্র বা গলদেশ । এ চক্র পবিভ্রভাব স্থান। তা আনাদেব 
সনস্ত চাবনা এবং আবেগেব নিষন্্রণ স্থান। প্রানে স্থিতি হবে 
আন্তব কুস্তক । 

পুনো। উবজ.বাবাণং-_এটি চতুর্থ পদ! এব বর্ণ নীল। এব ক্তান 
হাদবকদল । শ্বানেব স্থিতি-_কুম্তক । 

“নো লোএ লব্বদাহুণং- এই হল পঞ্চন পদ। এব বর্ণ কুঞ্ণ। এব 
স্থান পাবেব বুড়ো আদ্গুল। শ্বানেব স্থিতি কুন্তৰ | 

পাঁচটি পদের বর্ণ ভিন্ন, স্থিতি ভিন্ন, শ্বাদেব স্থিতি পাঁচটি পদেবই 
লদান। প্রত্যেকটিব সাথে পদ, বর্ণ, স্থান এবং খ্বানেব স্থিতি-_-এই চাব 
বস্ত সংবুক্ত হয়েছে। এখন এই নবের নঙ্গে আদাদেব মনেব পূর্ণ সংবোগ 
হও! প্রযোজন। এই পাঁচ বস্তব বিধিব সংবোগ হলে ভগ শক্তিশালী 
হবয| একটিবও নৃনতা হলে পবিণাদেব ন্যুনতা ঘটে । 

আপনি অহং বিসর্জন কবন্তে চান, ককণাঁব বিকাশ কবতে চান, 
গ্বানেধ স্থিতি নিষন্ত্রণ কবতে চান। এই তিনই আনবা ভপেব দ্বার 
সাধনা কবছি। এব দ্বাৰা সন্ত্র শক্তিশালী হব | আপনাবা ভাবতে 


৩১৬ মনেব জঘই জব 


পাবেন এত নবকাব মন্ত্র জপ ববলাম, এত মাল! ফেবালাম, ব্ছবেব পৰ 
বছৰ জপ কবে চলেছি, বিস্তু দৃশ্ঠত কিছুই লাভ হল না। এ বকম 
অনুভূতি ছু-এক জনেব নয, অনেকেবই হতে পাঁবে। ওপবে বে 
প্রক্রিযা বর্ণনা কবলাম সেভাবে ছয মাঁস কাল জপ ককন, তাব পৰে 
আমাকে জানাবেন কিছু পবিবর্তন হযেছে কিনা । অবশ্যই পবিবর্তন 
হবে। আমি এই এক প্রযষোগেব আলোচনা কবল।ন। ধাবা নানা 
প্রকাব প্রষোগেব মধ্যে ষেতে চান না, ষাদেব অনেক বকম প্রবোগ 
অভ্যাস কবাব ক্ষমতাও নেই, তাঁবা এই এক প্রযোৌগ আকডে ধকন। 
একে হাদযঙ্গম ককন। একেই চাঁব বিষষেৰ ফল লাভ হুবে। 
প্রথম তত্ব হল অহংকে বিপর্জন কবা। তাব অর্থ__বিনম্রতা । 

এও এক সমাধি । ভগবান মহাবীব চাব বকম সমাধিব কথ! বলেছেন ঃ 
বিনষ সমাধি, শ্রন্ত সমাধি, তপ সযাধি এবং আচাব সমাধি । প্রথম 
হল বিনষ সমাধি, তাব অর্থ অহং বিসর্জন। অহুং স্বযং-উদ্দগ্ুতা বা 
চণ্ডত! বা প্রকৃতিব ওুদ্ধত্যেব দ্বাবা পবিচিত। লোকে নিজেকে অনেক 
বড মনে কবে। সেই হল অহং। বিনযেব অর্থ কি? বিনবন-_ 
অর্থাৎ দূব কবা, হটানো। বিনযেব উদ্দেশ্য দূব কৰা! বা অপসাবিত 
কবা। আমাদেব ভেতবে ঘে কৰাষের ভাব আছে, যে অহুং ভাব আছে, 
তাকে দূৰ কবাব নাম হুল বিনষ বা বিনভ্রত1। বিনস্রতা অন্যেব প্রতি 
ব্যবহাবেব বপ নয। এ হল নিজেব ভেতবকাব গুণ। অহঙ্কাব নিজেব 
ভেতবেব দোষ। বিনযেব অভ্যাস কবা, বিনয সমাধিতে, আত্ম- 
সমাধিতে অবস্থান কব! বাঞ্ছনীঘ। এ সনাধি অহঙ্কাবেব বিসর্জন থেকে 
প্রাপ্তব্য ফল। এতে ্বযং-অনুভূতিব সমান্তি ঘটে, একাগ্রতাব সিদ্ধি 
লাভ হয। 

দ্বিতীষ বিষষ-_-ককণ] অভ্যাঁস কবা। 

তৃতীষ বিষ প্রাণেব সাধনা । 

চতুর্থ বিষয-_বিধিবৎ মন্ত্র জপ কবা। 

এই সব বিষয় একত্র হলে প্রযোগ সম্পূর্ণ হয। এই বকম প্রযোগে 
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সিদ্ধি প্রীন্থি হয। এতে আমাদেব চতুর্মুী বিকাশ হয। কোন এক 
অংশের শব, সমস্ত অংশেব বিকীশ হয। যদি কেবল আগাদেব প্রীণ- 
কোবেব বিবাঁশ হব কিস্তু স্বভাব না বদলা তবে এ শক্তি আমাদেব 
পক্ষে বিশে ক্ষতিকাবক হয়, আমাদেব পক্ষে দুখদাষক হয়। আমবা 
আত্মাৰ বিকাশ কবতে চাই। কিন্তু যদি প্রাণে বিকাশ ন হয তবে 
দুর্বল প্রাণ আত্মা পর্বস্ত পৌছতে পাবে না। উপনিষদ একটি সুন্দৰ 
উক্তি আছে, 'নায়মাজ্মা বলহীনেন হাভ্য৮-_বলহীন বা বীর্ষহীন ব্যক্তি 
আত্মাকে লাভ কবতে পাবে না, আত্মা! পর্বস্ত পৌঁছতে পাবে ন|। 
বলহীন লোক কিছু কবতে পাবে না, কিছু পাঁওযাব অধিকাবী নয। 
ককণাৰ অভ্যাস, অহঙ্কীবেব বিসর্জন 'নিজেব সঙ্কল্পেব ওপবে নির্ভব কবে, 
সঙ্কল্পেব সাথে সাথে চলে। কক্ণাব প্রযোগ ব্যবহাবে, কিন্ত এখনও এই 
ভূমি গুযোগ কবাব উপযোগী নয়। আপনি কি এখন কাঁবও প্রতি 
ক্রুব আচব্ণ কবছেন? কাবও প্রতি ককণ। প্রদর্শন কবছেন? এ 
ব্যাপাৰ আপনাব ওপবে নির্ভব কৰে । আপনাকে নিজেকেই ভেবেচিন্তে 
প্রযোগ কবতে হবে। দীর্ঘশ্বাস, সমতাল শ্বাস আব নমস্কীব মন্ত্র জপ-_ 
এব প্রযোৌগ কবতে পাবেন, শিখতে পাবেন। 


৮ মালের জয় দ্য 


২৫ 
নির্বিচার ধ্যান 


চীনেব জগ্রাট এক ধ্যান-সাধককে আমন্ত্রণ কবে বললেন, “আমি 
উপদেশ শুনতে চাই, আমাকে কিছু উপদেশ দ্িন।, সাধক স্থিব হযে 
বসলেন, সম্রাটও তাব সামনে বদলেন। পাঁচ মিনিট গেল, দ্রশ মিনিট 
গেল,সত্রট সাঁধকেব মুখেব কথা৷ শোনাব জন্য প্রতীক্ষা কবতে লাগলেন । 
সমস্ত পবিবেশ নিস্তব্ধ হয়ে বইল। আধ ঘন্টা কেটে গেল- সম্রাট 
প্রতীক্ষাবত্ সাধুও মৌনতা অটল । শেষে যখন এক ঘণ্টা পাব হবে 
গেল, সম্রাট অধীব হযে বললেন, 'ভন্তে। উপদেশ দেওযাৰ জন্য 
আপনাকে এখানে নিমন্ত্রণ কবেছি। আঁপনাব উপদেশ শোনার শুন্য 
আমি খুব উৎন্ুক। এবাৰ দা কবে কিছু বলুন। জম্রাটেব মন্ত্রী 
ধ্যানেব মর্ম বুঝতেন। তিনি বললেন, 'বাক্তন্‌। উপদেশ তো সদান্ত 
হবে গেল। এবাব উনি বাওয়াব জন্ তৈবি।' সাধু সত্যিই উঠে চলে 
গেলেন। 

খুবই ভাল হতো! বদি আমি এ বকম কবতে পাঁবতাম_মৌন্‌ থেকে 
যেতাম, আব মৌনতাই হতো উপদেশ । কথা না বলে, মৌন থেকে 
যতটা বোঝানে! বেত, কথ! বলে হঘত ততটা, বোঝাতে পীবব না । এ-ও 
আমাব পন্গে এক নমস্তা! | কথা৷ না। বলাব দ্বাবা যে বিষন্ন বোঝানো সম্ভব, 
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কথা বলাব দ্বাবা দে বিবব বোবঝানে সম্ভব না-ও হতে পারে। তবে 
কখনও কখনও মৌনীব পন্দেও কথা বলাব দবকার হয। যে ভাবাতে 
সংযত, নে বদি সাবা দিন ধবে কথা বলে তাহলেও বেন কিছু বলে না | 
নিযুক্তিকাবেব এক গুক পূর্ণ বহস্ত-্ুত্র আছে-_যে বিকল্পেব ভালে ফেঁসে 
যার নি, নে কথ। বললেও তা না৷ বলা সামিল, আব বে বিকল্লেব দ্বাবা 
প্রভাবিত, দে কথা ন! বললেও বেন অনেক কথ বলে। 

মনেব ক্রিরা! সনাপ্ত কবতে পাবলে তবেই আঁমব! নিধিচাবেৰ স্তবে 
পৌহ্তে পাবি। নিধিচাবেব জ্তবে পৌছতে হলে মনেব বিচব্ণ বন্ধ 
কলুতে হবে | বতগ্ষণ নন লক্রিঘ থাকবে, বিচবণশীল থাকবে, চাঁবদিকে 
ঘুববে, ব্বিঘ থেকে বিবরান্তবে বাবে, পবিব্রহ্গন কববে, ততঙ্গণ নিিচান 
ধ্যান হবে ন1]। এ বকন ধ্যানে জন্য ননেব সংক্রনণণীলতা একেবাবে 
বন্ধ কব! প্রয়োজন । এক শব্দ থেকে আব এক শব্দে, এক অর্থ থেকে 
আঁব এক অর্থে, এক চিন্তা থেকে আব এক চিন্তার, মন সর্বদা বিচব্ণ 
কবছে। আমি মনকে একাগ্র কবতে চেষ্টা কবছি, কিন্ত শব্দেব চক্র 
চলছে, 'জাব নন তাতে বিচব্ণ কবছে। নেব চঞ্চলতাব আাব শেব হয 
না। চঞ্চলতা একাশ্রীভাব নধ্যেও থাকে, কিন্ত সেই চলত! এত লীমিত 
হবে যার বে আনব। নেই অবস্থা মন স্থিব আছে বলেই মনে কবি! 
এব তাৎপর্য এই বে, নেই অবস্থাধ ননেব চর্চলত1 একই বিবয়ে নীনাবদ্ধ 
থাকে, অর্থাৎ নন অন্য কোন বিববে সংক্রনণ কবে ন[। সেভন্য তখন 
মনকে স্থিব বলেই ননে কব হব | বিস্ত বাস্তবিক তা স্থিবভা নর-_তা! 
পূর্ণ স্থিবতা নব, আংশিক স্থিবতা দাত্র বা চথ লতাঁব বর্জন। চঞ্চলভাব 
বঙ্জন আছে বলেই আমবা এ ননকে স্থিব আব শান্ত বলে মেনে নিই । 
সেখানে স্থিবত| কি কবে থাকতে পাবে ? নেব স্থিবত! হলে নিধিচারতার 
স্থিতি এনে বায়। নেবলজ্ঞানেব তাঁংপর্ব শুদ্ধ ছান, অবিদিশ্র জ্ঞান, 
একক ভ্ঞান- ভ্ঞানেস আভিবিক্ত লাব কিছুই নব। 

ধকেবল' শব্দেব তিনটি অর্থ হতে পারে একক, শুদ্ধ, পরিপূর্ণ | 
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ধকেবল'এব এক অর্থ, একক । যখন আমবা জ্ঞানই কবি, তাৰ সঙ্গে 
কোন সংবে্দন কবি না, তখন আমাদেব জ্ঞান একক জ্ঞাঁন-_কেবল- 
জ্ঞান। 

ধকেবল'-এৰ দ্বিতীয অর্থ, শ্ুদ্ধ। যখন আমবা। জ্ঞানই কবি, 
সংবেদন কবি না, জ্ঞানেব সঙ্গে সংবেদন জুড়ে দিই না, তখন আমাঁদেব' 
জ্ঞান শুদ্ধ হয, উপযোগ শুদ্ধ হব। এবং সেই অর্থে আমবা! কেবল- 
জ্ঞানী হে যাই। 

ধকেবল'-এব তৃতীয অর্থ, পবিপুর্ণ। পবিপূর্ণতা আপনা আপনি 
এসে যাষ। যখন অবিমিশ্র জ্ঞান হয, কেবলজ্ঞান হয, তখন পবিপূর্ণতা 
আঁপন। জাপনি আসবে । আমবা তাকে আনতে যাব না, আমন্ত্রণ 
কবব না পবিপূর্ণতা স্বতই আসতে বাধ্য হবে। বখন আমাদের 
জ্ঞান একক, আমাদেব জ্ঞান শুদ্ধ, তখন পবিপূর্ণতা আমাদেব কাছ 
থেকে সবে থাকতে পাঁৰবে না_তাকে আসতেই হবে। 

বখন আমবা শুদ্ধ উপযোগেব স্থিতিতে পৌছতে পাবব তখন 
আমব৷ নিবিচাবতাঁব স্থিতিও লাভ কবব। উপযোগেব অর্থ_ চেতনাব 
প্রবৃত্তি, চৈতন্যেব ব্যাপাব। যেখানে চৈতন্যেব ব্যাঁপাব শুদ্ধ _অবিমিশ্র, 
নির্ভেজাল- সেখানে উপযোগ শ্তদ্ধা সেখানেই নিধিচাবেব স্থিতি। 
সেখানে সমস্ত সংবেদন সমাপ্ত হবে যাঁষ। 

এক পৌবাণিক কাহিনী আছে। এক প্রসিদ্ধ সাধু ছিলেন। ভীব 
কাছে হাজাব হাঁজাব লোক আঁসত। তাদেব মধ্যে কিছু ভাল লোক 
ছিল, কিছু খাঁবাপ লোকও ছিল। কাবও তীব কাছে যাওযা-আসাব, 
বা তীৰ কাঁজে থাকাব, বাধা ছিলনা । একদিন এক ছূর্জন লোক 
সাধুব কাঁছে এসে বনে গেল। তাব মনে সত্যিই কোন জিজ্ঞাসা ছিল না। 
সে সাধুকে বিবক্ত কবাব জন্য নানা অবাস্তব প্রশ্ন কবৰতে লাগল ৷ তাব 
মন ছিল দুব্তি- কেবল ছুবাগ্রহ ও কু-তর্কে ভবা। বোঝাব কোন 
ইচ্ছাই তাব ছিল না । সে সাধুকে প্রশ্ন কবল। নাধু শাস্তভাবে তাব 
উত্তব দিলেন, তাকে বৌঝানোব জন্য নানা বকম চেষ্টা কবলেন। কিন্তু 
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তীব সমস্ত প্রয়্ীসই জলকে মুস্থন কবাব মত বিফল হল। দিকে মন্থন 
কবলে মাখন পাঁওযা যাঁষ, কিন্তু জলকে মন্থন কবলে কি পাওয়া ঘাঁবে ? 
তবুও সে লোক তাব ছুবাগ্রহ ছাঁডল না । সাধু হযবাণ হযে গেলেন। 
ক্রোধকে আসিতে দেওয়। উচিত নষ, কিন্তু হযবাঁণিব ফলে দাধুব ক্রোধ 
প্রকট হযে গেল। তিনি সাধক ছিলেন, একেবাবে সিদ্ধ ছিলেন ন1। 
(তিনি বললেন, 'তুমি ব্ডই ছুষ্ট, এখান থেকে দূব হও। তাকে ধাক্কা 
দিষে বেব কবে দিলেন। এবপবে কাহিনীতে বলা হযেছে, বাত্রে এ 
সাধকেব কাছে ভগবান প্রকট হয়ে বললেন, “তুমি ব্ডই অন্তযাঁষ কবেছ, 
এ ব্যক্তিকে ঘৰ থেকে বেব কবে দিলে” সাধু বললেন, “ভগবন্ঠ আব 
কি কবব? এ লোক বডই ছষ্ ক্রোধী ও কু-তাঁকিক ছিল, তাঁব 
বোঝাব কোন ইচ্ছাই ছিল ন!। স্থুতবাং আমি আব কি কবতে পাবি” 
তগবান বললেন, 'দাধু ! তুমি ভুলে যাচ্ছে যখন আমা স্থট্িতে, 
আমাব জগতে, তাব জন্যও স্থান আছে, তখন তোমাৰ ওখানেও তাব 
জন্য স্থান থাকা উচিত ছিল। সাধু বললেন, “ভগবন্‌, আপনি পবম 
শুদ্ধ। আমি তো শুদ্ধনই। আমি কি কবে তাকে স্থান দেব? 

শুদ্ধতা লাভ কবলে আব কোন বিকাঁব থাকে না। যখন চেতনা 
শুদ্ধ হয তখন সকলেব জন্যই স্থান দেওযা সম্ভব হয? কিন্তু অশুদ্ধ 
চেতন! নিষে সকলকে স্থান দেওযা যায না। ভগবান পবম শুদ্ধ। 
শুদ্ধে জগতে সব কিছুকেই সমান বোঁখ হয। ভাল হোক, মন্দ 
হোক, নোংবা হোক, পবিষ্কাব হোক, ত্ববপ হোক, কুৎসিত হোঁক-_ 
সবই সমান। কিন্তু অশ্ুদ্ধতাব ক্ষেত্রে সব সমাঁন হব না। সেখানে 
লীমাব কথা ওঠে। এই পর্বস্ত দেখ, এই পর্যন্ত অনুভব কব-_এসবই 
সীমাব কথা । শ্ুদ্ধতাতে কোন সীমাবন্ধন থাকে না । সবই নিঃসীম 
হযে যায আমাদেব চেতন! হ্থন 'শ্ুদ্ধ হয, তখন সেই স্থিতিতে 
সুজন হোক, ছূর্জন হোক, ভাল হোক, মন্দ হোক-_যা কিছু হোক, 
কেউই আব কোন সঙ্কটে স্যপ্টি করতে পাবে না। 

শুদ্ধ চেতনা বা নির্ধিকাব ধ্যানেব কষ্টিপাথব-__তাঁব প্রকৃত তত্ব 
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এই যে, সেই অবস্থা নুখ-ছুখে সমান হযে যায। আচার্য- কুন্দকুন্দ 
বলেছেন, শুধু চেতনায় উপনীত হলে, সাধক স্ুখ-ছুঃখেব প্রতি সমান 
হযে যাঁন। তাঁব তখন সুখ বা ছঃখেব মধ্যে পার্থক্যবোধ থাকে না; 
তাব তখন ছুই-ই সমান বলে মনে হয। কি কবে তা! সম্ভব হয? তিনি কি 
বকম মান্ুষ_ধীব কাছে সুখেব অনুভূতি প্রিষ নয, আব ছুঃখেব 
অনুস্্তিও অপ্রিষ নয? এই ছুষেৰ প্রতি সমান ভাব পোষণ কবাব_ 
অবস্থা কি কবে ঘটতে পাবে? কবে তা ঘটে, কেনই বা ঘটে? এই 
অবস্থা অশুদ্ধ চেতনা কখনই ঘটে না। যখন আমাদেব চেতন শুদ্ধ 
হযে অবিমিশ্র জ্ঞানেব স্থিতি প্রাপ্ত হয, তখন কোন নখও থাকে নাঃ 
ছুঃখও থাকে না। নখ ও ছুঃখ-_এই ছুই সংজ্ঞাই তখন লুপ্ত হযে যাঁষ। 
সেই দমযে শক্রুও থাঁকে না, মিত্রও থাকে না। শক্র ও মিত্র-_এই ছুই 
সংজ্ঞাবই তখন অবসান ঘটে। তখন বেঁচে থাকাব জন্ত আকাজ্ষাও 
থাকে না, মবে যাওযাব সম্তাঁবনাষ ভষও থাকে না। আকাজ্ষা! আব 
ভষ-_ছুই-ই শেষ হযে যাষ। 'দীতাষ' ভগবান কৃষ্ণ এই স্থিতি এ ভাবে 
বর্ণনা কবেছেন__ 

“সিদ্যসিদ্বোঃ সমো। ভূত্বা, সমত্বং যোগ উচ্যতে 1 

সিদ্ধিব অর্থ_উপলঘ্ধি, সফলতা । অ-সিদ্ধিব অর্থ__অনুপলব্ি, 
অসফলত1। যে পাধক সিদ্ধি আব অ-সিদ্ধিতে, উপলব্ধি আব অন্ুপ- 
লব্ধিতে, সমান থাকেন, তীব সেই সমত্বকে যোগ বলে। সমত্বই 
নিবিচাবতাৰ স্থিতি। 

নিধিচাব ধ্যানকে সামাধিক বলা বাঁধ। ভগবান মহাবাঁব সামাধিকেব 
ওপব ষতট। জোঁব দিষেছেন, আব কিছুব ওপব ততট। দেন নি, কাৰণ, 
সামাধিক ধ্যান থেকে আলাদা নয । সামাঁধিকেব নামই ধ্যান। ধ্যান 
সামাধিক থেকে পৃথক বন্ত নষ। গৌতমু মহাবীবকে জিজ্ঞাস কবেছিলেন, 
তস্তে । সামাধিক কাকে বলে? নামাধিকেব অর্থ (বিষ্ষ ) কি” 
ভগবান মাত্র ছু কথা ছেটি একট। উত্তব দ্বিযেছিলেন, কিন্তু সেই 
উত্তব খুবই গুকত্বপূর্ণ। তিনি বলেছিলেন, 'আহ! সমাইএ, সামাইবদ্স 
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'অট.ঠৈ- আাত্বা সামাধিক, আব আত্মাই সাঁমাধিকেব অর্থ। যখন 
'আমবা মূল চেতনাব থাকি, আত্মায় স্থিতিলাভ কবি, তখন সেই স্টিভিব 
নাম সামাধিক | আপন আত্ম।য থাক সামাবিক। পাঁমাধিকেব বেশে 
থাক! ৰাস্তবিক সারাধিক নয, নিজেব আত্মাতে থাকছি বান্তবিক 
সামাজিক । আত্বাতে অবস্থানই সামাধিকে অর্থ সামাধিকেব বিষয। 
আত্মা, আর দামাধিক ছুটি পৃথক কন্ত নয, শব্দ ছুটি হলেও 
বস্ত্র একই | 

আত্মা আব ধ্যানও পৃথক পুথক বন্ত নয। নিধিচাব ধ্যানেব উদ্দেশ্য 
হল, আত্মাতে থাঁক1। সামাবিকেবও এ একই উদ্দেশ ৷ তিনটি শব্দ 
'আছে-ধ্যান, নিধিচাবতা আব নামারিক। আঁসলে কিন্ত এ 
তিন একই। সামাধিকে থাকাঁব অর্থই নিবিচাব ধ্যানের অবস্থা 
থাকা, আব নিবিচাৰ ধ্যানেব অবস্থা থাকাঁব অর্থই সামাধিকে থাক]। 
কথ! ছুটি একই। যখনই আমব! আত্মাষ স্থিত হই-_আমাদেব কেবল 
'আত্মদর্শন হঝ, মনে কোন সংকল্প-বিকল্প হয না, মনেব কোন গতি বা 
বিচব্ণ থাকে না, তখনই সেই অবস্থা আমাদেব আত্ম-বমণ হয 
আব সেই অবস্থাব স্থিতিই সমন্ধে স্থিতি, পামাঁধিকেব স্থিতি । সব দিক 
থেকেই আমবা তখন সমান হযে যাই, কোন দিকেই আব বিষমতা 
থাকে না । তখন কেবল সমতা আব সমতা । এই হল, পুর্ণ জাগবকতাঁব 
স্থিতি, চৈভগ্যেব স্থিতি | প্রথম বে নেশা, তা৷ সত্যি মদেব নেশা! নয 
'বিচাবেব নেশা । আচ্ছা, মদেব নেশা কি বিচাবেব নেশা থেকে কম 
হতে পাবে? মদেব নেশাঘ তে! মানুষ পাগল হযে ঘাঁর, টলমল কবে 
চলে, কখনও বা! পড়েও বাব। আঁবাব, কখনও কখনও হু-চাঁ ঘণ্টা মূচ্ছণব 
ঘোঁবেই থাকে । ঠিকই বটে, ভবে সে তো জ্ঞান ফিবে পাঁষ সাবধানও 
হযে বাঁষ। কিন্ত বিচাবেব নেশা বডই শক্তিশালী! বিচাবেব নেশাষ 
লোঁকে ঘোবতব লড়াহি কৰে যাব, বদ্ধ উন্মাদ হযে যাব। কত সংঘর্ষ, 
কত উন্মাদনা, কত ঝঞ্ধাটি, কত পাগলামি যে বিচাবেব নেশাঘ উৎপন্ন 
হহ, তা বলে শেষ কবা যাব ন। | 
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একদিন বাত্রি বেলা একটি লোক তাঁব বাঁডি থেকে বেবিষে এক 
প্রসিদ্ধ দার্শনিকেব বাঁভিতে উপস্থিত হযে ভীব বদ্ধ দবজাঘ আঘাত 
কবল। দার্শনিক নিচে এসে দবজ খুললেন। তিনি দেখলেন_-সাঁমনে 
একটি লোক দীভিযে, তাৰ মাথা কাপছে । তিনি ভাবলেন, «এ তো! 
দেখছি নেশাব ঘোবে আছে। বদি সঙ্ঞানে থাকত, জাগবক বা ছ'শিবাব 
থাকত, তবে এমন মাথ ঝাঁকাবে কেন? দার্শনিক জিজ্ঞাসা কবলেন, 
“এত বাতে কেন এসেছ % 

“আমার এক জিজ্ঞাসা ছিল। আপনাকে একটা প্রশ্ন কবতে 
এসেছি ॥ "আবে । এই হল জিজ্ঞাসাব সমঘ ? প্রশ্ন কবাঁব সময এই ? 
এত বাত হযেছে-_বাবটা, বেজে গিষেছে, আব এখন তোমাৰ প্রশ্ন 
কৰতে আসাব সময হল % 

“এখনই জিজ্ঞাসাটা মনে উঠল, তাই এখনই আপনাঁব কাছে চলে 
এলাম | এই শহবে আপনাঁব চেযে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তি তে! আব 
পাব না। আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান। আমাৰ জিজ্ঞাসাব উত্তব দিন। 
আমীৰ প্রশ্ন, ঈশ্বব আছেন, কি নেই ?+ 

বিড অন্ভুত লোক দেখছি। এই কি প্রশ্ন কবাঁব উপযুক্ত সময? 
ঈশ্বব আছেন কিনা এই প্রশ্নেব এত জলদি উত্তব দবকাঁবই বা কেন? 
এজন্য তোমাৰ বোন কাজ তো৷ এখন ঠেকে নেই। তোমাব ঘবে তো৷ 
আব আগুন লাগে নি ঘে এখনই উত্তৰ পেতে হবে । এত জলদি কেন? 
মনে হয, নেশীব চুব হযে আছ, পাগল হযে আছ, তাই এখনই প্রশ্নেব 
উত্তব চাইছ 1, 

“মহাশষ ! নেশাতেই তে এই প্রশ্ন উঠেছে। যখন জীগবৰক থাকি 
সতর্ক থাকি, তখন ঈশ্বব আছেন কিনা, এই প্রশ্ন ওঠে না। প্রশ্নটা তো 
নেশাৰ মধ্যেই উঠেছে, আব এই দমযেই তো! এব উত্তব পাঁওষা চাই? 

“যখন তোমাব ছ'শ কিববে তখন এসো । 

'য্খন আমাব হছ'শ হবে তখন কে আব আপনাকে প্রশ্ন কবতে 
আসবে? আমি তো আব প্রশ্ন করব না । 
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দেখুন, এখানে ই'শে থাকাঁব কথা হচ্ছে৷ কিন্তু বাস্ডকে কে ছ'শে 
আছে? এটাই সম্ভব যে, যিনি প্রশ্ন কবছেন তিনি ছ'শে নেই, আব 
ধিনি উত্তব দিচ্ছেন তিনিও ছ'শে নেই। বিচাবের, হুবাগ্রহের, গান্ঠিতাঁব 
নেশা এতই ভবঙ্কব বে, মন যখন চঞ্চল হরে এ দিকে দৌড়ব তখন 
মনেব মাদকতা» মনেব চঞ্চলতা মানুৰকে পাগল কবে দেব। নেবল 
পাঁগলাগিব মাত্রার তারতম্য থাকে । কেউ চাৰ আনা, কেউ আট আনা, 
কেউ বাঁব আনা, কেউ একেবাবে বোল আন! পাগল হব_ নে তো 
কেবল মাত্রাব পার্থক্য | অর্থাং কেউ কম পাগল, কেউ বেশি পাঁগল। 
প্রত্যেক লোকই পাগল, কিন্ত বখন কাঁবও পাগলামি সীমা লঙ্ঘন কবে 
তখন কেবল আমবা তাঁকে 'পাগল' বলে অভিহিত কবি। সব লোকই 
তাৰ থেকে বেশি কম বা অল্প কম পাঁগল। হযে পাঁগলেব দৌবাত্য 
সীমা ছাঁড়িযে বাঁধ তাব পাষে বেড়ি, হাতে হাতিকভা পবানে হর-_আব 
বলা হয, লোকটা পাগল। বখন নে অনর্গল বক-ব্ক কবে, অহংবদ্ধ 
ভাষা প্রয়োগ কবে, তখন সবাই বলে লোকটা পাগল হযে গেছে। 
নতুবা আনবা তাঁকে পাঁগল বলি না। কিন্ত বান্তবে আমবা৷ সবাই 
পাগল, আমি-আপনি, ইনি-উনি--সবাই পাগল। বাস্তবে মনেৰ 
চঞ্চলতাব জন্য এই অবস্থা স্থপ্টি হচ্ছে। প্রকৃত প্রস্তাবে মনেব 
চ্চলতাই পাগলামি। পূর্ণ হু'শেব স্থিতিতে কেউ নেই। নিবিচাবতাব 
দশাতেই সেই স্থিতি আনে । বেখানে বিচাব শেব হুর, সেখানে সকল 
পাঁগলামিব অন্ত হয। তখন কেউ আব পাগল থাকে না, নিবন্তব পুর্ণ 
ু'শেই থাকে । যেখানে বিচাব নেই সেখানে ছ'শ আছে, পবিপূর্ণ প্রকাশ 
আছে। সেখানে কোঁন অন্ধকাব নেই। বেখানে হুশ নেই, সেখানে 
বন্ধকাঁব ও আলো জড়িত হযে আছে। 

আপনি মনে কবছেন, এখন এখানে কোন অদ্ধকাঁব নেই | তাই 
যদি মনে কবেন, বাইবে বোঁদে গিবে দেখুন। আপনি বুঝতে পাববেন, 
বোঁদে যেখানে দীড়িবেছেন সেখানে প্রক্থাশ অর্থাৎ আলো বেশি, 
আঁব এখানে কম। কম প্রকাশের অর্থই হল-_অন্ধকাব। এটাই হল 
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আপেক্ষিক স্থিতি । অধিক প্রকাশৈব তুলনীষ কম প্রকাঁশকে অন্ধকাঁৰ 
বলা যায়৷ রামবাব ভেতবেব দিকে তাকান-_আঁপনাব মনে হবে এখানে 
প্রকাশ বেশি, ওখানে প্রকাঁশ অপেক্ষাকৃত কম। সামনে যে বৌদ্রে- 
ঝলমল দেষাল আছে, সেখানকাব চেষে এই বাবান্দাষ প্রকাশ কম, 
আব এই বাঁবান্দাৰ চেষে ভেঙবেব কামবাঁধ প্রকাশ আবও কম। 
তুলনামূলক দৃপ্টিতে দেখলে বোবা! যাবে যে, আমব যেখানে কেবল 
প্রকাশ বলে মনে কৰেছি, সেখানে অন্ধকাঁবও আছে । তবে, এমন এক 
বিন্দু আছে যেখানে পৌছলে অন্ধকাব শেৰ হযে যাবে। তা! না হলে, 
জ্ঞানই বলুন, দর্শনই বলুন, অনুভবই বলুন, বিকাশই বলুন- সর্বত্রই 
অন্ধকাব নুকিষে আছে৷ এই অন্বকাবেব পূর্ণ বিলোপ ততদ্ষণ ঘটবে 
না, যতক্ষণ না আমাদেব চেতন! শুদ্ধ উপযোগেব স্তবে উন্নীত হবে। 
অবিমিশ্র জ্ঞান আব অবিমিশ্র চেতনাব উপযোগ না হওযা প্স্ত 
অন্ধকাব আমাদেব সঙ্ষে সঙ্গেই চলবে। প্রকাশের মাত্রা কম হালই 
আমবা৷ তা অন্ধকাব বলে মনে কবি না। কিন্ত গভীবভাবে বিচাব 
কবলে ত৷ অন্ধকাঁব বলেই বোধ হবে। 

এক ঘটনাঁব স্মৃতি আমাব মনে আসছে । আমি তখন মান্রাজে। 
আমি একদিন এক জাষগাঁষ বসে ছিলাম, সেখানে আলো! ছিল। বিস্তু 
যখন লেখাৰ প্রশ্ন এল, তখন মনে হল এখানে তো অন্ধকাব , এখানে 
লেখা যাবে না, কাঁবণ লেখাঁব উপযুক্ত আলো৷ এখানে নেই। আমি উঠে 
আব এক জীষগাঁষ গিয়ে বসলাম, সেখানে আলো বেশি ছিল। লিখতে 
আবন্ত কবলাম এবং কিছু লিখলামও। কিছুক্ষণ পবে শুগ্ম লিপিতে 
লেখা একটা পাতা পড়াব প্রযোজন হল। অক্ষব খুবই নুক্ধ্র ছিল, তা 
পড়া পক্ষে সেখানকাৰ আলো! যথেষ্ট ছিল না। জ্ুুতবাং সে জাবগা 
ছেডে আব এক জাধ্গাষ যেতে হল । যেখানে আমি আলো! মনে 
কবেছিলাম, সেখানেই অন্ধকাব হযে গেল। লেখাব প্রশ্ন আসা যেখানে 
আলো! ছিল সেখানেই অন্ধকাব হল। আমি এ আলো তো লোককে 
চিনতে পাবছিলাম, কি্তু লিখতে পাবছিলাম না । আঁবাব বখন স্্ষ্প 
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অক্ষব পড়ীব প্রযোর্জন হল, তখন লেখাঁব উপযুক্ত যে আলৌ ছিল তাও 
অন্ধকাব গেল। আমাকে আব একটা তৃতীষ জায়গা বেছে নিতে হল। 

এই বকম স্থিতিতে কি কবে মানা যায ষে, যেখানে আলো থাকে, 
চলে। তবে এমন এক বিন্দু আছে যেখানে আলো কেবল প্রকাশই-- 
যেখানে অন্ধকাঁবেব লেশমাত্র থাকে না। সেই বিন্দু হুল-_নিবিচাবতাব 
স্থিতি। সেই বিন্দুতে পৌছলেই সমস্ত অন্ধকাৰ শেষ হযে যাষ। 
সেখানে পূর্ণ প্রকাশ বিবাঁজ কৰে, অবিমিশ্র প্রকাশই বিদ্যমান থাঁকে। 
কেবল উজ্জ্লতা-_অন্ধকাব কিছুমাত্র নেই। যে দেখবে কেবল সত্যই 
দেখবে । সেখানে বাস্তবিক সত্যেব দর্শন মেলে। এ আলোষ বথার্থ 
সত্যকেই দেখা যাষ। এ আলোয় অসত্যেব বেখামাত্র থাকে না। পুর্ণ 
প্রকাশ প্রকট হয, নিধিচাবতাঁব স্থিতি লাভ হুষ। 

আমবা ধ্যান কবছি। এটাই আমাদেব প্রাথমিক অভ্যাস । প্রথম 
প্রক্রিয়াই হল, মনকে একাগ্র কৰা» একই বিচাবেব ওপব মনকে মগ্ন 
কবা, একই দিকে মনকে প্রবাহিত কবা। এ বকম কবা খুবই ভাল 
এবং প্রয়োজনও বটে। ব্স্তত এ বকম না কবে আমাদেব গতি নেই। 
প্রথম দ্রকাষ আমবা! আঁব কি কবব, আব কি-ই বা হবে? তবে এ বকম 
কবাকেই যেন অন্তিম লক্ষ্য বলে মনে না কবি। এব ফলে কিছু অবশ্য 
হুষ-_-আমি মানছি, কিছু হযই। ধ্যান কালে হত আমব! কিছু 
দেখতে পাই। সেই দেখাই বাস্তবিক বলে আমবা মনে কবতে পারি, কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে তা বাস্তবিক নয, মনেব পবিণতি মাত্র। এমন সব জিনিব 
দেখা যায়, এমন সব শব্দ শোন! বায, ঝ! বাস্তবিক নয-্যানেব সঙ্গে 
যাঁব কোন সম্থদ্ধই নেই। অথচ এই গুলিকেই বাস্তবিক বলে ধবে 
নিলাম। এ যেন একটা চক্র । এই চক্রে পড়লে ভ্রান্তি বা বিপর্যয 
দু হয না» পূর্ণ সত্যেব দর্শন হয না, আত্মা সাক্ষাৎকাব হয না। 

আত্মা নিবিচাব, বিচাবেৰ দ্বাব! সেখানে পৌছনো যায় না। আত্মা 
অ-শব, শব্দেব মাধ্যমে সেখানে পৌছনো বাব না। আত্মা নিধিকল্প, 
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বিকল্পেব সাহায্যে সেখানে পৌছনো যাঁষ না। আত্মা অচিন্ত্য, চিন্তাব 
দ্বারা সেখানে পৌছনো বায না । কেবল নিহিচাঁব, নিঃশব, নিবিকল্প, 
নিশ্চিন্ত আর নির্মন্ক স্থিতিব দ্বাবাই আত্মাতে পৌছনো যাষ। এ 
স্থিতিব যে অনুভব হয, সেই অনুভবই আমাঁদেব সকল শাস্ত্রের সার 
নির্যাস। 

ধর্মশান্ত্র বলে, আত্মা প্রকৃত অনন্ত সুখ আছে, বিষযাতীত সুখ 
আছে, অবাধ স্থখ আছে। অনন্ত লুখ তাকেই বলে যাব কখনও অস্ত 
হয না। অবাধ সুখ তাকেই বলে যাতে কখনও বাঁধ! ব৷ বিশ্ব হয় না। 
এমন হয না যে, এখন যদি সুখ হল তো পরক্ষণেই ছুঃখ এসে হাজিব 
হবে। এই সুখ অন্গঘ, কখন তা ক্ষীণ হয ন।। এই সুখ বিষয়াতীত, 
বিষয থেকে তা৷ প্রাপ্ত হওযা যায় না! এখন আমর! বিষযাতীত সুখ 
কি বস্ত্র তা কল্পনা পর্যন্ত কবৰতে পাবি না । সামনে বিষয নেই, বিষষের 
উপভোগ নেই, তবে সুখ কি কবে হয়? শব্দ নেই যে শুনতে পাক, 
তবে সুখ কি কবে হবে? ৰূপ নেই যে দেখতে পাব, তবে স্থখ কি করে 
. হবে, চোখেব তৃপ্তি কি কবে হবে? সুগন্ধ নেই যে গ্রহণ করতে 
পাঁবব, তবে ভ্রাণেব সুখ কি কবে হবে? উৎকৃষ্ট বন নেই যে আস্বাদন 
কবতে পাবব, ভবে জিহ্বা ভ্ুখ কি কবে হবে, বদনার তৃত্তি কি করে 
হবে? স্থুকোমল স্পর্শেব অভাবে স্ুখেব কল্পনা কি কবে কব যেতে 
পাবে? আমাদের কল্পনা এইসব ইন্দ্িষজনিত বিষষনুখ ছেডে 
অন্যত্র যেতেও চাষ না। আমবা স্বীকাৰ কবতে চাই না যে বিষযাতীত 
সুখও আছে। কিন্তু এটা সত্য যে, বিষষাতীত ম্থখ আছে। ইন্দ্রিষের 
বিষযেব সঙ্গে সেই স্ুখেব কোন সম্বন্ধ নেই। এস্থুখ বিষষ থেকে 
উৎপন্ন হয না, বিষ্ষ তাকে উৎপন্ন কবে না । আমবা এ সুখের বিষষে, 
চিন্ত। পর্যন্ত কবতে পাবি ন7া। আমবা মনে কবি, যারা বিষযাতীত 
্ুখেব কথ৷ বলে, তাঁরা অতিবগ্জন কৰে, অতিশযোক্িপূর্ণ বাক্য প্রযেগ 
কবে, অযথা! বলে। এই হল আমাদের অসুবিধে । আমাদের এই 
রূুকম চিন্তাব যে দোষ আছে তাঁও বলতে পাবি না, কাৰণ আমবা 
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ইন্দিষের স্তবেই জীবন যাপন কবি, প্র স্তর থেকেই চিন্তা কবি। 
আমবা৷ মনেব,স্তব থেকে চিন্তা কবি,. আব মনেব স্ব থেকে চিন্তা 
করলে এব বেশি কিছু ভাবা সন্তব হয না। আমাদের দৌষ নেই__- 
ভাবাৰ ব! চিন্তা কবাঁব যে স্তবে আমবা আছি, সেই স্তব থেকে ঘ৷ ভাব 
সম্ভব তাই আমবা৷ ভেবেছি, আর সেই ভাবনাকেই বাস্তবিক বলে বোধ 
কবেছি। কিন্ত খন আমাঁদেব চেতনা স্ুক্্ম অশ্ভূতিব ক্ষণে এসে 
পৌঁছয, নিহিচাবতাব শুদ্ধ অনুভূতিতে প্রবেশ কবে, তখন সেই ক্ষণে 
যে সহজ আনন্দ ক্ষত হয়, যে সুখে অনুভব হয, তাই হল সহজ সুখ__ 
অবাধ সুখ । সেই শুখেব ক্ষণিক দর্শন মিললেই অনুভব হয়, বিষয়জনিত 
সুখ আব সহুজক্ষূ্ত বিশুদ্ধ সুখেব মধ্যে কতই না পার্থক্য! সেই 
সহজ বিশুদ্ধ সুখ কত মহান । এই হুল নিবিচাবতাব স্থিতি, আত্মার 
স্থিতি-_আত্মান্ুভবেব স্থিতি, আত্ম-বমণেব স্থিতি। বাইবে থেকে 
, নিজেকে সরিষে এনে নিজেব মধ্যে সম্পূর্ণৰপে নিজেকে গুটিষে আনাব 
স্থিতি। য৷ ছডিয়ে ছিটিযে ছিল, তাকে অল্পেব মধ্যে জডে! কবে বাখাৰ 
স্থিতি । 

আমাদের মস্তিক্ষে অগণিত প্রকোষ্ঠ আছে। একটা লোকেব মস্তিক্ধ 
বত প্রকোষ্ঠ থাকে তা৷ যদি মাঁটিব ওপব পব পব বিছিষে দেওষ! যায 
তো৷ কন্যাকুমাবী থেকে কাশ্মীব পর্বস্ত ভূভাগ ঢেকে যাবে, উপবন্ধ কিছু 
প্রকোষ্ঠ অবশিষ্ট থাকবে৷, আমাদেব মস্তিষ্কে বখন থাকে তখন এ 
প্রকোষ্ঠগুলি অত্য্ত সঙ্কুচিত থাকে, কিন্তু ভাদেব বাইবে ফেললে এতটা! 
ভূভাগ ঢেকে যাবে। আমাঁদেব মস্তি প্রকোষ্ঠ এত অসংখ্য । 

বখন আমাদেব চেতনাব ছডিষে পড়া বন্ধ কবে, চেতনাকে গুটিযে 
এনে, নিজেব সমস্ত অনুভূতিকে একত্র কবে এক কেন্দ্রে সংহত কব! 
যায় তখন তাব কত তীব্র যে অনুভব হবে তা! কল্পনাও কবা যাব না। 
তাঁব শক্তি হবে অত্যন্ত প্রবল। 

বখন আপনাব! ঘব ছেডে কোথাও যান- দেশেব আব এক স্থানে, 
কি বিদেশে যান_-তখন মনে হবে যাত্রা কবছেন। বাত্রীৰ অহভব 
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ভিন্ন বকমেব। আঁবাব যখন খাত্রা থেকে ঘবে ফেবেন তখন মনে হবে 
আপনাদেব মূল স্থানে এসে গেছেন। মনেব বে ছডিষে পড়া, বৃত্তিব যে 
ছডিযে পড়া, বিচাবেব থে ছডিষে পডা-_তাঁও এই বকম। বখন 
তাঁদেব ছভিষে পড়া ঘন্ধ কৰে তাদেব গুটিষে এক কেন্দ্রে আনা বাঁষ, 
তখন তাঁব! যেন আপন ঘবে ফিবে আসে। এই অনুভূতি অলৌকিক 
বোধ হষ। 

আত্মা মনেব মাধ্যমে, ইন্জ্রিষেব মাধ্যমে, বিচাবেব মাধ্যমে, স্মৃতিব 
মাধ্যমে, কল্পনাৰ মাধ্যমে চাঁব দিকে দৌডচ্ছে। তাঁব শক্তি ছভিষে পড়ছে, 
কেন্দ্রিত হচ্ছে না। যখন আমবা৷ ইন্দ্রিষেব দবজ বন্ধ কবে, বিচাঁৰ 
বন্ধ কৰে, স্মৃতি আব কল্পন! বন্ধ কবে__সব কিছু সংষত কবে, নিজেব 
ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন চেতনাকে সংহত কবে তাঁৰ মূল স্থানে তাঁকে স্থাপিত কবি, 
তখন তাৰ ছডিষে পড়া! শক্তি কেন্দ্রিত হযে যাঁবে। সেই শক্তি,হবে 
প্রবল। সেই সমযে বিলক্ষণ এক অনুভব ছয। এমন নয যে, 
সেই অনুভব এখন আব আমাদেব হতে পাবে না। আমি আগেই 
বলেছি, আজও কেবলজ্ঞান অনুভব কবা যাঁষ, অতীন্দ্িয জ্ঞান অনুভব 
কবা যা, আত্মাব সহজ আনন্দ অনুভব কব যাষ। আমাদেব কেবল 
এটুকু কৰতে হবে যে, বিচাব্ব ভূমি ছেভে নিবিচাবেব ভূমিতে 
পৌছতে হবে স্মৃতি, কল্পন। ইত্যাদি পবিহাঁব কবে অবিমিশ্র জ্ঞানেব, 
শুদ্ধ চেতনাব আব শুদ্ধ উপযোগেব স্থিতিতে পৌছতে হবে, আব সেই 
স্থিতিব অনুভব কবতে হবে। 

জাগবূকতাঁৰ সঙ্গে দেখতে হবে, ইন ািরপিবিন্েরা, 
আব মন যেন শুদ্ধ চেতনাব স্থিতিতে কোন বাঁধাব স্থপতি না৷ কবে। আমবা 
যদি এতটা জাগবকতাব সঙ্গে দেখতে পাবি, আব অবিমিশ্র জ্ঞানেব 
স্থিতি অনুভব কবতে পাবি, জব আজও আমাঁদেব পক্ষে কিছুই 
অসম্ভব হবে না। অনেক কিছু অসম্ভব বলে ধাব্ণা কবে বসে আছি, 
আৰ সেই ধাবণ। এই ভাষা প্রকাশ কবছি-_-এখন কলিকাল, ঘোব 
কলিষুগ, এ সব এখন পাওয়া যায় না, মোক্ষ মেলে না, কেবলঙ্ঞান 
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হয় না, ইত্যা্দি। এই বকম ধাবণাব ফলে মন নিবাশ। ও বুষ্ঠীয ভবে 
যা, আগে এগোবাব জন্য যে পা তুলেছি তা পিছিষে পড়ে। 
বমীদেব এগিষে যাঁওযাৰ আকুলতা নষ্ট হযে যাঁফ, কাবণ ঘি আমবা 
মেনে নিই অমুক স্থিতি এখন প্রাপ্য নয, তবে তাঁর জন্ত প্রচেষ্ট/ কে 
কববে, আব কেনই বা কববে? আমরা কোন বিশেষ স্থিতি এখন 
প্রাপ্ত হতে পাবি না-_এই ধাবণা আঁমাদেব দূৰ কবতে হবে। কি 
পাওয়া সম্ভব, কি পাঁওযা সম্ভব নয, সে চিন্তা আমাব অধিকাব- 
ক্ষেত্রেব মধ্যে নয । আগাদেব অধিকাৰ কেবল চলাব, কেবল চলতে 
থাকাব, কেবল পা৷ আগে বাঁডিষে দেওযাঁব। চবৈবেতি, চবৈবেতি-_ 
এই আমাদের কর্তব্য । আ'মাদেব গতিশীল হওষাঁব অধিকাব আছে, 
কোন এক নির্দিষ্ট দিকে এগিয়ে যাওয়াব অধিকাব আছে। 
' আমরা নিবিচাব চেতনাব স্থিতিব দিকে এগিষে যাঁওযাঁব জন্য প1 
বাড়ীব। যা ঘটাব, তা৷ অবশ্তই ঘটবে। যে উপলদ্ধি প্রাপ্তব্য হয, 
তা আমর! পেষে যাঁব। যা! ঘটাব নয, ত1 ঘটবে না । যা! প্রান্তব্য নষ, 
তা পাওয়া যাবে না | প্রথমেই কেন চিন্তাব বোঝা মাথায তুলে নেব? 
কেন চিন্তাব ভারে নুষে পড়ব ? 

যে ব্যক্তি শুদ্ধ চেতনাব স্থিতিব-_শুন্ধ উপযোগেব স্থিতিব-_বথেষ্ট 
দূঢ অভ্যাস কবেছে, নে নিশ্চিত সেই স্থিভিতে পৌছে যাকে, যে 
স্থিতিতে পৌছলে মৌক্ষ আছে কি নেই, পবমাত্বা আছেন কি নেই, 
. পবমাত্বাধ স্থিতিতে সুখ আছে কি নেই-_এ সব প্রশ্নই শেষ হয়ে বাবে, 
মীমাংনিত হযে যাবে। 


৩৩২ সননেরে জঘই জয় 


২৮ 
চেতনার দিক পরিবর্তন 


অনেক দিন আগেকীব কথা। এক পথিক পথ চলছিল। পথেব 
মাঝখানে এক জঙ্গল পডল। সে জঙ্গলে প্রবেশ কবল। জঙ্গলে পথ 
খানিকটা পাৰ হল। তাৰ পবণে সাদা কাপড ছিল। হঠাৎ তাৰ 
সামনে চাঁবটি মানুষ এসে দীডাল। তাঁবা ডভাকাত। পথিক একলা, 
তাবা চাবজন। তাব! হেঁকে বলল-_থাম । পথিক থেমে গেল। 
তাঁবা তাঁকে চেপে ধবতে চেষ্টা কব্ল। পথিকেবও গাষে বেশ জোব 
ছিল। হাতাহাতি শুক হল। পথিক কিছুক্ষণ লড়াই কবল। কিন্তু 
সে একা, লুটেবাঁবা চাঁবজন। কতক্ষণ আব তাদেব ঠেকিষে বাখতে 
পাঁববে? ডাকাতিবা তাকে জাপটে ফেলল। তাৰ শবীব তল্লাসী কবল। 
কিন্ত তাবা শুধুই হযবাণ হল। তাৰ কাছে একটি পযসা ছাঁডা আব 
কিছুই পাও গেল ন1। ডাকাতবা আশ্চর্য হযে তাকে জিজ্ঞাস! কবল-_ 
ওহে! এক পষসাঁব জম্ত এত লডাই কবলে? প্রথমেই যদি এ কথ! 
বলতে, তাহলে আমবা তোমাৰ ওপবে হামল। কবতাম না পথিক 
বলল-_প্রশ্ম তো এক প্যসাব,নয, প্রপ্ন আকর্ষণেব। এক. পৰাই 
হোক আব হাঁজাব টাঁকাই .হোক, আমাব ধনেব ওপবে আকর্ষণ । 
হাজার টাকা থাকলে আমাৰ যতটা আকর্ষণ থাকত এ এক পযদাব 


চেতনাব দিক পরিবর্তন ৩৩৩ 


ওপবও আমাব সেই আকর্ধণ। প্রশ্ন সংখ্যাব নষ, প্রশ্ন আকর্ষণের ৮ 

মূল কথা হদ আমাদেব আকর্ষণ কোন্‌, দিকে যাচ্ছে। আমাদের 
আকর্ষণ এক বিশেষ দিক-অভিমুখী হলে আমাদেৰ প্রবৃত্তি, চিন্তা এবং 
ক্রিয়া এক বকম হবে, আব বদি আমাঁদেব আকর্ষণ অন্য আব এক দিক- 
অভিমুখী হয তো আমাদেৰ প্রবৃত্তি, চিত্ত ও ক্রিষা অন্য রকম হবে। 
আকর্ষণই প্রধান কথা । তাঁ সব কিছুব মধ্যেই পবিবর্তন এনে দে । 

প্রশ্ন হচ্ছে-_-অ-ব্রত কি? ব্রত কি? এক দিক অভিমুখী আকর্ষণ 
অ-ব্রত, আর অন্য আব এক দিক অভিমুখী আকর্ষণ ব্রত। ছুটি ছু বকম 
'জিনিস নয়। ছুটি একই জিনিস। কেবল দ্বিকেব পবিবর্তন। ব্রত 
ও অ-ত্রত ছই বিপবীত দিক-অভিমুখী পথিক । 

ঘে আকর্ষণ আত্মা থেকে নিগগত হযে বাইবেব দিকে যায় সেই 
আকর্ষণের নাম অ-ব্রত। আব যে আকর্ষণ বাইবে থেকে ফিবে আত্মার 
অভিমুখে প্রবাহিত হয তাকে বলা হুষ ভ্রত। ব্রত কোন নতুন জিনিস 
নঘ। আঁকর্ষণেব দিক পবিবর্তনেব নাম ব্রত। ইন্ড্রিষেব মাধ্যমে আমাদেব 
আকর্ষণ বহির্মূী। এক আছে আমাদেব মূল চেতনা । এই চেতনাকে 
ঘিবে এক কবায-বলঘ দিকে আছে। কযাঁধ-বলযেব পবে আছে প্রবৃতিব 
বলঘ। ক্ষাষয-আত্মা ও যোগ আত্মা এই ছুটি দ্রব্য আত্মাব সঙ্গে 
যুক্ত হযেছে। মুল-চেতনা, কষাঁধ-বলয, যোগ-বলঘ আব প্রবৃত্তি-বলয। 
আমার্দেব জ্ঞান থেকে নিঃস্থত বশ্মি কষাষেব সঙ্গে মিশ্রিত হলে স্বকীষ 
জ্ঞানবপ হাবিষে ফেলে এবং দংবেদনেব কপ নেয়। জ্ঞান সংবেদনে 
প্বিণিত হয। যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞানধাবাব সঙ্গে কযাঁষেৰ মিশ্রণ না হয 
ততক্ষণ জ্ঞান জ্ৰানই থাকে । বিশুদ্ধ জ্ঞান বপে থাকে | যখন কষায 
জ্ঞানধাবাব সঙ্গে মিশ্রিত হয তখন জ্ঞান সংবেদনে পবিণত হুয। তাঁব 
আৰ বিশুদ্ধ জ্ঞান বাপ থাকে না। সংবেদন থেকে আকর্ষণ উৎপন্ন হয 
বাগেব আকর্ষণেব উদ্ভব হয, ছ্বেষেব আকর্ষণব জন্ম হয। সমস্ত 
আকর্ষণের উদ্ভব হষ সংবেদন থেকে । বিষষেব প্রতি আকর্ষণ হয, তাঁব 
তাঁব মূল কাঁবণ সংবেদন। খাস্ঠ নুত্বাহু মনে হয, কাবণ জিহবাব নিজস্ব 
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সংবেদন আছে। সুগন্ধ বস্তু শু'কতে ভাল লাঁগে, তাৰ কাঁবণ নাঁকেব 
নিজন্ব একটা সংবেদন আছে। মন এ সবেব দিকে আকৃষ্ট হয়। 
কাউকে গালাগালি কবলে গালাগালিব প্রতি আকর্ষণ হব, তাব কাবণ 
তখন আমবা জ্বীনেব কগতে বাস কবি না, সংবেদনেব জগতে বাঁস কবি। 
লংবেদনেব জীবন প্রতিক্রিঘাব জীবন। জ্ঞানেব প্রভাবে মানুষ্‌ ত্রিয়। 
কবে। সংবেদনে প্রতিক্রিবাব স্থি হয। জ্ঞান স্বতন্ত্র, সংবেদন পবতন্ত্। 
জ্ঞানে প্রভাবে মানুব নিজন্য ভঙ্গিতে ক্রিয়া সম্পাদন কবে। সংবেদনে 
নিজন্ব কোনও ক্রিষ! হব না, প্রতিক্রিয়া হয। সামনেব লোক যে বকম 
ক্রিবা কবে, সেই বকম ক্রিযা কবাঘ। কেউ পাথব ছু'ডছে দেখলে 
সে-ও পাথব ছোঁডে। কেউ প্রশংসা কবলে সে-ও প্রশংসা কবে। অর্থাৎ 
ক্রিষাব প্রতিক্রিবা হ। প্রতিবিম্ব হয। স্বত্ত্ব কোন ক্রিয়া হয না। 
সে লোকেব নিতম্ব কোন ক্রিবা সম্পাদন কবাব ক্ষমতা থাকে না। 
ব্যক্তিস্বাতন্ত্য, চিন্তন, মনন এবং ক্রিধাঁব স্বাতিন্ত্য--এ সবই জ্ঞানের 
অবস্থায় সম্ভবপব, সংবেদনেব অবস্থাতে নয। থালাতে কবে খাবাৰ 
এসেছে । যদ্দি কচিকব এবং মনোবম খাগ্ঠ হয তবে প্রশংসা কৰা হব, 
আপ্রিয় এবং অকচিকব হলে অখাগ্ত বলে গালি দেওযা হয়। এ সবই 
প্রতিন্রিবাব জীবন। বে যেমন তাব সর্গে তেমন ব্যবহাঁব, “শঠেব 
সঙ্গে শাঠ্য আচবণ কৰ-_এ সবই সংবেদনেব ন্ষেত্রে প্রচলিত সিদ্ধাস্ত, 
প্রতিক্রিয়াব ন্গেত্রে প্রচলিত মতবাদ । "শঠে শাঠ্যেব' অর্থ_ প্রতিক্রিযা, 
ক্রিযা নয। 

সংব্দেনেব জগতে বে জীবন যাপন কবে সে ক্রিয়াব জগতে বাঁস 
কবতে পাবে না । সে নিজদ্ ক্রিষা সম্পাদন কবতে অসমর্থ। লেষা 
কিছু কৰে সবই প্রতিক্রিঘা।? আপনি নিজেব বণ্ধকলাপ লঙ্গ্য করে 
দেখুন। একশটা কাঁজেব মধ্যে একশটাই প্রতিক্রিযা-প্রেবিত মনে 
হবে। এ লোক আমাব উপকাব কৰেছে, আমিও তাব উপকাঁব কবব। 
এ লোকটি আমাব নিন্দা কৰে অনিষ্ট কৰেছে, আমিও তাব অনিষ্টকব 
নিন্দা কবব। এ লোকটি_আমাকে অপমানিত কবেছে, আমিও তাকে 
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অপমান কবব। এ সবই প্রতিক্রিষা | আমাঁদেব মলে অনেক" 
বিজার্ভেশন বা ভাবগুপ্তি, অনেক অববোধের প্রক্রিবা হয] তা 
মানুষকে প্রতিক্রিয্াব জীবন যাপন কবতে বাধ্য করে। কাঁবণ তাঁর 
ভেতবে জ্ঞান নেই, সংবেদন আছে। সংবেদন মানুষকে অ-ত্রতের দিকে 
নিষে যাঁষ। হিংসা, অসত্য, চুরি, অবত্রন্মচর্য এবং মমত্ব_এ সবই 
সংবেদনেব প্রতিফলন, প্রতিক্রিষাব পবিণাম ৷ 

লোকে অনেক কিছু সংগ্রহ কবে। প্রশ্ন হচ্ছে-__কেন? এ বকম 
সংগ্রহ কবাব কি কোন প্রযোজন আছে? তা কি এতই উপযোগী ? 
প্রযোজন নেই, উপকাবও নেই, তবুও লোকে সংগ্রহ কবে। এব মূল 
কাবণ প্রতিক্রিবা। সে ভাবে-_অসুক লোক ধন অর্জন করেছে, বিত্ত 
সংগ্রহ কবেছে এবং আঁজ সে সমাজে সমাদূত। লোকে তাকে সম্মান 
দেষ, পুজা কবে। তাঁকে সামনেব পংক্তিতে বসানো হয়। এই বকম 
পবিস্থিতিতে আমিও কেন ধনোপার্জন কবব না? ধন সংগ্রহ করাতে 
কি আপত্তি থাকতে পাবে? এই প্রতিক্রিঘ! দবাব৷ প্রভাবিত হযে সে 
ধন সংগ্রহ কৰে। তাব পক্ষে অত ধনের কোন প্রযোজন নেই, তবু 
সে ধন সংগ্রহ কবে। সে এই বকম চিন্তা কৰে ঃ এই বকম কবলে যদি 
এই বকম ফল হয তবে আমাবও এ বকম কবা উচিত। এ সবই 
হুল সংবেদনেব জীবন, সংবেদনেব চিস্তাধাবা। যতদিন পর্ধস্ত জ্ঞানের 
খাবাৰ সঙ্গে কবাযে ধাবাব সংদিজণ হতে থাবতে ততদিন পথ আমবা 
এই বকম জীবন থেকে নিজেদেব বাঁচাতে পাবব না। 

অজ্ঞানে হিংসা হব না। কোন অজ্ঞানী অর্থাৎ জ্ঞানশুম্ত জীব, 
বা! জড পদার্থ কখনও হিংসা কবতে পাবে না । প্রাণী বা জীবই শুধু 
হিংসা কবে। যে জীবেব জ্ঞান আছে সে-ই শুধু হিংসা কবতে পাবে! 
হিংসা! সজ্ঞানে সম্পাদিত হয় । অসত্যাচিবণ সঙ্ঞানে সাধিত হয] চোর 
চুবি কৰে সঙ্ঞানে। বাসন! এবং কামনা জ্ঞানের সীমার মধ্যে ঘটে । 
মমত্বের সংগ্রহও জ্ঞানের সীমার মধ্যে হযে থাকে । অচেতন পদার্থ দ্বাবা 
হিংসা বা! কোন কিছু হতে পাবে না। প্রশ্ন হচ্ছে-_এ রকম কেন 
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হয়? চেতনা কি এই বকম ক্তিনিস চাব? তাকি আত্মাব ধর্ম? 
তা কি আত্মস্বভাব ? এর সমস্ত ত্রিষা আত্মীব স্বভাব নব। কাঁধ 
বিহ্বল জ্ঞানেৰ দিক থেকে এই সমস্ত ক্রিয়া সম্পাদ্তি হয। যখন জ্ঞান 
কবাযেব ছ্বাবা৷ জাবিত্ত হয, বিহ্বল হয়, তখন এই সব কাক্ত হষ। 
যখন কবাষেব বদাষন ভ্ঞানেৰ বাবাব ন্গে মিশে বাবু তখন অসদাচবণকে 
সদ্রাচব্ণ বলে, প্রিষ বলে মনে হতে থাকে । এই সব বস্তব প্রতি 
আবকষণ বেডে যায়। 

এক করনকে গালি দিবেছে। হতক্ষণ গালিব গুতিশোধ গালি ছ্বাবা 
না হয ততক্গণ সে ভাবে _'ওহো। এ আমি কি কবলাম? গালিব 
উন্তবে গালি দিলাম না। লোকে কি ভাববে? তাবা বলবে-_ও তো! 
মাটি ছিষে তৈবি। ওব মধো কোন কর্তৃত্ব নেই। এত বড় অপমান । 
তাও ও বয়ে গেলা ও তো কেবল মাটিব পুভুল।' মনে ওপবে 
গ্তিত্রিবা হয়। যখন দে এঁ বকম পাঁলট। আচবণ কবতে পাবে, 
গালিব বদলে গালি দ্বিতে পাবে, ভিব্স্কাবেব জবাব তিবস্কীবে দিতে 
পাবে, তখন ভাব সন্তোৰ হব । এ হল আঁকর্ষণব বাপাব, সন্তোবেব 
ব্যাপাব। ও সবই ক্ষাব-_বসাষনেৰ প্রতিক্রিবা । তাঁব মিশ্রণ হলে 
মানুষেব চিন্তাব ধাবা বদলে বাবু! নে ভাবে-_এব চেষে বড় কোন 
সন্তোষ নেই, কোন আনন্দ নেই। কোন তৃপ্তি নেই? সাপে কামড়েছে, 
নিন খাওয়ানো হচ্ছে । নিন তেতো, কিন্ত দিট্টি লাগছে। নিম তো 
মি্টি নয, তেতো । কিন ত। মিষ্টি মনে হচ্ছে। কেন? তাব কাব্ণ 
বৃক্তে এমন একট। বনাবন অর্থাৎ সাপেব্‌ বিব প্রবেশ কবেছে যে নিসেব 
কাববাইড তাতে লীন হবে যার, নিম মিষ্টি লাগে। নেই বকম মনে 
বত্তটা কবাবেব পবিশাম বা বল প্রবেশ কবরে আমাছেব অনুভূতি, চিন্তা 
অথবা তৃত্তিকে তত্ুটা বদলে ছেঝে, সন্তোব এবং অসন্তোবকে নতুন বপ 
দেবে। 

একটি পৌবাণিক কাহিনী বলি। একবাব ইন্ছু এবং ইল্শনী ছুক্তনে 
মনুস্তলোকে এলেন তাবা ঘ্বুৰ বেডাতে বেডাতে এক গ্রানে এনে 


২২ চেতনান দিক পবিবতন ৩৩৭ 


পৌছলেন। নেখানকাব নব লোকই খুন গনীব। ভাব। দকলেই দুর 
ইন্দ্রাণীব নন কবশাব ভবে উঠল! তিনি ই্দ্রকে বললেন__“দেব। 
ভাপনি বখন এ গ্রানে এসেছেন তখন একে সম্পদশালী কবে দিন! এ 
লোকগ্চলি কেন গবৰীব থাকবে? দেব ননে নন্তোব্‌ নেই | আপনি কুপা 
কবে এদেব সদৃদ্ধ কনে দিন বাতে এব লন্ভোবেব নঙ্গে জীবন বাপন 
করতে পারে? ইন্দ্র বললেন__“ভুনি তিকই বলেছ। আদি এদ্বে 
সমৃদ্ধ বে দেব, বিস্ক তাঁদেব লন্থ্ট কবুব এ দায়িত্ব আমি নিতে পাৰব 
না। হুণি কি নে দাবিহ নিতে পাববে ” ইন্দ্রার্থী বললেন “মাপনি 
এদেব সদৃদ্ধ কবে দিন। এদেব দাবিদ্র্য দূন হোক । দানিত্রয দূন হলে 
অসন্তোব আপনা থেকেই দিটে বাবে, ভাবা নিজে নিজেই হুষ্ট হবে৷ 
আনাব কোনও দাবিত্ব নিতে হবে না? ইন্দ্র বললেন-__দেবি। ভুখি 
জান না, এ ব্কন কখনও হব না। আদি জানি, ও বকন হবে না। 
সম্পদ লাভ হলেই যে সন্ভোব হলে -ভাক কোন নিশ্চবতা। নেই 1? ইন্দ্রানী 
ভেদ কবলেন। ইন্দ্র নােৰ বাইনে একটা নোনাব খনি কনে দিলেন । 
গাবেব লোক ভাব খোজ পেল | ভাবা! জ্ঞানে পাবল বে গাবেব বাউবে 
ভাল ভাল নোনা পছে আছে । বে বত চারু, নিবে আনছে পানে । 
'তাদেন সোনাব মুল্য ভান! ছিল। ভাব! জ্ঞান, সোন! কত মুল্যবান | 
গাবেব সব লোক এনে নেই সোনা নেওবান জন্য ঝুঁকে পছল। 
সকলের আকর্ষণ একই দিকে চালিত ভল। নবাই এল | বে বত 
পাবল নোনা নিবে গেল। গ্রানে এদন এবক্নও অবশিষ্ট ইল ন! 
বে নোনা নেব নি। পাবা গ। এক দিনে ধনবান হবে গেল | ববাই 
সম্পদশালী হল | এক দিন আগে নাই দবিদ্র ছিল | আজ দাই 
ধন্বান হরে গেল | খুন চনহনান ব্যাপান হল। 

বাত কটিল, সকাল হল। ইন্দ্র এবং ইন্দ্রানী নেখানে ছিলেন! 
গ্রানে আলোচনা হতে থান্ডে | কেউ বলল, এ কি ব্যাপাব £ই কেমন 
কবে হল? কোন দেবতা এই অদ্ভুত ক্কাঙ্ত কবেছেন ! আবাব এ-ও 
ননে হচ্ছে, ঘে এ বন কবেছে নে নিতান্ছ দূর্ঘ সহাই ললে উল, 


৩৪৮  ননেব বই কব 


"সে কিঃ মূর্খহল কি কবে?” যে আমাদেব এত ধন দিয়েছে তাঁকে 
মূর্খবলছ কেন % দে বলল, “সে যদি বুদ্ধিমান লোক হতো তবে কখনই 
সবাইকে দে সোনা দিত না! কবেক জনকে সোনা দিলে তাঁব একটা 
অর্থহতো!। সবাকে সোন! দেওঘাতে সোনাব আব -কোন অর্থবা 
মূল্য বইল না। এখন সবাই ধনবান হযে গেল। কেউ "আব সেবক 
বইল না। এখন আব ভূত্ব বা সেবক থাঁকবে না। এখন কাক্ত 
চলবে কি কৰে? আঁমাদেব কাছে ধন আছে, অথচ আমাদের ভূত্য- 
গবিজ্ন নেই, তবে ধন লাঁভেব অর্থ কিঃ ছোট-বড় সব সমান হয়ে 
গেল।' ইন্দ্র শুনলেন। তিনি ইন্দ্রামীকে বললেন__ “শুনলে তো? 
এদেব সন্তোব বৃদ্ধি পেষেছে, না অসস্তোব বৃদ্ধি পেষেছে ? ধন দেওষা 
আমাব হাতেব মধ্যে ছিল, কিন্তু সন্তোষ দেওয়া আমাব হাতেৰ মধ্যে 
ছিল না।' 

এটা কাহিনী মাত্র। কিন আমব এব ভিন্তিতে একটু চিন্তা কবলে 
দেখি অনন্তোৰ কোন বস্তব আধাবে ঘটে না। কষায়ক্রডিত 
চেতনাব আধাবে অসন্তোৰ উৎপন্ন হর । কষাযগ্রস্ত চেতনাব ধাবাব 
একটি লন্দণ যে, মানুৰ অন্তেব চেয়ে বড হতে চাষ। যত তাব 
লোভেব পুবণ হয তত তাৰ আত্মাভিমান বাঁড়ে, তত দে সবাব চেয়ে 
বড হতে চাষ! যখন আশেপাশে সবাই ছোঁট এবং শ্রমজীবী হয় 
তখন সে নিজ্েব শ্রেষ্ঠ অনুভব কবে। একবাব চোখ তুলে ভ্রকুটি 
কবলে দশ-বিশ জন লোক সামনে এনে দাড়িষে যাবে, তবে তো! 
বড় হওঘাব মঙ্গা, শ্রেষ্ঠকেব আনন্দ পাঁওঘা ষাবে। ধনবান হওঘাব, 
ক্ষনভাব অধিকাবী হওয়াব আনন্দ তখনই পাওয়া বাবে। তা! না হলে 
সবই ব্যর্থ। ধনবান হওযাব ব্যাপাব যেমন, অন্য অন্য ক্তিনিসেব ক্ষেত্রেও 
ব্যাপাব তেমনি। এতে কি লাভ? লোকেব সন্তোষ হয না। যখন 
লোকে অগ্রনী হয তখন তাব সন্তোষ হব। তাৰ পেছনে এক লম্বা 
সেবকেৰ সাবি চলতে হবে। ক্ষায়চেতনাৰব ফলে এ সব প্রতিক্রিষা 
হয। যখন চেতনাব কবাষধ-আববণ বিচ্ছিন্ন হবে চেতনাঁব বিশুদ্ধ ধাবা 


চেতনাব দিক পবিব্র্তন ৩৩৯ 


প্রবাহিত থাকে তখন সমস্ত আকর্ষণে সমাপ্তি ঘটে এবং মান্সুষেব মধ্যে 
অহিংস৷ প্রভৃতি সদাচাঁব বিকশিত হয। 

ভগবান মহাবীব একদদ। কাযোৎসর্গ মুদ্রা এক শুন্ত গৃহে ধ্যানম্থ 
অবস্থা দণ্ডাযমান ছিলেন। কতকগুলি লোক সেখানে এল | তাঝ৷ 
তীকে গালি দিল, তাৰ পবে তাকে প্রহাৰ কবদ। কিন্ত কোন 
পবিবর্তন হল না । শুকতে ষে ধ্যানেব প্রবাহ চলছিল তা! গালি দেওষাব 
সমযেও চলতে থাকে, প্রহাব্কালেও চলতে থাকে । কোন পবিবর্তন 
ঘটল না। ধ্যানেব ধাব৷ খণ্ডিত হল না। তা অথপ্ডিত ভাবে লক্ষ্যে 
নিবদ্ধ বইল। আমবা ভাঁবি-_এ বকম ক্ষেত্রে মানুষে তো পবিবর্তন 
আসা উচিত। ভগবান মহাবীব কি শৃন্যবৎ হযে গিয়েছিলেন, বিংব| 
তাব মধ্যে পবিবর্তন হযেছিল কিস্তু লক্ষিত হয নি? এব কাবণ কি? 
এব মূল কাঁবণ__দিক পবিবর্তন। তাব চেতনাব পবিবর্তন ঘটেছিল। 
তীব প্রবাহেব দ্বিক পবিবর্তন হযেছিল। তাৰ চেতন! নিজেব দিকে 
প্রবাহিত হযেছিল। গালাগালি তাকে ভেদ কবতে পাবে নি। 
কাবণ তাব চেতনা অ-শব্ধ বা শব্দেব অতীত দশাষ উপনীত হযেছিল। 
সেখানে সমস্ত শবেব সমাপ্তি ঘটেছিল। তা শব্দার্থেব অতীত অবস্থা । 

একদা! ভগ্গবান ধ্যানে স্থিত ছিলেন। কতকগুলি বপসী যুবত। 
এসে ভীকে প্রার্থনাৰ নুবে বলল- প্রভূ, এ আপনি কবেছেন? আঁপনি 
অসমযে যোগ আচবণ কবছেন কেন? আপনি আমাদেব কেন ত্যাগ 
কবছেন? আপনি একবাব ঘবে চলুন, আমাদেব সঙ্গে বাস ককন। 
আমাদেব অনুবোধ বক্ষা ককন। আমাদেব কৃতার্থ ককন।” মহাবীবেব 
ধ্যানেব ধাবা অবিচলিত বইল। কোন পবিবর্তন ঘটল না। তাৰ 
মধ্যে অনুগ্রহ বা নিগ্রহ কোন কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। তাব কাবণ, 
ভগবান মহাবীবেব আকর্ষণে দিক পবিবর্তন হষে গিবেছিল। খিনি 
ক্ষণমাত্র আগে বাজচক্রবর্তীব মত বৈভবশাঁলী ছিলেন, পৰ মুন্ুর্তে সব 
কিছু ছেডে অকি্চন হযে গৃহত্যাগ কবেছিলেন__এ কেমন কবে সম্ভব 
হয়েছিল? আকর্ষণেব দিক পবিবর্তন হওঘাতেই তা সম্ভব হযেছিল। 


৩৪০ মনেব জযই জষ 


দিক পবিবর্তনেৰ নামঃ ব্রত, প্রত্রজ্যা, সন্ন্যাস । 

অহিংস ক্রিঘা, হিংসা প্রতিক্রিঘা। সত্য ক্রিযা, অসত্য প্রতি- 
ক্রিয়া। অবিঞ্ণনতা ক্রিষা, সংগ্রহ প্রতিক্রিষা। যাব মধ্যে আকর্ষণের 
দিক পবিবর্তন ঘটেছে তাৰ পক্ষে অহিংসা, সত্য, অসংগ্রহ প্রভৃতি সহজ 
হযে বাধ, স্বভাবে পবিণত হষ!| তাব পবে তাব পক্ষে হিংসা! কবা 
সম্ভব হয না, অসত্য ভাঁষণ বা চুবি কব! সম্ভব হয না, সংগ্রহ কবা 
ব। আসক্ত হওযা সম্ভব হয না। এসব হল আকর্ষণের দিক পবিবর্তনেব 
প্রতিফলন। ভখন তাব গতি আত্মাভিমুখী হয। চেতনা আত্মাৰ 
দিকে প্রবাহিত হতে আবন্ত কবে। তা ব্রত, স্মহৎ সমাধি। 

গৌতম ভগবান মহাবীবকে জিজ্ঞাসা, কবেছিলেন_-ভস্তে । কোন 
লোক ঘুমাষ, কেউ কেউ জেগে থাকে, কেউ কেউ নি্রিত অবস্থাঘ জেগে 
থাকে । এ কথ! কি ঠিক? 

মহাবীব বললেন__'গৌতম। ও কথা ঠিক। যাৰ আকর্ষণ বিবষেব 
প্রতি, যাব আকর্ষণ বাইবেব দিকে ধাবিত হয, সে লোক দ্ুমিষে 
থাকে । যাব চেতনা নিবন্তব আত্মাব দিকে প্রবাহিত হয, যাব 
আবর্ষণ শেষ হযেছে, সে জেগে আছে, সে সর্বদা জাগ্রত থাকে । যাব 
চেতনা কখনও বাইবেব দিকে ধাবিত হয, আবাঁব কখনও কখনও থেমে 
গিষে ভেতবেব দিকে প্রবাহিত হষ সে ঘুমিযষে জাগে! ঘ্ুমিষেও থাকে 
আবাব জেগেও থাকে । 

ব্রত জাগবণ। চেতনাব জাগ্রত অবস্থাকে ব্রত বলে। তাবই 
নাম সমাধি। এই অবস্থায পৌছলে মানুষে সব সমন্তাব সমাধান 
হযে যাষ বলে এই অবস্থাকে সমাধি বলে। 

কষাযকে ঘিবে চাব ছুধাব আছে _অনস্তানুবন্ধী, অগ্রত্যাখ্যানী, 
প্রত্যাখ্যানী এবং সংজ্বলন। প্রথম ছুযাব অনস্তান্ুবন্ধী। যে এব ওপবে 
'আঘাত কবে, প্রহাব কবে ভাব দৃষ্টিকোণ সম্যক হযে যাষ। তাৰ দৃষ্টি 
সমীচীন হয। সে সত্যেব দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ কৰে। যে লোক দ্বিতীষ 
দ্ববজাষ, অপ্রত্যাখ্যানী কবাষেব ওপবে আঘাত করে, এ হুষাঁব ভেঙ্গে 
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ফেলে, সে ব্রতী হতে পাবে, সে ব্রতেব ভূমিতে প্রবেশ কৰতে সমর্থ হয। 
যে তৃতীয় যাব প্রত্যখ্যানী ,কযাষেব, ওপবে লাধাত ক্যব,সেহান্রতী 
হয়, দীক্ষিত হঘ,) প্রব্রজ্য লাভি কবে ।, . যে চতুর্থ যাব স্বজলন রুষাে 
আঘাত করে (সে. ।বীতৃবাগ, বাগ, দেখু, প্রভৃতি সব ডি অতীত 
রে মাঘ 15171119১11 115717৮ 
1 কথায় চেতৃনাব ওগবেলোঘাত 1 1৬৫1 ধরলে চে ক এব হানি পরা 
হুষ। যতদিন পর্যন্ত কৰাষের বলযে আঘাত কবে তাকে ভেঙ্গে ফেল। 
না যায় ততদিন পর্যন্ত মানুষ ব্রতীতে পবিণত হতে পাবে না। ত্রত 
অতি উচ্চ স্তবের সমাধি বা সসাধান। তাতে চেতনাব পবিবর্তনেব 
ক্ষমতা ,এস্,বাষ।, তাৰ সমাধান, হযে বায, তাব সমাধি মিলে বাষ। 
তাঁকে আব কেউ সন্তাপ দিতে পাবে না। ক্রোধ, অভিমান, মাযা বা 
লোভ--কিছুই তাঁকে সন্তপ্ত বা বিচলিত কবতে পাঁবে না । বাগ বা 
দ্বেষ তাক ক্রেশ দিতে পাঁবে না । তাব সব কিছু সমাহিত হযে যাষ। 
সব সমন্যাব সমাধান হযে যায । আব কোন বন্ধন হব না । 

লোকে ব্রতী হতে চাষ। কিন্তু আবদ্ধ হওয়াব ঘলে ব্রতীতে 
পবিণত হতে পাবে না। বন্ধন কি? এক বন্ধন, মামুষেব কষাষেব 
চেতনাব প্রবলতা। সে এখন পর্যস্ত কৰা চেতনাব ওপবে আঘাত 
কবতে পাবে নি। সে এখনও অব্যবস্থিত, সংশয়ে দোছুল্যমান | সাধনা 
পথ তাব ভাল লাগে, কিস্তু সে পথে সে পৌছতে পাবে না। সে চিন্তা 
কবে-_-“আমি একলাই চলব। ছুনিষা তো আমাব সাথে চলবে না ।” 
সঙ্কর হুর্বল হযে যাষ, বিশ্বীস তৈবি হয না, পথ মেলে ন1। কষাঁষেব 
ওপবে আঘাত ন! কবলে সে কাজ পুবো হবে না। কবাব চেতনার 
ওপবে আঘাত পডলে বিবতি উৎপন্ন হয। “তি শবেব অর্থ বমণ 
কবা। তাঁব অর্থ, আনন্দ কবা। আনন্দ গ্রহণে বৃত হওযাঁ। “বিবতি' 
কথাটিৰ অর্থ সাংপাবিক আনন্দ থেকে দিক পবিবর্তন কবে বিপবীত 
দিকে মনকে নিষে ঘাওযা। বিরতি বতিব সম্পূর্ণ বিপবীত মার্গ। 

ছুই ভাই ছিল। তাঁবা বদ্ধেব ব্যবসা কৰত। বড ভাই তাঁব স্তর 
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এবং পুত্রকে ত্যাগ কবে সংসাব ছেড়ে চলে গেল। ছেলে ব্ড হল। 
একদিন তাব মা তাকে বলল-_বাছা।। তোব বাবা আমাব কাছে এক 
পুঁটিলি বেখে গিষেছেন। তাতে বন্ব আছে। কাকাঁব কাছে নিষে গিষে 
ওগুলি বাঁজাবে বেচে আঁষ। এখন দ্ব উচু। অনেক টাকা পাও! 
যাবে। সে কাকা কাছে এল। কাকা পুলি খুলল না, সেটা আবাব 
বেঁধে দিষে বলল-_এএটি তোমাৰ মাঁকে দিষে দিও । বাজাব এখন মন্দা 
চলছে। এগুলি চড়া দবে বিক্রি হবে না । দব কমতি হবে? ছেলে 
মাব কাছে এসে স্ব কথা বলল । 

কষেক মাস গেল। বছব গেল। ছেলেটি কাঁকাব কাছে বত পৰীক্ষা 
শিখতে লাগল। অনুভব বাড়তে লাগল। একদিন কাক] বলল-_ 
বাছা । বাজাব এখন তেজী চলছে। যাও, সেই পু'টলিটি নিষে এস, 
বন্বগুলি বেচে দেব? ছেলেটি দৌডতে দৌড়তে মাব কাছে গেল। 
পুঁটলিটি দোকানে নিষে এল। কাঁক৷ গদিতে বসে ছিলেন। তান 
কাঁছে ছুএক জন লোকও ছিল। ছেলেটি পুটলিটি খুলল। তাব চোখ 
ঝলসে গেল। সে স্তব্ধ হযে গেল। বলে উঠল--'আবে। একি। 
বন কোথাব? হীবা কোথায? এ সব তো কাঁচেব টুকবো৷। সবগুলিই 
কচ। এ কেমন কৰে হল? হীবা কি পালটে কাঁচ হযে গেল, না৷ 
আসলেই এগুলো! কাচেব টুকবো!? সে পুটলিটি গলিতে ছু'ডে ফেলে 
দিল। কাব! বলল-__-ওহে। এ তুমি কি কবলে? আমি কি 
বলব?” ছেলেটি বলল-কাঁকা। আমি বুঝতে পেবেছি, এ সবই 
কাচেব টুকবে। ছিল। হীব! ছিল না, বন্ধ ছিল না । 

ধাবণাৰ পবিবর্তন হযেছিল। আসলেব পৰীক্ষা হযে গিষেছিল। 
ঠিক পবিস্থিতি সামনে এসে গিবেছিল। 

পবিবর্তন কেন আলে ? 

ধাবা ত্যাগীতে বা মহাব্রতীতে পবিণত হন তাদেব নতুন ভন্ম হয 
না। তাদেব মধ্যে কেবল চেতনাব প্রবাহেব দিক পবিবর্তন ভষ, 
আবর্ষণেব পবিবর্তন হয। ষেদ্রিনিস আগে ভাল লাগত, যে জিনিন 
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কবাষ চেতনা প্রভাবে মনোজ্ঞ মনে হতো, আজ দিক পবিবর্তন হওষাব 
ফলে তা একেবাবে বিপবীত লাগে, অর্থাৎ মোটেই চিন্তাকর্ষক মনে 
হয ন|। 

সআট অশোকেব মনে এক ভাবনা জেগেছিল, “আমি সংসাবের 
সবাব ওপবে আমাৰ শাসন প্রতিষ্ঠা কবব। এ ভাবনা একদিন তীব্র 
ছিল। ভাবনাৰ পবিবর্তন হুল, ভাব আঁকর্ষণেৰ গতি বদলে গেল-__ 
“আবে! যুদ্ধ কলা তো পাঁগলামো। নবহত্যা নিচ কাজ। তান 
আকর্ষণ বদলে গেল। তিনি শিলালিপি উৎকীর্ণ কবালেন-__বণবোৰি 
সঙ্গে লডাই কোঁবো৷ না । কলহ কোঁবো! না । যুদ্ধ কোবো৷ না। কলিঙ্গ- 
যুদ্ধে যে সম্রাট লক্ষ মানুষ হত্যা কবেছিলেন, তিনি সকলকে ভালবাসা 
কথা বললেন । এটা কেমন কবে সম্ভব হল? চেতনাব দিক 
পবিবর্তনেৰ ফলে এট] সম্ভব হযেছিল। যে লোক নিজেব চেতনাঁৰ 
সঙ্গে কবায-চেতনাব সংযোগ হতে দে না, সে নিজেব চেতনা -প্রবাঁহেব 
মোড ফেবাঁতে সমর্থ হয, তাঁৰ পবিবর্তন আনতে সমর্থ হুধ। তাব 
আকর্ষণ দিটে যাষ। পুবনো মূল্যবোধের দৃষ্টি বদলে যাঁষ। নতুন 
মূল্যবোধেব প্রতিষ্ঠা হব। যে সমস্ত জিনিস অর্থপূর্ণ বলে মনে হতো 
সেগুলি এখন অর্থহীন, অসাঁব মনে হতে আব্তভ কবে। এই মনোভূমিব, 
এই চেতনাব দ্রিকেব নাম ব্রত। ব্রত এক। উপযোগেব দৃষ্টিতে তা 
পাঁচ, বাব, বা অসংখ্য হতে পাবে । ব্রতই বলুন, বা বিবতিই বলুন, তা 
চেতনাব দিক পবিবর্তন-_সবই এক, কেবল ভিন্ন ভিন্ন নাম। 


৬৪৪ মন্বে জবই জধ 


